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স্দঙ্গাচারধ&$ওত্তাদ সনাতন সাহা ও কীর্তনাচার্ধ 
রাধারমণ কর্মকার মদীয় এই সঙ্গীতগুরুত্বয়ের 
শ্রচরণে সমপিত ॥ 


প্রাককথন 


'কখাতর্যস্য স জীবাঁত' । মর্ততলোকে আমরা কাঁতি'র মাধ্যমে জশীবিত থাঁকি। 
কথাক্-কর্মে-গাথায়-কাবিতায়-গুণকণতনে-সচকে কীর্তি নম্বর জগতে অবিনশ্বর 
অক্ষয়_-যূগ যুগান্তরে সণ্চারিত। কীর্ত কাহিনীর মধ্য দিয়াও স্মরণের 
অন্তভূন্ত । প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদে কীর্ত চিহ্নিত । 

বেদে অনাহত নাদধ্বাঁন বোঁচিন্র্যে স্বরসৌকর্ষে বি“বচরাচরে পারব্যাপ্ত । এই 
নাদধ্বান বংশগানামতে আঁময় বর্ষণ করে। সাধনার অগ্গ এই কীর্তন । তাই 
কর্তনের আশ্রয় হইল অগ্রাকৃত চম্ময়ভ্াাম শ্রীবৃন্দাবন । শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 
ভাষায়--“বচনের অগোচর, বৃন্দাবন হেন স্থল, স্বপ্রকাশ প্রেমানশ্দঘন | যাহাতে 
প্রকট জুখ, নাহ জরা-মতত্যু-দুঃখ, কৃষ্ণলীলা রস অণুক্ষণ 1” 

বাৎসল্যরসময়ী গোম্ঠে্বরী মা যশোমতশর দাধমশ্থনকালে শ্রীকৃষের বাল্য- 
লীলা কণর্তনস্মরণানন্দের ভাবতম্ময়তায় কীর্তনমহখরতা আর রাসস্থলণীতে 
বিরহাবধুরা গোপশীগণের প্রুরুদ:ঃ সুস্বরং” এই কথার ব্যাখাক্স শ্রীজীব- 
গোস্বামীচরণ শ্রীমদ্ভাগবতের টাকায় (ভাঃ ১০ | ৩২ | ১) বাঁলয়াছেন, ষগপৎং 
তান-লয়াদিতে গোপশীরা গাইতে গাইতে এবং প্রলাপ করিতে কাঁরতে করুণ 
দশর্ঘস্বরে রোদন কাঁরতে লাগলেন । রাসের গানে কীর্তনের আিভবি--রাগ- 
রাঁগণপর প্রকাশ মাধুরী । 

কীর্তনরসের অনুভব অপ্রাকত রসানুভব । শ্রীরাধারাণী নিত্যাহলাদন 
স্বরপিণশ- -সখীরাও িত্যা অপ্রাকৃত রসসমহ্থা । তাঁদের লীলাবলাসের কেম্দ্র্থ 
পুরুষ হইলেন রাঁসকশেখর আনম্দম.রাঁত নবীনাঁকশোর শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনবঙ্দভ। 
তাঁদের *লখলারস সদা গান' মহাজন পদাকতগ্গিণের ভজনস্মরণস*পদ: ॥ ভাব- 
রসের 'দিব্যাচন্রশালা কীত“ন। শ্রবণকারী জনকে করে শ্রম্ধাম্বিত ও প্রেমরসে 
আগ্লত। 

গবনামখ্যাত মৃদগ্গ 1বশারদ প্রবণ িক্ষান্রতী কীর্তনরসবেত্া রবীম্্রুভারতী 
1বশবাবদ্যালয়ের প্রান্তন অধ্যাপক উডব্রর শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবত” মহোদয়ের 
“বাংলার কীর্তন গান" গ্রন্থে তাঁর কীর্তনকশীত" অন্বেষণের তপস্যা ও মেধা, 
[নষ্ঠা ও সংগ্রহনৈপণ্য এীতিহাঁসক সচেতনতা মনন উৎকর্ষের পরিচয় লাভ 
কার। কীর্তন সাম্াজ্য পারক্রমায় তার্থপর্যটকের শ্রম্ধা ও এঁতিহাসকের 
সতকর্তার দৃণ্টি লইয়াই তান জ্ঞান, মনীষা ও সংগ্রহবৃত্ির সন্ধবহার 
করিয়াছেন। 

বাংলার সঙ্গণতজ্জগতে কণর্তনের সামাজক-এীতিহাসিক গরত্ব অনস্বীকার্! ৷ 
ভারতের 'বাঁভাষ প্রান্তে ভজনকণত'ন সংপ্রচালিত। সমগ্র ভারতের আধ্যাত্মিক 


ে 
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এম্বর্য কীর্তনকোমুদচ্ছটায় িচ্ছ-রিত। ভারত আত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশ 
কীর্তন। বিশ্বপ্রেমমযুর্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও পরমদয়াল শ্রীনিত্যানম্দ প্রভূ 
সধজীবের কল্যাণ কামনায় মিলন ক্ষেত্র রচনায় নামকীত'নের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক 
গ্ণতন্মের সংহতির বাতাবরণ সংষ্টি করিয়াছেন । বাংলার প্রাণের পেলব স্নিগ্ধ 
রূপায়ণ জাতীয় জীবনে পাঁবন্র সুরধুনী ধারার ন্যায় কীর্তন প্রাত মানবের চিত্ত- 
প্রাঙ্গণে বঙ্গানংস্কৃতির চিশ্তনচেতনার ঘনীভূত স:রপ্রাতমা ভগবদমুখীনতার 
মন্নোচ্চারণে প্রতিষ্ঠা কায়াছে । কাঁত'ন কনকবলয়ে কাণ্চনকৃ্ শ্রীগোৌরাঞ্গ 
মহাপ্রভুর ভাবাশ্রত অগণিত পদকতগিণের রসকীত“ন প্দাবল? 'বিশ্বের বিস্ময় । 
বাংলার লোকশিক্ষার বাহন কাঁত“ন।* পরমপ্রিয়বাষ্ধববর স_বিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁর 
রঁচত গ্রন্থ অবয়বের স:সঞ্জায় বঙ্গের কীতনধারায় কর্তনের ইতিহাস, শ্রেণী- 
ধবন্যাস, সাহত্য, আধ্যাত্বিকতাঃ তালসরবৌচন্র্য, কথারসসৌম্দর্য+ বাদ্যযন্ত্র 
এবং কাঁত“নীয়াগণের পরিচয় প্রদানে নিরপেক্ষ শিজ্পরূচির নিষ্ঠাশ্রদ্ধাপৃত 
হাদয়ের সাঁত্বক প্রকাশ ঘটাইয়াছেন । বিশ্ববরেণ্য কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
বাল্যকালে শিবু কীর্তন৭য়া, গোরদাস, সাহত্যসম্ ্রাট বা্কমচদ্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
সঞ্জণাবচদ্দ্রের পুত্র জ্যোতিশ্ন্দ্র সেকালে কীর্তনজগতে ভাবতম্ময়তায় রসসন্টিতে 
সুরতালের অপরূপ কারদৃকাষে" শ্রোতৃবগের মনপ্রাণ কাড়িয়া লইতেন। ভান্তরসে 
সকলে অশ্রজলে 'নাবষ্ট অন্তরে ভাবগঞ্গার ধারায় অভিস্নাত হইতেন। প্রভু 
অতুলকৃষের সমসামাঁয়ক রামদাস বাবাজী মহারাজ, রাখালদাস চকুবতাঁ রসময় 
মত, সন্দরীমোহন দাস, 'নকুঞ্জবিহারী মি্রঠাকুর, প্রেমানন্দ বাবাজণ প্রম্‌খের 
নাম স্মরণীয় । . 

প্রাতঃস্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তদীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
দীনেশচন্দ্র সেন, রায়বাহাদর খগেম্দ্রনাথ মিলল, প্রভ্‌ অতুলকৃষণ গোস্বামী, 
দেশবন্ধু 'চিত্রঞজন দাশ, ভান্তীসিষ্ধান্ত সরস্বতী, মহাত্মা শাশিরকুগার ঘোষ, 
নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাস, অপণাদেবা প্রমুখের কীর্তন গ্রানকে শুধু সর্বসাধারণের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া শিক্ষিত মহলে 'বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে 
প্রবেশাধকার ও পাঠ্যতাঁলিকার অন্তভপন্ত কারবার জন্য প্রচেম্টা ও উদ্যোগ 
স্মরণীয় । কণর্তন ভাবনার ও বিস্তারের ইতিহাস আমাদের নিকট বর্তমানযুগে 
ধূসর হুইয়া পাঁড়তেছে। তাই এই গ্রম্থাট সেই অভাবমোচন কাঁরবে এবং 
কীতনের ইতিহাসরসবিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহসণ্ার কারবে এই বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। 


* কবি সতোন্ত্রনাথের ভাষায়-- 
কীর্তনে আর বাউলের গানে আমর! দিয়েছি খুলি, 
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি। 


ঙ 
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মদীয় পিতদেব বৈষবাচাষ" মনীষীপ্রবর প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী 
মহোদয়ের ইংরাজী ১৯৩৪ সালের (১৩৭০ বাংলা ৪ই চৈত্র) ২৮শে মাচ 
শানবার দোলপূণ্িমায় শিক্ষাচা ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কাঁলকাতা 
বশ্বাবদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ) মহাশয়ের সাহত ( ডায়েরীর 
পৃন্ঠায়) কথোপকথনের 'লাপাঁট গুরত্বপতণ“। উহা তুলিয়া দিতোছি। “প্রীকুমার- 
বাবু বলেন, কীর্তন পদাবলীর একটি এমন বইএর অভাব যাহাতে 'বাভন্ন বিষয়ে 
ক্লমাববর্তন, পাঁরবর্তন নূতন সংযোগের পণাঞ্গ বিচার থাকে 9. [18510 
পরাক্ষার প্রশ্নোত্তর বিষয়ে আমাদের বড়ই অসাবিধা হয় এ সম্বন্ধে কি করা যায়। 
আমি বি, প্রাচীন কীর্তনীয়া নন্দীকশোর দাস, যামিনী মুখাজ প্রভাত যাহারা 
আছেন তাহাদের সঞ্গে আলাপ করিয়া 'কিছ7 19%091191 সংগ্রহ করা যায় তবে 
সেগাল ন্যস্ত কারবার রতি নিজেদের করিয়া লইতে হইবে 1” “আম” বালিতে 
প্রভূপাদ প্রাণীকশোর গোস্বামী বালয়াছিলেন । 

বাংলার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রাণশান্ত বধধনের উপাদানরূপে কীর্তনের 
দান শুধু উল্লেখযোগ্য নর উহা বাঙ্গালীর অন্তর্নীহত স্বভাবে ওদার্, 
মস-ণতা, ভান্তভাব ও প্রসম্বতা সষ্টি করিয়াছে । আন্তজাতিক ক্ষেত্রে আগ্রহী 
কণর্তনরসাম্বাদনল-খ্ধ রসকসমাজে কীতনের গৌরব জাতির প্রাণবৈভব বাঁধত 
কারয়াছে। 

আশা করি কশর্তন মাহমা বিষগ্নক এই গ্রন্থটি শিক্ষা? গবেষক, কীত'ন- 
ইতিহাস জিজ্ঞাস: আমাদের দেশের ভৌগোলিক সীমা আঁতক্রম কাঁরয়া বিশ্বের 
সর্বত্র সুধশ সামাজিক কীত“নরাঁসক বুধমণ্ডলীতে সমাদৃত হইবে। 


প্রীবিনোদকিশোর গোন্যামী 
ভাঁগবতাচাধ 


ভূমিক। 


বাল্য বয়সের পরিবেশ এ বয়সেও এমন প্রভাবিত করবে তা" তথন ধারণাও করতে 
পারি নাই । গ্রামের বাড়ি, সনের ঘরের দাওয়াতে চওড়া পাটি পেতে বসত গান 
শিক্ষার আসর। ঢাকার বতাঁন কোম্পানণর হারমাঁনয়ম আর মাস্টার ছিলেন সে 
যুগের খ্যাতনামা আগ্াঁলক গায়ক -বিরাজদাস, পাঁবন্র বস: প্রমুখ । জ্যেষ্ঠা ভগ্রণ 
শিক্ষার্থনী, আম তাদের জোগাড়ে মাত্র । ফাঁক পেলে বন্তাট ধরে একটু সা 
রে গা মা বাজাতামঃ আর যাঁদ মাস্টারমশাই বলতেন--“একটু গলা ছেড়ে কর না” 
তবে আমাকে আর পায় কে। শিক্ষা তেমন কিছ হ'ল না, শিক্ষার বাসনাঁটি রয়ে 
গেল সুযোগের অপেক্ষায় ৷ দৈবকারণে পূববঙ্গের রাজধানশী শহর ঢাকায় এমন 
একটি পল্লীতে হ'ল বাসস্থান বেখানে গান বাজনার কোন 'দিন রাত্রি নাই। 
লাগোয়া পিছনের বাঁড় ভাঁটর্লালরাজ [গরীন চক্তবতরশর | 1তাঁন তখন ছিলেন 
ঢাকা রেডিওর দিকপাল । তাঁর অপর চারটি ভাইয়ের মধ্যে গণেনদা খেয়াল 
গায়ক, কেচদ্দা এবং সন্তুদা ছিলেন আধূুীনক গায়ক, কনিষ্ঠ ভ্রাতা পটু ছিল 
তবলাবা্দক | কারোরই ভালো নাম জানা নেই তাই উল্লেখ করা গেল না। ভোর 
হ'ত ভৈরব বা লালত দিয়ে আর রাত হ'ত তবলা বাদা দিয়ে । তারপর বেশন 
রাত্রে সুপুরুষ 1গরীনদা ছাদের বাতাঁটি জ্বালয়ে উন্মন্ত আকাশের তলে উদাত্ত 
কণ্ঠে গাইতে শুরু করতেন কত কি গান। পাড়ার সব লোক যেন জেগে বসে 
থাকত সে গানের সুর শোনবার জনা । 'পিতৃদেবের সঙ্গে গিরীনদার ঘনিষ্ঠ বম্ধূত্ব 
ছিল আর সেই সুবাদে 'তাঁন যখন তখন এসে বসতেন, 'গঞ্পই হ'ত বেশী। 
মাঝে মাঝে খানিকটা গান দিদিকে আর খানিকটা আমাকে শিখিয়ে দিয়ে চলে 
যেতেন । আহা ! সে দি মন মাতানো সুর, উচ্ছৰাসে ভরা । ইচ্ছে করলেও সে সুর 
ভোলা যায় না। আমাদের আর এক পাশের বাঁড়াট ছিল রায়বাহাদূুর কেশবচন্দু 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ খেতাবঁটি উল্লেখ করার কারণ হ'ল শহরে সবাই তাঁকে 'রায়- 
বাহাদুর” বলেই ডাকতেন, নামের _কোন প্রয়োজন ছিল না। আঁভজাত তবলা 
বাজনায় এমন বিদগ্ধ পুরুষ অণ্লে আর ছিল না বললেই চলে । পর্ববঙ্গে তবলা 
বাদ্য বিশেষভাবে প্রচলনের জন্য মুড়াগাছার হরেম্দ্ুকিশোর রায়চৌধূরণ নিজ 
বাঁড়তে নিয়ে রাখলেন সমকালীন পরব (লখনৌ ) ঘরানার অন্যতম বাদক আবে 
হুসেন খাঁলফাকে আর কেশববাব্; ?নয়ে এলেন তদানীম্তন 'দিল্লশ ঘরানার অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বাদক ওল্তাদ নাথ খাঁকে ৷ কেশববাবূর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিম'লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছিলেন অপ্‌ব' তবলাবাদক । তাঁদের তবলার কিনার আর বাঁয়ার দাপট সমগ্র 
পাড়াকে মনপ্ধ করে রাখত । 'রায়বাহাদ:র” ছিলেন ?পতৃদেবের অন্যতম বন্ধ । তাই 
পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর বাঁড় যেতাম । আমার আগ্রহ দেখে (তান মাঝে মাঝে 


ও 


বাংলার কীর্তন গান 


তবলা হাতে দিয়ে বাদনপদ্ধাত দোঁখয়ে দিতেন । কেশবচন্দ্রের বাড়ি ছিল মুড়া- 
পাড়া, ঢাকা জেলার অন্যতম সনন্দর গ্রাম । ন্যনপক্ষে দেড় মাইল পাড়বাঁধানো 
শীতলক্ষা, সামনে সারি দেওয়া পাম গাছ, বড় বড় জমিদারদের সুবিশাল বাড়ি, 
প্রত্যেকের বাঁড়র সম্মুখে নিজস্ব একটি করে নদীর ঘাট । কেশববাবুর বাড়িতে 
ছিল হাতি। এমন বিজ্ঞ জমিদার কি রস আকৃষ্ট হয়ে তবলা বাজনা ধরেছিলেন 
তা জানি না, তবে তাঁর আত বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে দেখোছি হলের বাইরে এমনকি 
বৃষ্টর মধ্যেও সারারাত জেগে তিনি সঞ্গীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান শুনছেন। 
তাই বলা যায় সঙ্গীতের সঙ্গে কোন ব্যান্তর যোগ হ'লে বিয়োগ অসম্ভব । “যাঁদ 
হয় তার যোগ, কভ না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হলে কভু না জীয়য়।” এমন মহান 
ব্যান্তর কাছ থেকে প্রথম অবস্থায় তবলা হাতে নিয়োছলাম-এতেই আমি 
ধন্য । পাঁরবেশের আনুকূল্যই আমাকে কেমন করে যেন সংগীতের ভিখারী 
করে 'ল তা আম বলতে পারব না। 

কেবলমান্র বে*চে থাকার উপাত্ত স্থান বিচার করে রাজনোতিক কারণে আসতে 
হ'ল কলকাতায় । সে অক্থায় অন্য অনেকের মতো দীর্ঘদিন প্রাতভা থেকে 
গেল সংগ্ত। পাঁরবাঁরক সংস্কার ছিল বৈষণবীয়, তাই এরই মধো মাঝে মাঝে 
বাঁড়তে কীতনের অনুজ্ঠান হ'ত। আমায় বিশেষভাবে ল্‌খ্খ করল শ্রীতারক- 
নাথ পাল মহাশয়ের খোল বাজনা । এতই ভালো লাগলো যে কিনে ফেললাম 
একটা খোল, বাজনা শেখা শ:রু করলাম তাঁরই কাছে। পরে কর্তন দলে 
অপেশাদার শিক্পী হিসাবে হস্ত হতে পারায় সাল্সিধ্য পেলাম সমকালীন 
আঁদ্বতগয় ওস্তাদ সনাতন সাহার । তাঁর নিকট শুরু হলো বাদ্যাশক্ষা । প্রায় 
সাত বদর একসঙ্গে থেকে বাদাশিক্ষা, চচাঁ এবং প্রয়োগ শিখলাম । তাঁরই 
[নদে'শে উভয় বঙ্গের সমকালীন শ্রেষ্ঠ বাদকদের নিকট থেকে বোল আহরণ করে 
তৃপ্তি পেয়োছ। ওস্তাদজশী বলতেন শুধু ধাজনা শিখলে কানের বাদক হওয়া 
যায় না, গানও জানতে হয় ৷ তাই স্পৃহা জাগলো কীর্তন গান শেখার । এগাঁল 
সাধনপ্রীত নয়, এ হ'ল সংগীতপ্রণীতি, কারণ সে বয়সে সাধনভজনের চিন্তা 
মোটেই ছিল না। অঞ্গ সময়েই নামকীর্তন, ছট কাতন ও সাধারণ 
কীর্তন বাজাতে পারদশর্ণ হয়ে উঠলাম কিন্তু জাতগান, দাগণীগান ইত্যাদি রাঢ়- 
দেশীয় কণত'ন বাজাবার অভ্যাস তখনও হয়ান। উত্তর কলকাতায় সহজলভা 
এমন প্রবণ গায়ক ছিলেন কানাইলাল গুহ । তান গান শিক্ষা করেছিলেন 
ময়নাডালের স্বনামধন্য গায়ক রাসাবহারণ গিব্ঠাকৃরের নিকট । তাঁরই দলে থেকে 
জাতগানের সঙ্গত শিক্ষা এবং ধরে ধরে দিছ্‌ বড় গান শিক্ষা শুরু করলাম । 
পাইকপাড়ার রাজা বিমল ?সংহের এচ্টেটের ম্যানেজারের বাড়িতে প্রাত রাঁববার 
সম্ধ্যাবেলা কীর্তনগাননের আসহ হ'ত, গান গাইতেন কানাইবাব, স্গে থাকতেন 
[িতাইদাস আধিকারণ, উধারঞ্জন সমাদ্দার প্রমহখ গায়কবন্দ। বেশীরভাগ দিনই 


৯৩ 


ভূমিকা 


প্রধান বাদক থাকতেন মন্মথ দা, তাঁরই স্গে থেকে আমাকে বাজাতে হ'ত। 

কিছদিন পরে সাম্লিধ্য পেলাম সমকালীন কাঁতনীয়াদের মধ্যে অন্যতম 
প্রধান রাধারমণ কর্মকার মহাশয়ের | বাড়ি ছিল পূব্থঙ্গের ঢাকা জেলার 
সিরাজাবাদ গ্রামে । বেশশরভাগ গান শিক্ষা করেছেন রাঢবাংলার প্রধানতম গায়ক 
ও বাদক ঘযতীন্দ্রনাথ দাস বৈরাগ্যের নিকট । নানা সূত্র থেকে অপ্রচলিত গান 
সংগ্রহ করা 'ছিল তাঁর নেশা । কি কারণে তাঁর শুভদষ্ট আমার উপর নিপাতিত 
হ'ল তাজানি না তবে আমি কৃতার্থ হলাম তাঁর দলে স্গতের সুযোগ পেয়ে । 
[তান আতীরন্ত স্নেহ করে শেখালেন কিছ? গান, তাঁর নিকট ডোর বেধে হলাম 
গানের ছান্র। জীবনের উপর 1দয়ে বয়ে চলল কর্তনের একটা প্রবাহ, একাধারে 
বাজয়ে আবার গাইয়ে হওয়ায় কীর্তনজগতে একটু সম্ভ্রমও বৃদ্ধি হলো । খোল 
কাঁধে সারা বাংলা? ওঁড়ষ্যা, আসাম ছাড়াও ভারতের 'বাভন্ন স্থানে গৌরবের 
সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম আর ভাবতাম--“কণর্তন 'কি রতন ?” গ্রামগণ্জ থেকে 
শুরু করে শহরের মান[ষগুলোকেও মুগ্ধ করে রেখেছে বাংলার স্বকীয় এই 
সাঞঙ্গীতিক সম্পদ । তখন নবদ্বীপের গায়ক রাধারমণদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব 
অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব হ'ত না, তাতে অনেকটা হতাশ হয়ে গেলাম । 
চলন্ত মেঘকে যেমন পাহাড়ের উচ্চতম চ.ড়াটিও আটকে রাখতে পারে না, পথ সে 
করেই নেবে তেমাঁন গাঁতশশল শশব্যন্ত মানুষও আপনা থেকেই তাঁর পথ খঠজে 
পায়। আমিও পেলাম সমকালশীন কলকাতার অন্যতম কীর্তন গায়ক হরিদাস 
কর মহাশয়কে | তিনিই প্রথম পদাবলশ ক?তনের একটি পাঁরচ্ছল্লর্‌প তুলে ধরতে 
সমর্থ হয়েছিলেন কারণ ওপপাত্তক এবং ক্রিয়াশীল কণর্তনের উভয় দিকেই তান 
[ছিলেন 'বিদগ্ধ। তাঁরই সঙ্গে দীঘণদন ভারতের 'বাভন্ন অঞ্চলে বহু অনযষ্ঠান 
করেছি এবং বহ: সুনামও পেয়েছি, আকাশবাণণর সঙ্গে সংযুস্ত হয়েছি তাঁরই 
সূত্র ধরে। আশ্চর্য বিষয় কীর্তনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে দাীঘণদন জাঁড়ত 
থেকেও অপেশাদার রয়ে গোঁছি কারণ তখন গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় ছিল সংগীতাশ্রয় 
ভিন্ন অন্যপথ। শ্রীপাট শ্রীথণ্ডের শ্রদ্ধেয় গৌরগৃণানম্দ ঠাকুর মহাশয় উপদেশ 
দিয়েছিলেন--বাবা চেত্টা করবে যেন পেশাদার না হ'তে হয়'। সগবে" উত্তর 
দয়োছলাম-_-'লেখাপড়া শিখোঁছ আর সরকারণ একটা চাকরিও করি, মনে হয় 
পেশাদারীর প্রয়োজন হবে না ।” কদ্তু হায় অদ্ট, 'বধাতা পূরুষ তখন আমার 
ভবিতব্যের লেখাটি একট; দেখে নিয়ে স্মিত হাস হাসলেন। 

সমসাময়িক কালের কীর্তনজগতের সুশিক্ষিত অন্যতম আর এক পুরুষ 
ছিলেন অধ্যাপক পরেশচদ্দ্র মজুমদার । বাদ্যেও যেমন গানেও তেমন। গড়াণ- 
হাটি গান-বাজনার অন্যতম প্রাতভ্‌ নবদ্বীপচন্দ্র ব্রঞ্জবাসীর নিকট খোলবাদ্য 
শিখে ময়মনাসংহের এই উৎসাহী 'িক্পী প্রাতত্ঠালাভ করোছিলেন শহর 
কলকাতার বিদ্বংসমাজে | গানও 'শিখোঁছিলেন বহ্‌ তাত্বিক জ্ঞানে তান ছিলেন 


১৬ 


বাংলার কীর্তন গান 


আঁদ্বতণয় ৷ এই বষয়েরই অধ্যাপনা করতেন তান রবীন্দ্রভারতী ব*্বাবদ্যালয়ের 
জন্মলগ্ন থেকে । এ বিদ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতের পাঠকম প্রস্তুত ক্ষেত্রে তান 
ছিলেন অন্যতম প্রাজ্ঞ ব্যাঙত্ব। তাঁর আনগতোো দর্ঘাদন গান বাদ্য 'শিখোছ, 
তাঁর গ্নেহধন্য হয়েছি এবং তাঁর আগ্রহে পরবতী্কালে আমি রবীন্দ্র- 
ভারতণতে তাঁরই স্থলাভাবষস্ত হয়ে অধ্যাপনার সুযোগ পেয়েছি । মূযোগের শেষ 
পধায়ে দ;যোঁগের ঘনঘটা নেমে এসোছল। কিন্তু নেশা ও পেশা এক হয়ে যাওয়ায় 
চাকুরশ কালের কিছুদিন বিশেষ উৎসাহিত বোধ করোছি। একই সময়ে গ্রামোফোন 
কোম্পানীর সঙ্গে যুস্ত থেকে কর্তনের বহু: রেকড“ কারয়োছিঃ অনুষ্ঠান করোছি 
টিভি, রোডওতে। 

কীর্তন আমি স্বেচ্ছা গ্রহণ কারান, কঁর্তনই আমাকে অহৈতুক ভাবে 
টেনে নিয়েছে এর স্বভাবাপদ্ধ গুণে । শুধু আমি কেন, এমানি করে বাংলার 
জনজীবনের বিশেষ করে গ্রামীণ জনসমাজের একটি সুবৃহৎ অংশকে অদ্যাবাধ 
অকিড়ে রেখেছে । সংগীত যে তত্বসিদ্ধ তার ইঞ্গিত পেয়োছি গ:র্বগ্গের আলাপ- 
আলোচনায় । তাই ক্রিয়ালব্ধ বস্তুগ-লির তাত্বক সমৃদ্ধি অন্বেষণের একটা স্পৃহা 
অন্তরে জেগে উঠল । গরবর্গ প্রদত্ত জ্ঞানাঞ্জন শলাকার ক্ষুদ্রবার্তকাঁট প্রজবালত 
করে তাই অবতীর্ণ হলাম সংগীতের অফুরন্ত তন্বগভে”। আহা ! কি স:খের 
পাঁরবার, আনন্দে আহলাদে ভরা একটি [বিরাট ভনমধ্যসাগর প্রশান্ত ও (নিস্তরগগ 
হয়ে অপেক্ষা করছে । তত্বের অধ্গগ্ীল পিপাসু সম্মুখে পেয়ে বলে ওঠে 
“আমাদের নিয়ে চল তোমাদের সমাজে; প্রকাশ কর, তুলে ধর। শুধু রূপের 
আবরণটাকে নিয়ে মানুষ মেতে থেকে কত সংখ পায়, খোলসের ভিতরটাকে যদি 
আস্বাদন করতে পেত তবেই বেদ ও পরাণ প্রতিশ্রুত সংগীতের ফল তারা 
অনায়াসে পেত।* বষয়গত আঁভজ্ঞতার অভাবের দরূনই শিজ্পীকে করতে হর 
অসাধারণ পরিশ্রম আর শ্রোতা তার এক কানে গানাঁট শুনে আর এক কান দিয়ে 
বের করে দেন। রুপাঁট হ'ল গানের অবয়ব আর তত্ব হ'ল গানের মযাদা। 
ইতিহাস, রাম্ট্রীবজ্ঞান, শক্ষাতত্ব ইত্যাঁদ বিষয় অধ্যয়ন করোছ, 'বিশ্বাবিদ্যালয় 
প্রদত্ত এসব বিষয়ে 'ডিগ্রীও পেয়েছি কিদ্তু অধ্যয়নের সূল্পে যে উন্নত উত্জবল 
আনন্দ রস উপভোগ করোছি, তা একমান্ন সঙ্গীততত্ব ও কীর্তনের তন্বসন্দর্ভ 
পাঠের সূত্রেই । কেহ কটাক্ষ করে বলেন-- “আপনাদের আর ক ? কয়েকটি বই 
পড়ে ক: পাঁড়য়ে দিলেই হন ।' আহা ! 'কি হতভাগ্য ! সথ্গীতস্মহাতর দহাট 
তত্বের রহস্য উদ্ঘাটনে যে জ্ঞানসম্ভার আঞ্ত হয় উপরোন্ত ভীন্তকারের জ্ঞানপরিধি 
তার এক-চতুর্থাংশেরও সনান হবে না। আমার পড়বার সুযোগ হয়েছে বলেই 
সদর্পে এমন ডীস্ত করতে সাহস করাছ। 

তাঁত্বক দিক থেকে কণর্তন বাংলার ব€কে প্রবাহিত হয়েছে [তিনাঁট ধারায়”. 
.লাঙ্গীতিক, সাহাত্যিক এবং পারমার্থক | এর মধ্যে সাঙ্গগাঁতিক ধারাই হ'ল মূল। 


৭ 


ভূমিক। 


কীর্তন মূলত সঙ্গীত, পারমার্থক ধারাটি সঙ্গীতের ফলশ্রাত মান্র। কৃফভজনে 
প্রথমে আকৃষ্ট হয়ে পরে কীর্তন 'করার কথা কোন শাশ্নে নেই, ধা আছে- তা 
হ'ল প্রথম শ্রবণ কীর্তন করলে ব্লমশ ভন্তিরাজ্যে প্রবেশ করে কৃষ্ভজনে অনুরাগ 
হতে পারে । তাই কর্তনের মূল সন্তা হ'ল বাংলায় প্রচলিত প্রাচীনতম এক 
ধরণের গান। বাংলা সাহিত্য এই গানকে আশ্রয় করে সমংম্ধ হয়েছিল বলেই 
এর নাশ্দানক উৎকর্ষ বদ্ধ হয়েছে । পদাবলী দিয়ে গানের পারাধ ব:দ্ধি হয়েছে 
1িম্তু এর সাৎ্গণীতিক আ'ভজাত্য িনতাম্তই স্বকীয় ৷ এই তিনটি ধারার বিস্তৃত 
আলোচনা না করলে, 'বিষয়াট সস্পন্ট হয় না। তা ছাড়া কর্তনের পরিচয়, 
বোঁশিষ্ট্য, পাঁরভাষা, তালপ্রকরণ ইত্যার্দ জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন । বাংলার 
অতুল এ*্বর্য সমান্বত এই সঞ্গীতধারা নব্য সংস্কাতির জোয়ারে ভেসেই গেছে, 
এখন 1নঃশোষতপ্রায় । এমন সময়ে এ তত্বগুঁলিকে তুলে ধরার আগ্রহ মনকে 
আলোড়িত করেছে । তাই গ্রশ্থাট লেখা হল। 

গ্রন্থটিতে বাংলার কীর্তন সম্পার্কত প্রাচীন ও আধানক প্রায় সর্বাবধ 
তথোর নম্ধান সংকলন করতে চেষ্টা করেছি। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বহু 
প্রবীণ ব্যান্তদের' সুত্রে যা কিছ; জানতে পেরোছ তাই এ গ্রম্থে সন্নাব্টি 
আছে। বিশেষত সূচক কাঁর্তন, গ্রেয় পদাবলীর উল্লেখ, তালাবশেষে গানের 
তাঁলকা, কীর্তন গানের 'বাভন্ব প্রকরণের নাম, দাগীগান, জাতগান ইত্যাদির 
পারচয়, কশতনে ব্যবহৃত গ্রামণীণ পাঁরভাষা সমূহ এবং উদ্াহরণসহ এগুলির 
সংজ্ঞা ইত্যাদি। তালালাঁপ করার ক্ষেত্রে প্রাচীন ওস্তাদদের ব্যবহৃত কীতন গানের 
তালাঁলাঁপ পদ্ধাঁতই অবলম্বন করেছি । গড়াণহ্াাটি শখ্দাটর এই বানান ব্যবহার 
করোছ কারণ আমার 'ব*বাস এ গান “গৌড়? বথ্গের “ওহাটি' গান । রবীন্দ্রনাথ বা 
তংপরবর্তাঁ প্রায় সকলেই 'গরানহাটি'--এই বানান ব্যবহার করেছেন । মনে 
হয় উচ্চারণের সমত্র ধরে । কিন্তু বযুৎপত্তিগত স্মন্্র বিচার করেই আমি পরিবাঁত'ত 
বানান ব্যবহার করেছি। যা হোক, নামের বানানে কি আসে যায়। কীতনের 
নান্দীনকতার মধ্য একাদকে যেমন আধ্যাআজক ভাবপ্রধণতা থাকে অন্যদিকে 
থাকে বাস্তবতার সদ প্রভাব । কণর্তন গান একাঁট সাঝিক সমন্বয় সাধনের 
কার্যকর হাতিয়ার ।.এসব বিষয়গুলি নিজের চিন্তা এবং অভিজ্ঞ ব্যন্তিবর্গের 
চন্তাসমহের সঙ্গে মিলিয়ে গ্র্থাটতে সংকলন করেছি । পদ্যবলী সাহত্যলোভাী 
পাঠক, তব ও তথ্যানুসম্ধানী গায়ক গাক্িকা। শ্রীখোলের বার্দক এবং বৈষব সাধক 
সকলেরই যাতে বিশেষ প্রয়োজনে আসে সে ভাবেই গ্রন্থের বিষয়গুলি সংকলন 
করা হয়েছে। 

পাঠকদের প্রম্নোজন মেটাতে প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণাঁটকে 
[বশেষ সমম্ধ করতে চেয়েছি । তাই প্রসিদ্ধ জাতগানের স্বরালাঁপর অভাববোধে 
অনেকেই ব্যান্তগতভাবে আমাকে কিছ অনুরোধ করেছিলেন সেই অনুরোধ 


৯১৩ 


বাংলার কীর্তন গান 


রক্ষার্থে এই দ্বিতীয় সংস্করণটিতে কতিপয় জাতগানের স্বরলাপ সংকলন করে 
পাঠকদের সম্তুষ্ট করতে চেয়োছ । তাছাড়া গবেষকদের সহায়তার জন্য যতটা 
সম্ভব পৃণকারে একটি গ্রন্থপঞ্জীও যূত্ত করেছি। প্রথম প্রকাশের ভুলঘুটিও 
যথাসভ্ভব ছ্িতগয় সংস্করণে শুদ্ধ করাত চেষ্টা করোছ। 

আমার একান্ত স্নেহাস্পদ শ্লীনীতিশ বিশ্বাস এবং বন্ধবর শীসনৎকমার 
চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও সাহচর্যে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ সম্পাঁদত হয়েছে। 
সেইক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অনদানে গ্রম্থট প্রকাশ সম্ভব 
হয়েছিল । এজন্য তাঁদের উভয়ের প্রাতি তথা পাঁশ্চমবঙ্গের বত্মান সরকারের 
প্রাত আমার অকণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি । এই গ্রন্থ মুদ্রণ এবং প্রকাশনক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন সাছত্যলোক প্রকাশনের অধিকারী বন্ধৃবর 
শ্লরীনেপালচন্দ্র ঘোষ এবং তারই সহায়তায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ সম্ভব হ'ল। 
তাঁর প্রাত জানাই আমার কৃতজ্ঞতা । গ্রম্থাঁট রচনার মূল উৎসাহদাতা ছিলেন প্রশ্নাত 
সাঁহত্যিক নারায়ণ চৌধুরণী। তাঁর অমর আত্মার প্রাত জানাই অকণ্প্ঠ শ্রম্ধা। পান্র 
শ্ীমান প্রসেনজিৎ কন্যাম্বয় প্ীমতী শরি্ঠা ও শ্রীমতী সদেষা আমার কম“- 
কাণ্ডের অংশীদার, তাদের মঙ্গল কামানা কাঁর। একান্তভাবে সহায়তা করেছেন 
আমার স্ল্লী শ্রীমতী ক্পনা, তী'র প্রাতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জানাই । 

গুরদেব 'বধুপাদ শ্রীঅচ্যতানন্দ গোস্বামীর কৃপাসমহদ্রে একাদন স্নাত 
হয়েছিলাম বলেই এই দূরহ কমে প্রবৃত্ত হতে পেরেছি, তাই তাঁর রাতুল চরণে 
জানাই অনন্ত কোট সম্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণাম । সঞ্গীতগ[রুন্বপ্ন॥ সনাতন সাহা এবং 
রাধারমণ কম“কার মহাশয়দের শ্রীচরণে সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই । মহদোপদেন্টা 
বৈষণবকুলচূড়ামণি 'নিত্যানশ্দকৃলসমোগ্ভব শ্রীবনোদকিশোর গোত্বাম মহোদয়ের 
অনন্ত উৎসাহ এবং উপাদানের জোগান গ্রন্থ সম্পাদনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। 
তাঁর অমূল্য সময় ব্যবহার করে গ্রন্থটির একি প্রাক-কথন [তান লিখে দিয়ে 
আশাবাদ করেছেন । তাঁর শ্রীচরণে জানাই শ্রদ্ধাবনত কৃতজ্জতা । গ্রন্থাটর প্রফ 
সংশোধনে অক্লান্ত পারশ্রম করেছেন হিতাকাত্ক্ষী শ্রীঅশোক উপাধ্যায়, তাঁর প্রাতি 
জানাই আমার অশেষ কতজ্ঞতা । 

গ্রদ্থ সম্পাদিত হ'ল কিন্তু এর সার্থকতা নির্ভর করবে পাঠকবগের তপ্ত ও 
সহমার্মতার উপর । তাঁরা যাঁদ তাঁদের অন্বোষিত বস্তুর সম্ধান এই গ্রন্থে পান 
তবেই গ্রন্থকার 1হসাবে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। 


মুগাঙ্কশেখর চক্রবতা 


সুচীপত্র 


প্রথম অধ্যায় : বঙ্গের কীতন 
কীর্তন মেলা : ৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায় : কীর্তনের শ্রেণী 
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পঞ্চম অধ্যায় : কীর্তনের গান 
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৩০৬ 


প্রথম অধ্যায় 
বঙ্গের কীর্তন 


“বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল”--প্র বচনটি পাঠ করতে 
বঙ্গজাত সকলেরই হৃদয় যেন আনন্দিত হয়ে ওঠে । নণরবাহী কুম্ভ কক্ষে ধারণ 
করে গৃহপ্রত্যাগত বঙ্গবধুর অবগৃণ্ঠনের অন্তরাল থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে 
নান্দানক আভা তা বি*বনাম্দিত। পতিতপাবনী, কলুষহারিণী জাহবী-বিধৌত 
তৎপাঁল অধযাষত সজলা-সুফলা গোড়বঙ্গের মন্ময়ী রূপের চিন্ময় সত্তা 
বিশবজন অনুভূত ; যুগধর্ম-প্রচারক মহানায়ক শ্রীমন্মহা প্রভ্‌ শ্রীচৈতন্যদেবের জল্ম 
ও লীলাভ্যাম পবিভ্র বঙ্গদেশ বিশ্ববশ্দিত ; প্রাতভার অবতার শিজ্পাচারশ বিশ্বকবি 
রবান্দ্রনাথের জন্মভূমি ব'লে 'বিশ্বপ্রণমা এ বঞ্গভূমি | ভারতাঁচন্তা তথা 'বিশব- 
চেতনায় এই পূরখণ্ডটি যেমন দূুবরি তেমন সাংস্কৃতিক সংকজেপেও এর উর্বরা- 
শান্ত বিশ্বাবশ্রুত। এই অফুরম্ত সাংস্কৃতিক সম্পদে ভরা মোহময় রূপ 
এককালে বি“বকে আহ্বান করেছে বলেই-_-বেঞ্গল ফর অল" । বঙ্গের গৌরব 
কেবল আত্মচেতনার সংকীর্ণতার মধ্যে নিবদ্ধ নয়-বঙ্গের মহন্ত হ'ল আত্মিক 
চন্তার সথ্গে বিবমানবসত্তার মহাসাম্মিলনে, অনুর সঙ্গে বিভূর মহাসাক্ষাৎকারে, 
আন্তজরতিক বাতাবরণে জাতীক্ন বিকাশে, মহাসৌহার্দ্য মহাসৌমনস ও মহান 
আঁভসারের নসার্থকতায়। এ কেবল দাশশীনক চিন্তা নয়, কেবল তাত্বিক বিলাস 
নয়, এ হ'ল বাস্তব প্রাক্রিয়া, মাটির ধম“ । কত যুদ্ধ, কত বিবাদ বা সামাজিক ষুগ্ধ, 
ধমধিদ্ধ, রাজযদপ্ধ--সমস্ত সংহারকে বক্ষে ধারণ করা সত্বেও সর্বংসহা বঞ্চজননী 
1নরন্তর প্রেমপ্রসাবনণ। আনম্দীবলাসিনী, বালপুকুমারী । 
বাংলামায়ের মুখে স্নেহভরা প্রচ্ছন্ন হাসি নিয়ে নেমে এল প্রসন্ন প্রভাত 

যেন প্রণ্টারূপী প্রকীতির আঁভনব সৌকষণময় শিজ্পএষণা। সপ্তব্ণা কিরণ- 

1লাগণ যখন ভগ্নীবৎ স্বকীয় নৃত্াযভথ্গাীঁতে আভসা'রিকা তখন তাদের নপুর- 
নকণ 'নাদ্রুত মানৃষের মনে জাগায় উষার চেতনা ৷ এক'দিকে বিহগের কলকাকলি, 
অন্যদিকে কূসৃমসৌরভ । প্রভাতের চমৎকারতা প্রণয়ীর 'বিচ্ছেদজাত বিরহ- 
বেদনাকেও স্তিমিত করতে পারে । তাইত মানষ স:খসজ্জাকে ত্যাগ করেও 
প্রভাতকে আলিঙ্গন করে । ভোরের আঁধার যার, দূর থেকে ভেসে আসে কাংস্য 
করতালের “লোহজ' ধাঁন, তার পশ্চাতে ক্ষীণ কণ্ঠের সৃর-- 

“ভজ গৌরাঙ্গ কহ গোরাঙ্গ লহ গৌরাধ্গের নাম রে। 
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ বে ॥” 
অথবা কারও কণ্ঠে শোনা বায়” 
“স্মর রে নব গৌরচন্দ্রু নাগর ধনোয্লারী । 


বা. কী. গা. ১ 


বাংলার কীর্তম গান 


নদীয়া ইন্দ্‌ করুণাসিম্ধ ভকতবৎসলকারণ |” 
কেহ গায় 
“রাই জাগ রাই জাগ শারী শ:ক বলে 
কত ?নদ্রা বাও কালমানিকের কোলে ॥” 
অনাতিদরের মন্দিরে শোনা যার মঞ্গল-আরতির গান-_- 
“মঙ্গল আরাতি যুগল কিশোর । 
মঙ্গল সখাগণ প্রেমরসে ভোর |" 

র্ণেশ্দিয়ের কাজ প্রবণ, কিন্তু এক্ষেত্রে মনে হয় যেন চোখ দিয়েও শোনা 
যার, অথার্থ। এই ধহনির সঙ্গে চোখের এমন একটি যোগ, যে এই ধ্ৰনিকে প্রতযক্ষ 
করার নিমিতই যেন চোখ-দুটো খুলে গেল । এই প্রভাতী সংগীতের সরে আর 
বর্ণের বিন্যাসে একটা টজৌঁবক এঁক্য ফ:টে ওঠে । মনে হয় এ সুর ছাড়া এ কথা- 
কশটর আর অন্য কোথাও যেন স্থান নাই । সাঁত্য, গানের কথাগুলি কথা হলেও 
যেন গানের জন্যই নির্দিম্টকৃত কথা- এগুলিকে আঁতসাঙ্গাীতিক উপসাঞ্গীতিক 
রা একস্রা-মিউজক্যাল বলা কতটা বিধেয় তা চিন্তার বিষয় | ধাই হোক, বাংলা- 
দেশে সঙ্গীতের দ্বারা হয় প্রভাতী সূর্যের আবাহন । শিশু তনং-তনয়াবহস্দ চূড়ান্ত 
উদ্যোগে ডালা হাতে চলেছে পৃষ্প-আহরণে । প্রকৃতির সাজিয়ে রাখা বকুল, 
টগর, কাঠমালতাঁ আর গুলাচ ফুলের সম্ভার থেকে নিবাধ আহরণে অপাঁরসম 
নাম্দনক আনন্দ। তাইত একটা শিশু নয় যেন একটা সদ্যফোটা জীবন্ত 
গোলাপ । এ প্রভাত হ'ল পন্দরের প্রভাত তথা আবেগের প্রভাত। অন্যাদকে 
বামস্কন্ধে আরোপিত একটি লাঙ্গল আর একটি বাঁশের জোয়াল, ডান হাতে 
চেরা বাঁশের গোল একটা পাচন যার মাথায় থাকে সক্ষম একটি লোহার হুল 
আর পেছনে একজোড়া গাই বা বলদ টেনে চলেছে বাঙালণর ধন, এাত্হ্য তথা 
জীবনের রক্ষক অরধনগ্র চাষণভাই । নির্বিকাবাচিত্ে, কেবলমাত্র একটি দায়িত্বের 
আধিকারে উদগ্নাস্ত বাস্তবের সঞ্গে লড়াই করে চলেছে ক্ষীণকায় ষোগীপ্রাতম 
সংরক্ষকের দল, যেন এরাই শিব এরাই শান্ত । এটি হ'ল সত্যের প্রভাত, ?শবের 
প্রভাত তথা বাস্তবের প্রভাত 

দিনমানের একট প্রহর আঁতক্রান্তপ্রার, ঘরের দুয়ারে সমাগত এক ভিখারী 
বৈফব বা বাউল। সদাস্নাত, বিন)স্ত সুদীর্ঘ কেশ, ললাটে উধর্থপ-প্ডঃ বক্ষে 
কয়েক লহর নানারঙের কাণ্ঠ বা বাঁজের. মালা, শংক্ল/ভ দেহাবরণ ও বামস্কম্ধে 
আন্দোলিত তণ্ডুলাধার--সেও একই বর্ণের তবে খুবই সধত্ব স্সীবনপ্রকিয়ায় 
শনাম'ত | ডানহাতে হয়ত একাট একতারা, দোতারা, সারন্দা ধা একটি মক" 
1নয়ে এসে দাওয়ায় বসে “নাঠান, আম এলাম” বলে নাবর্ফারচিতে শুরু 
করল ধন্মের ঝঙকার। গৃহষ্থিত কোন কোন বয়স্কের কাছে হয়ত অবাঞ্চিত হতে 
রে, হয়ত দ+এঁকাট কটন্তও পুনতে হতে পারে, তব সে উদাসীন । অপরপক্ষে 


ছ্‌ 


বঙ্গের কীর্তন 


তার প্রকৃত সমথবের দল থাকে বেশ বড়। সু'রর ঝঞ্কারটি শোনামাত্র শৈশব- 
অতিক্রান্ত প্রকৃতির জনকাননের সদ্যফোটা কোরক-সম বালখিল্যের দল এসে 
জুটে হসে আর একটু দূর থেকে দাঁড়য়ে শোনে সদ্যাববাহতা বালিকাবধ্‌। 
কারণ পিতালয়েও সে বহুবার এ ভিথারণ বৈফবকে দেখেছে। গান শনেছে আর 
সিধে দিয়ে 'বিদায়ও করেছে । ঘন্বত্গারের পর গ্বাভাবিক নিয়মে শুরু করল 
গান। এগান হয়ত গোষ্ঠচলীলা প্রসঞ্গের, ষেখন-_ 
“ওমা যশোদে কত বলব কানাইর বিবরণ” 
ইতাদি। 
নয়ত বা মাথুর-ললার-_ 
“আমি তোমায় নিতে আস নাই, 
দেখা দাওহে জখবন কানাই 1” 
নয়ত গোর-প্রসঙ্গ, যেমন-_ 
“বুজ হতে নইদে এসে লাগল ইস্টিমার 
বা 
“গৌর রূপ দৌখয়া হইয়াছি পাগল, 
ওষধে আর মানে না, 
চল সজনী যাইগো নদীয়ায় |” 
একনিষ্ঠ এ কাঁনষ্ঠ শ্রোতৃবৃন্দের একান্ত অনঃরোধে বাবাজী গাইন্ন একটি 
হাসির গান, যেমন-_ 
“খাইবাঁন ভাই, খাইবানিঃ যাইবান ভাই যাইবানি, 
নাতন খাওয়াইব সাধের ম্যাজবানি ॥ 
আবার.গাইলেন, যেমন-__ 
“ক অপূর্ব কালির লীলা, ময়মনসিঞ্গের জেলা, 
লুটে দিল দিনের বেলা গ্রাম যাইটখানা ।” ইত্যাদি 
রেডিও বা রেকডরি হয়ত িছই নেই 'কিম্তু বাবাঞ্জীর গাওয়া এমব গানের 
রেশ সারাদন ধরে সমগ্র পাড়াকে একটা অপূব মাদকতায় মাতিয়ে রাখে। 
দারিদ্রের বাহুতে ঝলসে যাওয়া মনগযীলকে এমানি করে মাঝে মাঝে সঙ্গীতের 
প্রলেপ 'দিয়ে বায়। মানুষ সামায়ক ভৃলে যায় কোনটা বাস্তব কোনটা কমপনা। 
এই কপনাময় জাগাঁতকতার পাশাপাশি চলে কঠোর বাস্তবের অনুশাসন । দেখা 
যায়, উ্চ: মেঠো নড়কের উপর দিয়ে ধেয়ে চলেছেন এক বয়স্ক । মাথায় তাঁর 
ঘোমটা, বাঁ হাতে ধরা কোলে একটি শিশু, দ্ুতপদে পশ্চাতে অনুসরণ করে 
চলেছে আরও একটি কিশোর বা কিশোরণী। বয়স্কর মস্তকে গামছান্বাধা একটি 
মণাত্বকাভাণ্ড যাতে আছে নবত্বে রাখ? পান্তাভাত, নূন আর লক্ষা। বয়ে 
চলেছে স্বামশর কর্মস্থলে অর্থাৎ পাঞ্চমের মাঠে, সেখানেই হবে সপরিবারে 


তী. 


বাংলার কীর্তন গান 


আজ মধ্যাহ্ের আহার । এর থেকে বোখা বায় কিছ: মানুষ বে*চে থাকার জন 
খেয়ে, অন্য মানুষকে খাবার জন্য বাঁচিয়ে রাখে । আপাতদূষ্টিতে মনে হয় যেন 
পঙ্লীর ঝজ্পনা আর মাঠের বাস্তবতার মধ্যে একট বিরাট ব্যবধান, কিম্তু বাংলার 
মাঁটতে, বাংলার সংসারে তথা বাংলার সমাজে এই কল্পনা আর বাস্তব, বিষয় 
আর বস্তু, আত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে একটি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সমন্বয় । তাইত 
বাংলার জনগণ প্রেম-মুখরিত, রসাঁবগাঁলত হয়েও নিরলস বাস্তব যোদ্ধা । 
এককালে গ্রীসদেশের লোকেরা হয়ত শৈল্পিক চমংকারিতায় আত্মভোলা হয়ে 
তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনোতিক দাঁয়স্বের কথা বিস্ম'ত হয়ে থাকত” 
কিন্তু বাংলার জনগণ গান গেয়েঃ কীর্তনের দল নিয়ে অন্যায়কে প্রাতরোধ 
করেছে, অত্যাচারীকে দমন করেছে । এগীল দশ“ন হলেও গৌড়বঞ্গের হীত্হাস, 
একে উপেক্ষা করে কার লাধ্য ? 

গায়ত্রীদেবী 'ন্রসব্ধ্যায় ন্ররপা--এর যথার্থতা বোঝা যায় প্রকৃতির রূপবোচত্র্যে 
আর মানুষের কর্মকাণ্ডের অংশবিশ্লেষণে | মধ্যাহ্নকাল উত্তীণপ্রায় 'দিনমানের 
মহাযজ্ধের জন্য আহত সমস্ত সামধও নিঃশোঁষত । ৩খনই বেজে ওঠে অপরাহের 
সূর যার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয় একাঁদকে সারাদিনের ক্লান্তিময় তৃষার আভব্যান্ত, 
অন]াদকে উপভোগময় রজনীর স্বাগত সম্ভাষণ । পুরবীর সুরে ঝগ্কৃত হয়-- 

পঁনভূল রে এঁ দিনের আলো 
উঠল ফুটে রাতের হাঁসি ।” 
আত্মদশনের সথ্গে গাঁতময় প্রকীতির মিল দেখে হয়ত কেউ গেয়ে উঠল- 
“হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে ।" 

আবার কারো মন উতরোল সুখসম্ভোগের স্বনাবলাসে । কারও মুখে 

গান-- 
“মেরো অগ্গনে আওব যব রাপয়া । 
পালাঁট হেরব হাম ঈষত হাসিয়া ॥ 

এঁদকে সাজ্জতা নব্যা ও সবৎস প্রৌঢ়ার দল নীরাধার কক্ষে ধারণ করে চলেছে 
অব্যবসায় নাঁটনীয় মত দূর থেকে দূরাম্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামাম্তরে টিপকলের 
পানশয় জল সংগ্রহ করতে । এ যাত্রাপথে কথোপকথনের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 
অন্যতম বিষয় হ'ল- আজ সন্ধ্যায় কার বাড়ীতে কোন্‌ উৎসবে কার কোথাক্ 
নৈমন্তন্ব । কোথাও হারলুট, শাঁনবারে শনি-সত্যনারায়ণ পুজো, কোথাও 
শগৃতলার ভাপান, কোথাও রয়ানঈ, কোথাও গ:খরি নাড়ং, গহসণ্ার বা কীর্তনের 
আসয় । সকলেই প্রায় একমত হয়ে এ কীর্তনের বাড়তেই ভাদের সাম্ধ্সমিতি 
বসায় । মনে হয় যেন এ কীর্তনের সঙ্ছেই তাদের জন্মজন্মান্তরের একটা আত্ম 
বোগ, এটি কোন ফলকামণ সাধন বলে নয়, এটি হ'ল স্বভাবসুলভ শুভ বিচার । 
অংশংশাল্লীর হাদয়ে যখন ধাঁরতীর 'ছিতীয়াধের জন্য বিরহবেদনা তীব্র হয়ে ওঠে 


৪ 


বঙ্গের কীঙন 


তখনই ক্লমশ তাঁর তেজরূপন এম্বর্যকে সংকৃচিত করে নীরবে পশ্চিমাস্যে 
আত্মগোপন করেন । শ্রীমতী রাধারাণশর যেমন, মানে আক্রাম্ত হয়ে পদানত 
এবঞ্লভকে উপেক্ষা করার দরুন, স্বণ“বণ“ বিবর্ণ হনে প্রায় কৃফাঙ্গ হয়ে পড়ে, ঠিক 
তেমনি সূর্ধদেব অস্তাচলে যাবার সথ্গে সঙ্গে অপরাহুময়ী হেমাচ্গ ক্রমশ কৃষ্ণাঙ্গে 
পর্যবসিত হয়ে রাত্রির রূপ নেয়। 
সন্ধ্যার স্তিমিত আলো, মাঠময় পৃথিবী, প্রাঁতিটি মাঠের আবার একটি করে 
'সীমা । কিছু গাছপালার সমাবেশ, ফাঁকে ফাঁকে ঘর আর 'মাটমিটি আলো । 
নিঃসবীম নিস্তত্ধতার ঝধাক মাথার নিয়ে এগিয়ে ষেতে হয় একটি মেঠো পথে, যে 
“একই পথ চলেছে মাঠ থেকে গ্রামে, আবার গ্রাম থেকে মাঠে । পথ নয় যেন একাঁট 
মালার সুতো, চালতা ফুলের মত ছোট ছোট পজ্লীগুলোকে গেথে প্রকৃতির 
গলায় পারয়েছে এক বনগ্রামের মালা । কোথাও পথের একধারে গ্রামঃ আবার 
কোথাও দ'ধারে । কোথাও আম-কঠাল, কোথাও শাল-জারুল+ আবার কোথাও 
বাঁশ-বেতের জঙ্গল । সব কিছুতেই যেন একটা মেঠো গম্ধ। গাঁয়ের মোড়ল 
হাঁটর উপয়ে নতন কাপড় পরে, কাঁধে একটা জামা ফেলে, এক হাতে বড় বড় 
দটো চামড়ার জুতো আর এক হাতে একাট লাঠি নিয়ে ধেয়ে চলেছেন স্টেশনের 
1দকে, হয়ত বা গাড়ী ধরে মেয়ের বাড়ী যেতে । তাঁকে একটি কথা জিজ্ঞাসা 
করে যে একট উত্তর পাওয়। যাবে তার মধ্যেও থাকবে মেঠো উচ্চারণ । অথাৎ 
গ্রামসত্রে আমরা যা-ই পাই তার মধ্যেও থাকে বর্তমান শহুরে বচারে একটু 
মেঠো গন্ধ । হঠাৎ দরে কোন একটি বাড়ীতে দেখা বায় কতিপয় হ্যাজাক: 
বাতির আলো? বহ্‌লোকের ভগড় । মাঝে মাঝে খোল-করতালের মেল-জমাটের 
কলরব আর তারই সঙ্গে ছণ্দ লয়ে ভেসে আসছে উচ্চগ্রামে গাওয়া কতিপয় 
পৃরৃষকণ্ঠের মালিত সুর । বন্ধুবান্ধব ও 'প্রয়জনকে ডেকে আনার আঁভপ্রায়ে 
এ্একজন হয়ত 'ফিরে আসছে ওখান থেকে, আর বাকী সকলেই দল বেধে 
কেউ বা লম্ঠন হাতে, আবার কোন দল পাটকাঠি জৰলিয়ে চলেছে এীদকে । 
শশত-গ্রীজ্স বোধ নাই, আধরণের বালাই নাই, নিমম্ধণের অপেক্ষা নাই-- 
আহা, কি আকর্ষণ ! সকলেই শ্রোতা একথা 'ঠিক, 'কিম্তু সকলেই কি সাধক--তা 
নাও হতে পারে । যদি প্রশ্ন করা হয়__“কোথায় যাচ্ছ গো ?”- বলবে গান 
শুনতে ।” সাত্যই ত এদের চেনা অভিজাত সন্গীত আর কিই-বা আছে । বাউল, 
ভাটিয়ালী ? খুবই চেনা, তবে সেগুঁল অনেকটা একক সংগীত তাই আতিশষাও 
কম। কর্তন হ'ল গান কিন্তু তার সঙ্গে জুড়ে আছে নাটকাঁয় উপস্থাপনা, 
কীর্তনণয়ার সংযোজন প্রতিপদেই সংন্ট করে শ্রোতার নূতন প্রত্যাশা । তাই 
এর আকর্ষণ বেশ । এ আকর্ধথের সবোরপারি কারণ হ'ল--এ গানের সঙ্গে 
গায়ক, বাদক আর শ্রোতার আছে একটা মাটির সম্পর্ক, তাই এ গানের প্রাত 
আকষর্ণ তারা পেয়েছে উত্তরাধিকারস্ত্রে। কেবলমাত গায়কের পাশ্ডিতা বা 


৬. 


বাংলার কীর্তন গান 


সাঞ্গশীতক র:প-জৌলংসের জনা নয় । গ্রাম-বাংলার মাটিতেই যার আবিভবি” 
পঞ্লজীবাসীর কণ্ঠ জাঁড়য়ে যার বিলাস, পল্লীমানবসত্তার একান্ত উপভোগের 
বিষয় হিসাবে যার পরিচিতি সেই হ'ল কীর্তন, সেই হ'ল গান। 

শ্রোতারা সবাই যে আবেগধমণ্$ তা নয়। এর মধ্যে অনেকে থাকেন দক্ষ 
শ্রোতা বা পারসেপাটভ দলিনসনার' । তাঁদের মধ্যে অনেকে কিছ কিছ: গানও 
জানেন, গানের তত্ব বা প্রাচখশন সর সম্পকেও অনেকেই আভিন্র। এ 'নয়ে 
অনেক গঞ্জগও আছে । কালনায় এক আসরে গন শুনতে এসে টিটাকিরণ 'দয়ে 
মাহলা শ্রোতারা গন বন্ধ করে 'দিয়োছলেন, গায়ক গিয়েছিলেন সেখানে খ্যাঁতর 
আশায় । পরে এ মহিলাদের কীর্তন-পারদার্শতা দেখে গায়ক তাঁদের কাছে ক্ষমা 
চাইতে বাধ্য হন। 

নবগ্বীপের কোন এক আসরে একজন প্রাসদ্ঘ গায়ক তাঁর গ'ত-বীরত্ব 
দেখাচ্ছিলেন- এমন সময়ে একজন বদ্ধ শ্রোতা তাঁকে অন:রোধ করলেন ণবকচ 
সরোজ ভাঙ মুখ্মণ্ডল' গানটি গাইতে ॥ গারনক তাঁর অজ্ঞতা স্বাকার না করে তেওট 
তালে গানটি গাইতে শুরু করলেন । আঁধিকাংশ শ্রেতা ক্ষম্ধ হয়ে বলে উঠলেন 
“গল্হ অবাচীন, মানহষ দেখছ নাঃ গান শিখে গান করবে ।” গায়ক লাঁদ্জত হয়ে 
পরের দিন এ শ্রোতাদেরই একজনের কাছে গানাঁট সম্পকে প্রশ্ন করলে, সেই 
শ্রোতা বড় দশকোণব তালের প্রসিদ্ধ এ গানাটির এক কাঁল গেয়ে শুনিয়ে দিলেন । 
গায়ক ক্ষমা চেয়ে মস্ত পেলেন । অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল বহুদিন আগে রাধা- 
কৃণ্ডে। প্রাসম্ধ গায়ক দামোদর ক্ডু মহাশয় এ স্থানে হোরণ গান গাইতে 
শুর; করেন । যথারীতি সকল বাবাজীই শ্রোতা হয়ে বসেছেন। অপূর্ব গান 
হচ্ছে। কোনও একটি গানে ছিল সহই রাগের প্রভাব, শ্রোতারা হুঙ্কার 'দিয়ে 
উঠে চলে গেলেন এবং মন্তব্য করলেন, «এ গায়কের মহখ দেখা পাপ” । মনোকন্টে 
পরাদন কুন্ডের পাশে বসে আছেন দামোদর, এমন সময়ে এ শ্রোতাদেরই একজন 
স্নান করে এ পথে যাচ্ছিলেন। দামোদর করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করে পর্ব 
?দনের অপরাধ সম্পর্কে যখন জ্ঞাত হতে চাইলেন, সেই শ্রোতা ভক্ত তথন 
বললেন--“তোমার সব গানেই বসন্ত রাগিণনর প্রভাব ছিল, তাই সকলেই তখন 
বসম্তের বিলাস স্মরণে আরোপিত । আকাম্মক তুমি স.হই প্রভাঁবত গান শুরু 
করাতে সকলের আরোপ ন্ট হয়ে গেল”।” দামোদর বললেন, “প্রভ্‌, আম এই 
গান সুহই রনগের প্রভাবেই 'শিখোঁছ ।” তখন বাবাজী বললেন--“গান তোমার 
ঠিক হলেও পুবর্পির সম্পক্ণ রক্ষা করে গানাঁটি গাইতে হয়।” দামোদর প্রশ্ন 
করলেন--“তা কি করে সম্ভব 2 বাবাজী তখন নিজে সুর করে গানটি গেয়ে 
তাঁকে দেখিয়ে দিলেন । এমন বহ? আসরের সন্ধান আছে যেখানে গানককে দর্প 
হারাতে হয়। [বিশেষ করে পশ্চিমুবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধনান ইত্যাদি 
ছেলার গ্রামে গঞ্জে চাষীমহলে এখনও এমন অনেক লপগপ্রায় গান বেচে আছে ॥ 


ঙ৬ 


বঙ্গের কীর্তন 


আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে কাটোয়া-আজিমগ্জ রেলপথে ঝামটপুর- 
বহড়ান রেলস্টেশনে নেমে কৃষ্দাস কবিরাজের পাটে যাব বলে অপেক্ষা করছি। 
এমন সময়ে শুনি একটি আঠারো-বিশ বছরের ধুবক মাথায় কাপড়ের পাগড়ী বেধে 
গোটাক্কতক গরুকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে গুনগুন করে.একটা গানের সুর ভাঁজছে। 
অনুমানে মনে হ'ল জাতগানের সুর । ইচ্ছে হ'ল তাকে কিছ: প্রশ্ন করি। কাছে 
গিয়ে প্রথমে ধীজজ্ঞাসা করলাম-_প্পাটবাড়ী যাব ক করে?” সে 'নার্ঘধায় 
উত্তর 'দিল--“এইত সসহখের গাঁয়ে ঢুকে যাও, দু'কদম হটিলেই পাবে।” 
জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলাম--তার নাম ছিদাম ঘোষ, পাশের গাঁয়েই বাড়ী । 
জিজ্ঞাসা করলাম-_-“ভাই, কি গান গাইছিলে ?" সে বলল --“গোঠের একাটি গান, 
আমার বাবা গ্রাইতেন।” অনুরোধ করতেই সে গানটি আবার গেয়ে দিল । গানটি 
হ'ল-_“নশীলপণত ধড়া নন্দ সাজায় আপান।” প্রাসম্ধ মধাম দশকুশী গান । 
সামান্য দোষন্রুটি বাদ 'দিলে গানটি অপূর্ব করে এক কলি গেয়ে শুনাল । একে 
মুর্শিদাবাদের কণ্ঠ, আবার পাটের কাছে বাড়ী । এমন কত গ্রান কত জনের 
কাছে ছড়িয়ে আছে, ঘরে বসে তার হদ্দিশ মেলা ভার । এমন আর একটি ইতিহাস 
বলেছেন-_ এরাধারমণ কর্মকার, প্রখ্যাত কীত'নীয়া। কলকাতায় গড়পারে 
কালণীবাব-র বাড়ীর আসরে প্রাতিবহরই রাধারমণদা একি নতন গান শোনাতেন ॥ 
একবার কলহাম্তাঁরতা গান গাইতে গিয়ে একাঁট গান-_“কৈছে চরণ কর পল্লব 
ঠেলাল, বেলাল মান ভুজগ্গে”_ বিষব পঞ্চম তালে গেয়ে শোনালেন ৷ এতাঁদন 
জানতাম গানটি চণ্চলগাঁত চ%.পট তালেই গাওয়া হয়। কিন্ত গানাটর এই 
নূতন রূপ দেখে স্তম্ভিত হলাম | পরে রাধারমণদার কাছে জানতে চাইলাম, এ 
গানটি তিনি কোথা থেকে পেলেন । বেশ মজা করে গানের সমন্রটি তিন বললেন 
এবং জানা গেল কাটোয়ার কাছে দাইহাটের কোন জণ্চলের একজন চাষাভাইয়ের 
কাছ থেকেই এ গানটি 'তাঁন পেয়েছেন ৷ তার নাম অনিল বৈরাগা । এমন বহু 
ঘটনা আছে যার হী তহ।স সমগ্রভাবে তুলে ধরলে রাট্রবঙ্গের পল্লীবাসাদের প্রতি 
সকলেই শ্রদ্ধাশীল হবেন । তাঁরা সবাই গায়ক নন, অনেকেই শ্রোতা মান । সাধে 
কি দাবী করা হয় যে কীর্তন হ'ল বাঙালীর গান । 
কীর্তন 'বাঙালশীর সাংস্কীতিক সম্পদ, কারণ আঁবভন্ত বাংলার পল্লীতে 
পল্লশতে প্রতিটি গৃহস্থ-ঘরে যেকোন মাগ্গাঁলক বা ধম অনষ্ঠানে কীর্তন 
গানের বাবস্থা করা হ'ত এ্রবং বর্তমানেও হয়ে থাকে । লম্তান জদ্মাবার পর 
যষ্ঠীর রাতে কীর্তন, গৃহসঞ্চারে কীর্তন, গর বাচ্চা দিলে কীর্তন, পংজায় 
পার্বণে কীর্তন, অসংস্থতা-নিবারণে কাঁতনি, শমশানযাত্তায় কীর্তন, সর্বশেষ 
শ্রাপ্ধবাসরে কীর্তন । তাই কীর্তনের পাঁরব্যাপ্ত জনজীবনের সর্ধঃ। কেবল ধম 
আচরণ বলে দীঁমিত করে রাখলে যেমন কীর্তনকে সংকাঁণ" করা হয়--তেমনি 
কেবল গানের ধারা বললেও কর্তনের প্রকৃত পাঁরচয় দেওয়া হয় না। কীর্তন, 


৪ 


বাংলার কী্ন গান 


হ'ল বাঙালীর উদার মানাসকতার পরিচয়বাহণী উন্নতমানের সঙ্গণত, যার উপর 
ধময় গৃরুদ্ব আরোপিত হয়েছে শ্রীচৈতনাদেব ও শ্রীনিত্যানম্দগ্ুভূর দ্বারা। 
এ কীর্তন বাঙালী কণ্ঠ ভিন্ন অন্য কণ্ঠে যথার্থভাবে গীত হয় না। ওঁড়ষ্যাই 
হোক আর মাঁণপুরই হোক বগ্গের কীর্তনকে তাঁরা অনুকরণ করতে চেয়েছেন 
কিন্তু যথার্থ অনুকরণ সম্ভব হয় নাই ; ষে কারণে আগ্গীলক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে 
ওঁড়ষ্যায় কাঁতপয় লেখক বা আসামের শঙ্করদেব ভিন্ন কীতনের পদ সৃষ্টি 
করেছেন । মহাজন পদাবলার মোৌলিক রূপ তাঁরা ধরে নিতে পারেন নাই। 
বৈফব পদকতাঁ বিরচিত মহাজন পদাবলর সাহত্য বাংলা সাহিত্যের মূল প্ষয়ি 
বলে গণ্য । কীর্তনের উৎপাত্ত বিষয়ে যাঁদ বৈষব সাহত্যের উদ্লেখগালি মানতে 
হয় তবে নিশ্চিতভাবে বলতে হয় যে, এ কাঁতনের শ্রন্টা বঙ্গভমিজাত শ্রীচচতন্য 
ও শ্ীনিত্যানদ্দ। তা ছাড়া ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ব্গদেশে অন্য কোন 
স্বকীয় আভজাত সঞ্গীত ছিল বলে জানা যায় না। কেবলমান্ন কর্তন গানই 
ছিল সামাজিক গান, সকলের গান তথা বাঙালীর গান। গৃহস্থবাড়ণর প্রতিটি 
অনন্ঠানেই যে কণর্তন হয়ে থাকে সবক্ষেপ্নরেই সেগুলি পদাবলণী কণর্তন বা নাম- 
কীর্তন নয় । অনেকক্ষেত্রে পপাঙ্লাগান+ বা 'জবাবী গানও হয়। এগ্‌লি মংলত 
বাউল গ্রানঃ দজন গ্র।য়ক থাকে, দল কোথাও একই থাকে, কোথাও আবার দু 
থাকে । প্রধানত গ্যর£-শিষ্য, দেহতত্ব, পণতত্ব ইত্যাদি বিষয়ক গানগুলিতে একাঁটি 
প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন থাকে, দ্বিতীয় গায়ক তার উত্তর দেন, আবার তিনিও একটি প্রশ্ন করে 
থাকেন। এমন প্রগ্নোতরের মাধ্যমে গানগুঁলি হয় বলেই এগুলিকে 'পাজ্লাগান, 
বলা হয়। পূববঞ্গে এ গানের প্রচলন খুব বেশী । এগুলি বাউলধমণ গান 
হলেও পুরোপ্যরি কর্তনের পদ্ধাততেই এগুলি গাওয়া হয়, সেজন্য এগু'লিকেও 
কীর্তন বলেই বলা হয়ে থাকে । আবার কোন কোন ক্ষেতে বসে “ছুটা গানের' 
আসর বা বৈঠক আসর। এ আসরে কিন্তু পৃরাতনগ গানও গাওয়া হয়ঃ সেই 
সঙ্গে বাঁধূটী গান' বলে এক ধরনের গান গাওয়া হয় ধার তাল এবং ছন্দ বেশ 
কঠিন। বাদকের পূর্ব থেকেই জানা না থাকলে এসব গান বাজানো কঠিন। 
এর মধ্যে কুফকমল গোস্বামণ, লক্ষীকান্ত কীর্তনীয়া, চন্দ্রাধুবাী, অক্ষয় পাল 
প্রমংখ অনেকের রচিত গান আছে । তাছাড়া বারশালের নটউসন্গদায়ের লোকেদের 
রাঁচত কতকগুলি পদ এবং সুর এসব 'বাঁধুটি গানে" পাওয়া যায় । অনেক 
বাড়ীতে কৃষলণলা গান হয়। এমন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একজন স্থানীয় 
আঁধকারায় পারচালনায় কতিপয় 'িশোর বালককে বেশভষায় সত্জিত করে 
নিমাইসয্যাস, কৃফসুদামা, মানভঞ্জনঃ কল্কভঞ্জন ইত্যাদি পালাগ্দলিকে 
নাটকায়ভাবে উপস্থাঁপত করা হয় । এসব গানের আসরগালর ব্যবস্থা করা হয় 
ব্যপ্তিগত প্রচেষ্টায় । বাড়ীর উঠানে ওজনের হরিল;ট, হারানো প্রাণি, আরোগ্য- 
লাভ ইত্যাদ যেকোন সাধারণ বিষয়ের জন্য কর্তনের ব্যবস্থা করে থাকেন 


বঙ্গের কীর্তন 


গহস্থ। এর পশ্চাতে একদিকে যেমন সংগ্কারের প্রভাব থাকে; অন্যাদকে থাকে 
সকলের সঙ্গে মিলোম্িশে সামায়ক একট আনন্দের বাটোয়ারা করার উদ্দেশ্য । 
এছাড়া চাঁদা তুলে যৌথ প্রচেষ্টায় সবজনগনভাবেই বেশগর ভাগ ক্ষেত্রে বড় 
বড় কীর্তনের আসর বসানো হয়ে থাকে। 


কীর্তন মেলা 


পশ্চিমবঞ্গে কিছ? কিছ নির্দিষ্ট স্থান আছে যেখানে বহুকাল যাবং কোন 
নার্দন্ট তিথিতে বিশেষ কীর্তন উৎসব হয়ে থাকে । এঁসব প্রাতিটি স্থানেরই 
প্রাচীন মাহাত্ব্য আছে, এবং সেখানে উৎসব উপলক্ষে বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত 
প্রসিদ্ধ কণরনীয়াগণ সদলে উপাঁস্থত থাকেন । একাদন, দহগদন বা তিন দিন 
ব্যাপগ ধারাবাহিকভাবে কণর্তন চলতে থাকে, বিভিন্ন পালা গেয়ে থাকেন বাভাব 
গায়ক ।॥ অসংখ্য জনসমাগম হয়, বহু দূর দেশ থেকেও অনেক লোকজন এসে 
থাকে । প্রাতাট দলের জন্য একটি করে বাসাবাড়ী; একজন আজ্ঞাবাহক, 
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সিধা ইত্যাদি 1দয়ে সবদ্দোবস্ত বরা হয়। যত সাধারণ 
লোকই হউক না কেন, প্রতিটি কত'নীয়া সেখানে সম্মানিত আঁতাঁথ । বহু জন- 
সমাগম হয় বলে এগুলিকে বলা হয় মেলা । আগে বহঃস্থানে এমন “কীর্তন মেলা; 
হ'ত কিন্তু বর্তমানে তার সংখ্যা অনেক হাস পেয়েছে । এর মধ্যে কতিপয় প্রসিদ্ধ 
মেলার উচ্গেলেখ করা যেতে পারে । এগুলি হ'ল-- 

১। মুশি্দাবাদ জেলার “ভরতপুর' গ্রাম । কাটোয়া-আজমগঞ্জ রেলপথে 
সালার স্টেশনে নেমে বাসে ভরতপুর গিয়ে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলেই 
গোপপনাথের মণ্দির ৷ স্থানাটির এীত্হাঁসক প্রসিদ্ধি হ'ল এই যে এখানে 
শ্রীচৈতনাদেবের পার্ধদ, রাধাশন্তি গদাধর পণ্ডিতের জম্ম । গদাধরের কণ্ঠে ঝূলানো 
থাকত যে গোপীনাথ শিলাবিগ্রহ তাই এখানে মন্দিরে প্রাতিষ্ঠত, আর সেই 
সথ্গে আছে শ্রীচৈতন্দেব ও গদাধর পণ্ডিত উভয়ের হাতে লেখা লাতশত 
পশ্রতাজিলশ শ্লোকের শ্রীমণ্ভগবদগীঁতা। স্থানটি মুসলমানপ্রধান কিন্তু মেলার 
সময় সবার মিলনে অপর আনন্দ সংষ্টি হয় । মেলা হয় বৈশাখ মাসের অমাবস্যা 
1তাঁথতে । স্তিমিত হলেও, উৎসবের কিছুটা এখনও আছে । 

২। ম্ার্শদাবাদ জেলার 'ঝামটপ_র গ্রাম । কাটোয়ার পরে ঝামটপুর-বহড়ান 
স্টেশনে নেমে পুবদিকের গ্রামে প্রবেশ করে কিছুটা গেলেই পাটবাড়ী। চারদিকে 
শুধু মাটির ঘরঃ খড়ের ছাউনী। পল্লী হিসাবে অন:ন্রত। এ পঞ্লশীরই এক- 
ধারে ছোট একতালা একটি ঘরে মন্দির । স্থানটির এঁতিহাসিক গূরাত্ব হ'ল, 
এখানে চৈতন্/চাঁরতামৃত-রচায়তা কৃষদাস গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন । এখানে 
মেলা হয় আ'ম্বন মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে । পার্ববত? গ্রাম দক্ষিণথণ্ডেও 
এঁ একই সময় উৎসব হয়ে থাকে । এঁ উৎসব ইদানীং প্রবর্তিত হয়েছে কীতর্নীয়া 
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বামনী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা । অনেকসময় একই গায়ক উভধ স্থানে 
গানে যোগ দিয়ে থাকেন। 

৩। বীরভূম জেলার “একচক্লা” গ্রাম । প্রকৃত উৎসবের স্থানাটর নাম গর্ভবাস, 
যেখানে শ্রীনিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন । বর্ধমান থেকে রামপুরহাট রেলপথে 
মঙ্লারপুর' স্টেশনে নেমে বাসে বা হেটে প্রায় দশ মাইল দূরে গভ'বাস। 
স.স্দর একতলা মাম্দির, বাইবের 'দিকে নাটমন্দিরঃ পাশে একটি যান্রীনবাসও 
বর্তমানে হয়েছে । অঙ্পদরে “বীরচন্দ্ুপুর” সেখানে আছেন “বাঁকা রায়” বিগ্রহ ॥ 
মূলতঃ কৃষ্ণবিগ্রহ । কাঁথত আছে কালাপাহাড় সংহারশ রূপ নয়ে খন এ মন্দির 
ধ্বংস করতে গিয়েছিল তখন এ 'বগ্রহ নেত্র ি্ফারিত করে মাথা ঘুরিয়ে 
তাকিয়েছিলেন, তা দেখে কালাপাহাড় পশ্চাদপসরণ করতে বাধা হয়। এ 
গর্ভবাসে কীর্তনোৎসব হয়--মাঘ মাসের শক্ত শ্রয়োদশশীতে এবং আশ্বিন ম।সের, 
শুরুপক্ষের নবম তাঁথতে ৷ 

৪1 বর্ধমান জেলার 'শ্রীখণ্ড? গ্রাম । বর্ধমান-কাটোয়া লাইট রেলপথে কাটোয়া 
থেকে 'কিছ:দরে শ্রীপাট-উ্খড স্টেশনে নেমে থানিকটা গ্রামের মধো হেঁটে 
গেলেই ঠাক'রবাড়ী। এই বাড়ীতেই শ্ত্রীচৈতন্যদেবের পার্ধদ নরহ"র সরকাব 
মহাশয় এবং রঘনূনন্দন আচার্য জন্মগ্রহণ করেন। নরহার সরকার ছিলেন 
ব্জলখলার মধুমতীঁ। তাছাড়া তান পদকর্তাও 'ছলেন। চৈতন্যম্গলের 
রচাঁধতা লোচনদাসও এ স্থানে জন্মগ্রহণ কবেন। মনোরম পাঁরবেশে মহাপ্রভুর 
মন্দির । অনাতদরে মাঠের মধ্যে মেলা, উৎসব হয়-_এটিকে বড় ও্াঙ্গার উৎসব 
বলা হয়। কার্তিক মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীতে এ উৎসব হয়ে থাকে । ঝহহ জনসমাগম 
হয়। এ স্থানে গৌরগ,ণানন্দ ঠাকুর মহাশয় নিজের তত্বাবধানে রেখে কীর্তন- 
শিক্ষাথদের [বিনা পাঁরশ্রামকে শিক্ষা 'দিতেন। এদের মধ্যে যাঁরা খ্যাঁতিলাভ 
করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন হরিদাস কর, পঞ্চানন ভট্টাচাষ প্রমথ ব্যান্তগণ। 

& | বধ মান জেলার “জাজীগ্রাধ” | কাটোয়া থেকে অজ্পদূরে বাসে যেতে হয়। 
মাঠের পারে উৎসবের স্থান । ভিটে বাঁধানো দোচালা একাট ঘবে রাধাকৃফ বিগ্রহ | 
সম্মুখে ইতিহাস-বিজাঁড়ত একট বড় পহজ্কারণী । স্থানটি মোটেই নিরাপদ নয়, 
কারণ ধাতব বগ্রহও মাঝে মাঝে চর হয়ে ষায়। এখানেই জন্মগ্রহণ কবোছলেন 
বৈষবকৃলচুড়ামণি বীব হাম্ধীরের গুরু ঘ্রীনবাস আচার্য। এখানে উৎসব হয় 
কার্তিক মাসের শুরূপক্ষের অষ্টম তিথিতে । 

৬। নদীয়া জেলার শাদ্তিপুরের আতানিকটে “বাবলাগ্রাম' । অনেকটা জন- 
মানবশুন্য বললেও চলে। সেখানেই একতলা মাঁন্দরে শ্রীরাধামদনগোপাল 
বিগ্রহ সেবা । সামনে নাটমদ্দির, পাশে ছোট ছোট দু-একটি ঘরে বাত্রীনিবাল। 
চারাদকে আমলকী গাছের বন। আব যাই হোক, স্থানটি থুব ভজনের উপযোগী ॥ 
এখানেই জন্মগ্রহণ করেন গৌর-আনা ধ্রাকুর শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধ। কর্তনের ইতিহাসে, 
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এ স্থানাটির গুরুত্ব খুবই বেশ+,কারণ প্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ যৌথভাবে ?বধি- 
সম্মত কীর্তনের আয়োজন করেন এখানেই । এখানে মেলা বা উৎসব হয় মাকরণ 
সপ্তমীতে অর্থাৎ মাব মাসের শুক্ুপক্ষের সপ্তমগ [তাঁথতে। 

৭। “কাটোয়া” শহরে শ্রীমন্মহাগুভূ্‌র মাণ্দরে বিশেষ কীর্তন-মহোংসব হয় 
শ্রাগদাধর দাসের উৎসব নামে । এই উৎসব হয় কার্তিক মাসের শংক্লপক্ষের 
অঞ্টমী তিথিতে । 

৮। কলকাতার 'নকটবতাঁ “পাঁনহাটখ'তে শ্রীরঘৃনাথদাস গোস্বামণ প্রবাতিত 
দণ্ডমহোংসব উপলক্ষে বর্তমানেও কীর্তন-মহোৎসব হয়ে থাকে । এই পানি- 
হাটীঁতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীরাব পাণ্ডিত। উৎসবটি সংঘটিত হয় জ্যৈষ্ঠ 
মাসের শংক্রপক্ষের ভ্রয়োদশশীতে | 

৯। রাজসাহণী জেলার খেতুরশ গ্রামে এবং সেইসথ্গে আজিমগঞ্জের নিকটে 
গাম্ভীলা গ্রামেও বৎসরের 'বাভিন্ন সময়ে কীততন-উৎসব হয়ে থাকে । খেতংরণ হ'ল 
নরোত্মদাস ঠাক:রের জন্মস্থান, সেখানেই ছয়াট ভগবদবিগ্রহ স্থাপিত হয়েছিল 
এবং সে উৎসবের লন্রেৎকীর্তনে অনেক বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে । তাই এই 
উৎসবের প্রাতি সকলেরই আকর্ষণ থাকে | এখানে উৎসব হয় : (ক) বৈশাখ মাসের 
শুক্ুপক্ষের একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্ধন্ত। (খে) শ্রাবণমাসের প'া্ণমা তিথিতে 
এবং কৃফ্টমণ তাথতে | (গ) আম্বিন মাসের কৃষণপক্ষের পণ্চমগ তিথিতে । 

১০। '্রীধাম নবদ্বাঁপ” হাওড়া থেকে তিনঘণ্টার পথ । সবই ঠাকুরবাড়া 
আর নাটমন্দির। এথানে প্রায় সবসময়ই কীর্তন থাকলেও, বিশেষভাবে সকল 
গায়ক বাদক একত্র হন ধুলটের সময় । বৈষণবদের কাতিকন্রত বা পুরশ্চরণকাল 
বলে একটি 'নার্দ্ট সময় আছে যার শুর: হয় বিজয়াদশমণীর পরদিন থেকে, শেষ 
হয় রাসপ.র্ণমায় । মাসাধিক এই সময়ে নবগ্বীপের প্রতিটি ঠাকুরবাড়ীতে ঝড় 
বড় গায়কদের গান থাকে । এই ঠাকুরবাড়ীগুলির মধ্যে মহাপ্রভুর বাড়ী” 
নিতাইর বাড়ী, গোবিন্দবাড়ী, শ্রীবাস অধ্গন, নবদ্বীপ হ'রিসভাঃ মদনমোহনের 
বাড়ী ইত্যাদি প্রধান । প্রায় প্রাতদিনই নগরসংকণর্তন এবং ধাম-পরিক্রমার দল 
নিয়ে সংকণর্তনাি হয়ে থাকে । শাম্তিপ,রে ধূলট উৎসব হয় মাঘ মাপের শক্র- 
পক্ষের সপ্তমশ তাথিতে । এ তিথিতে আবার নবম্বীপেও বারো 'দিনের বিশেষ ধংলট 
উৎসব শর হয় মহাপ্রভুর বাড়ীতে ভাগ্যকূলের কৃণ্ড্‌ মহা" রদের পাঁরচালনায় । 
রাজা জানকীনাথ রায়ই এ উৎসবের প্রবর্তক ছিলেন । 

১১। মৃশদাবাদ জেলার “উদ্ধারণপুর*। আত সমন্দর গ্রাম্য পারবেশ। 
কাটোরা থেকে অজয়ের খেয়া পার হয়ে ব্তীর্ণ চড়াভাঁম ধরে গণ্গ।তীর দিয়ে 
মাইল-তিনেক ছেটে গেলেই উদ্ধারগপুর | পুরানো মন্দির দু-একটি আছে। এ 
গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন দ্বাদশগোপালের একজন উদ্ধারণদত্ত ঠক:রঃ মনে হয় 
তাঁর নামেই গ্রামটির নামকরণ হয়েছে । উৎসর হয় অগ্রহায়ণ মাসের শ.রূপক্ষের 
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'পয়োদশাঁতে | এ তিথিতে আরও একটি উৎসব হয় হগলা জেলার 'আদি- 
সপ্ভিগ্লামে! | 

সমগ্র পশ্চিম বাংলায় এমন অসংখ্য উৎসবের সন্ধান আছে, ধার অনেকগুলি 
পঞ্ঠপোষকতার অভাবে অবলপ্তপ্রার । কতগুলি নিছক চাঁদার উপর নির্ভরশীল, 
আবার ফোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য কিছ দেবগন চাষী জমি থাকার দরুন কোন- 
মতে উৎসব প্রাতপালিত হয়ে যাচ্ছে। এমন আরও বহু স্থানের কথা উজ্লেখ 
করা যায়; যেমন--১। বর্ধমান জেলার শান্তগড় স্টেশন থেকে মাইল ছয় হেখ্টে 
বোড়গ্রাম? বৈশাখ মাসের পূৃর্ণমাতে উৎসব | ই মালদহ জেলার রা কৌল'তে 
জৈোগ্ঠ মাসের সংক্রান্তি দিনে উৎসব, ৩। মেদিনীপুর জেলার “গোপাীবঙ্লভ- 
পুরে" জোণ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে । ৪1 হাওড়া-নবন্ধীপ রেলপথে 
'বাঘনাপাড়ায় উতৎ্নব হয় আষাঢ় মাসের পঞ্চম তিথিতে । ৫ | কালনা"য় গৌরা- 
দাসের পাটে উৎসব হয় দোলপূর্ণিমায় । ৬। ঠাক্‌র কান।ইর উৎসব হয় নদায়া 
জেলার “ভাজনঘাটে” কার্তক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে । ৭। শিয়ালদহ-রাণাঘাট 
রেলপথে চাকদহ স্টেশনের নিকট “কাঁঠালপাল' গ্রামে উৎসব হয় অগ্রহায়ণ মাসের 
কৃষফপক্ষের নয়োদশীতে ॥ ৮। জয়দেবের উৎসব হর বীরভূম জ্িলার “কেন্দ,লখ' 
গ্রামে পৌষ মাসের সংক্রান্ত দিনে । এখানে অবশ্য বর্তমানে বাউল মেলাই 
প্রসিদ্ধ । ৯। বর্ধমান জেলার 'আউরিয়া গ্রামে উৎসব হয় মাঘ মাসের শুক্র- 
পক্ষের একাদশ 'তাঁথতে । ১০। হুগলী জেলার “খানাকল-বৃফণনগর' আভরাম 
পণ্ডিতের পাটে উৎসব হয় মাঘ মাসের শুরুপক্ষের একাদশীতেই । তাছাড়া 
মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার নিকট 'ব,ধুরণ” গ্রামে রামচন্দ্র কবিরাজ ও 
পদকতাঁ গোবিন্দদাসের জন্মস্থানে উৎসব, দাইহাটের নিকট “অগ্রন্থীপে” পদকরতা 
বাস ঘোষ ও গে।বিদ্দ ঘোষের উৎসব হয়। এখানে দারুজ বিগ্রহ গোপানাথ, 
গোবিন্দের শ্রাম্ধাদ করেন। মুর্শদাবাদের “কদিড়া” গ্রামে পদকর্তা জ্ঞানদাসের 
জন্মস্থানে মেলা হয। তাছাড়া নবন্বীপে প্রাণগোপাল গোস্বামণর বাড়খতে, মাণি- 
পুরে আনন্দগোপাল গোস্বামীর বাড়ীতে, তিনকড্ড়ি গোস্বামশর ঠাকূরবাড়ীতে, 
বহরমপুরে নিতাইচাদ গোস্বামণর বাড়ীতে, এবং রামসাতাপাড়া গুর:কুঞ্জ প্রভৃতি 
গধানের উৎসবগ্যাঁল কিছুদিন আগে পর্যন্তও পদাবলী কপর্তনের বিশেষ উৎসব 
বলে গণ্য হ'ত । হাওড়া জেলার রামকৃফপ্‌রে গোরগোপাল গোস্বামীর বাড়াতে, 
ঈীভমতে প্রাণাঁকশোর গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে, কলিকাতায় চালতাবাগান 
গৌড়ীয় বৈফব সম্মিলনীতে, ডব্লিউ. 'সি' ব্যানাজীস্ট্রীটে অনগ্গমোহন হরিসভায়, 
বিবেকানন্দ রোডে বল্গরাম ধর্মসোপান ইত্যাদ স্থানে এখনও কীর্তনের জাত- 
গানের এঁতিহ্য বজায় রেখে বাধিক উৎসবাদ সংঘটিত হয়ে থাকে । এর মধ্যে, 
(বিশেষত পাটের উৎসবগীলতে সকল প্রসিধধ গায়কই উপস্থিত এাকতে চেষ্টা 
কুয়তেন। সকলেই প্রায় সদলবলে যেতেন । অনেকে আবার একাই চলে যেতেন, 


১২ 


বন্ধের কীতন 


কারণ আণ্চলিক কিছ গারক-বাদক অনায়াসে জ:টিয়ে নেওয়া যেত। এমনও শোনা 
যায় হয়ত একজন বয়স্ক গায়ক মলে গান করছেন, অন্যান্য দ* একজন মহল- 
গায়নও তাঁর সঙ্গে দোহারি করে গান নামাতেন। এসব প্রাচণন গায়কদের মধ্যে 
ছিলেন- অনংর্রাীদাস, রাঁসকদাস, রাধাশ্যাম, প্রতাপ মজুমদার, মাহম সরকার, 
ফাঁটক চৌধুরী, অন্ধ শিবদাস, আথারয়া হরিদাস, দামোদর কৃণ্ড;, প্রবনাস, 
বদুনন্দনদাপ, যাঁমনী মুখাজাঁ) অবধৌত বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ দাস, বনমালখ 
দাস, শচীনন্দন ঘোষ, কমল ঘোষ, যশোদানন্দন, গোরগোপালদাস (দহিহাট ), 
রাধারমণ কর্মকার, হরিদাস কর, রথীন ঘোষ, রাধাচরণবাবাজণ, দ-ঃখভঞ্জন 
সান্যাল ( ভোম্বল মাস্টার ), রাসাবহারশ 'মিল্র ঠাকুর, ক্ষুদে ভট্রাচাষ? তাছাড়া 
ইদানীং নম্দাকশোর দাস, পণ্চানন দাস, গোপাল দাস (বহরমপধর )১ গোবিন্দ- 
গোপাল মিত্র ঠাকুর প্রমুখ । সকলের পক্ষেই উৎসবের আকষণ যে কেবলমান্ 
ধর্মীয় কর্তব্য ছিল তা নয়, সেখানে সঙ্গীতের একটি [বিশেষ প্রাতযোগিতা 
1ছল। কে কোন্‌ গান, কোন: পষয়ি নতুন করে গাইতে পারেন, বিন্যাস করতে 
পারেন সোঁদকেই ছিল অনেকের আকর্ষণ । অন্য কারণ যাই থাক্‌ক না কেন, 
বাস্তবে এইগ্ুলি সংগীতের আসরেই পর্যবাঁমত হ'ত। এসব আসরে লীলা- 
কণর্তনই হ'ল প্রধান । 

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও প্ববঙ্ের বিভিন্ন স্থামে এমন অনেক বড় বড় আসর 
হ'ত। পাঁশ্চমব্গের লীলাকীর্তনগুলির আসরে দেখেছি দুহাজার থেকে প্রায় 
পাঁচ-সাত হাজার পর্যন্ত শ্রোতার সমাগম হ'ত। পুববঙ্গে অবশ্য লীলাকীর্তন 
অপেক্ষা নামকীর্তনের প্রসারই ছিল। তবু এ বঙ্গেও বিভিন্ন জেলায় প্রসিদ্ধ 
কছ্‌ আসর ছিল। যেমন ফরিদপ;রের শ্রীঅঞ্গনে, কাছাড় জেলার নরাসিংপুরে, 
চট্টগ্রামের 'খিতাপচরে, ময়মনাঁসংহ জেলার কিশোরগঞ্জের নিকট চান্দড়ায়, 
ফরিদপুরের ওড়াকাঁন্দ, চট্টগ্রাম রাইজান থানার অন্তর্গত ভাব্য়া, বীণাজয়ী 
ইত্যাদি গ্রামে, বারশালের কলসকাঠি গ্রামে, পাবনা সোমাতলায়, রাজশাহণ 
জেলার আমহাি গ্রামে । এছাডা নামকীর্তনের আসর ছিল পর্ববচ্গের বড় 
বড় মোকাম অথাৎ হাট-বাজারে ৷ যেমন- বারশাল জেলার পাতার হাট (প্রাচীন 
নাম “পাতাই হাট”), গৌরনদী থানায় গৈলা, ঝালকা1ঠ, ফরিদপুরের চরমগরিক়া, 
ভোজেশ্বর, মাদারপূর (পালং), ঢাকা জেলায় ভাগ্যক্‌লঃ আবন্দুজ্লাপুর; 
[সিরাজাঁদঘা, কলাকোপা ইত্যাদি স্থানে । এছাড়া ঢাকা শহরকে বলা হ'ত দ্বিতীয় 
বন্দাবন। এখানে বহু ঠাকুরবাড়ী। সব বাড়ীতেই গান-বাজনা, প্রধানত 
কণর্তনগানই হ'ত। এসব ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে 'ছিল-_-লক্ষয়ীবাজারের লক্ষ 
নারায়ণজীর বাড়ী, উত্তর নবাবপুরে লাল.পাল-টোকানাপালদ্দের বাড়ী; উত্তর 
মৈশপ্ডধীতে লালমোহন সাহার ঠাক/রবাড়ী, কাগজীটোলার মোঁহনাবাবুর 
নাচথর, শ্যামবাজারে গোপসবঙ্লভ ও িহারীলালজীর আখড়া ইত্যাঁদ । বিভিন্ন 


৯৩ 


বাংলার কীর্তন গান 


উৎস? উপলক্ষে ঢাকার এঁ ঠাক-রবাড়ীগুলিতে গান হ'ত । পশ্চিমবঙ্গের নামজাদা 
কগতনীয়ারা ত যেতেনই, তাছাড়া আগেকার দিনের নামকরা বাঈরাও যেতেন । 
'অবশ্য 'াভন্ন গানের সঙ্গে তাঁদের কীর্তনও গ।ইতে হ'ত । এ*দের মধ্যে ছিলেন 
পটলবাঈ, ছাপ্পনম্ন. ছ€রি, পাল্বাবাঈ, কমলা .ঝরিয়া প্রমুখ অনেকে । এদের 
'গ্বকণয় গানের ধারা বজায় রেখে দ*চারখানা কীর্তন গান গাইতেন--সেগৃলি 
অবশ্য মহাজন পদাবলীর পদই থাকত । যেমন পটলবাঈ-এর প্রাসম্ধ গান ছিল 
--“কৰ নন্দকৃলচন্দ্রমাশিখিচাশ্দ্ুকালত্কাতি'**” ইত]ার্দি। লোফা তালের এ গানাট 
তিনি অপর্বে গাইতেন । ছাগ্পান্ন ছুরি গাইতেন--“মেরো অগ্গনে আওব যব 
রাসয়া” ইত্যাদি, পাল্নাবাঈ গাইতেন “বধ তোমারি গরবে গরবনগ হাম” ইত্যাদি 
গান । তাছাড়া গণেশ দাস, রসিক দাস প্রমুখ অনেকেই বহুবার ঢাকা গিয়ে গান 
করেছেন। সমগ্র বাঙলাদেশে একটি সাংস্কৃতিক এঁক্য স্থাপন করতে পেরোঁছিল 
কীর্তন। এদেশের প্রখ্যাত ভাগবত-কথক প্রাণগোপাল গোস্বামণ, যদগোপাল 
গোস্বামখ, নগীলমাঁণ গোস্বামখ, কৃলদারঞ্জন ভাগবতরত্ব পূৰব্গের বাভন্ন স্থানে 
পাঠ ও বন্তুতার মাধ্যমে আত্মতীপ্তিলাভ করেছেন । নদীয়ার কুষ্$কমল গোস্বামণ, 
হাওড়ার দখনেশচন্দ্র ভষ্টাচাষ (গণীতিরত্ব ) প্রমুখ গায়কগণও বেশীরভাগ পর্ব 
বঙ্গের 'বাভনন স্থানে সঙ্গত পরিবেশন করেছেন | কণর্তন যে কেবল গ্রামেরই 
গান ছিল তা নয়, কারণ সেধুগের নবদ্বীপ ছিল যেন 'কোম্রজ অফ বগল" | 
শহর [হসাবে ঢাকারও আভিজাত্য ছিল খুব বেশী । এসব শহরেও কর্তনের 
সমান আদর [ছিল । তাই নিঃসত্কোচে বলা যায় যে কখত“নগান হ'ল এককালের 
বঙ্গদেশের সাংস্কাতিক এরীতহ্যপূর্ণ সঙ্গীত । 


৯৪ 


দ্বিতীয় গীধ্যায় 
কীর্তনের শ্রেণী 


সাধারণ শ্রোতা হিসাবে কণর্তনগানের নানা উপকরণ সমন্বিত অর্থাৎ খোল- 
করতালের ধ্নি আর সেইসঙ্গে সবে মিলে একসথ্গে গান শুনেই তাকে কাঁত'ন 
বলে 'চাহছত করে থাকি। কিম্তু কীর্তন নিজে একটি গানের শ্রেণী হলেও 
কীর্তনের আব;র বিষয়াভাত্তক বা প্রয়োগাঁভীত্তক কয়েকটি ধরন আছে 
এগুলিকেই কণর্তনের শ্রেণী বলে অভাহত করা হয়। প্রাথমিক আলোচনায় 
কীর্তনকে দটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে--বার একটি হ'ল কথকতা কণত'ন বা 
“শুক কীর্তন” অপরটি হ'ল “নারদীয় কীর্তন' বা কণর্তনগান | কণর্তনগানের 
প্রচলনসূত্রে যে-কয়াটি শ্রেণনর সন্ধান পাওয়া যায় সেগুঁল নিম্নরূপ : 

১। বন্দনা কীর্তন? ২। প্রাথথনা কীর্তন, ৩। আরাত কীর্তন, ৪1 আঁধবাস 

কীর্তন, & । পরবগান, ৬। সূচক কর্তন, ৭। নামকটর্তন, ৮। পদাবলী 

কীত'ন এবং ৯। লীলা বা পালা কণর্তন। 
এগুলি সবই যে সমসাময়িক সষ্ট ঠিক তা নয়। পদাবলণী কর্তন ও পরব 
গানের যে ধারা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছেঃ তাই পরে লীলাকীর্তনের রুপ 
পাঁরগ্রহ করেছে ; পরবতণ” পধয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সূত্রে নামকীর্তনের রূপায়ণ 
এবং বৈষবীয় ভজনপ্রণালীসান্ত্রে বন্দনা, প্রার্থনা, আরতি ও অধিবাসের সূচনা 
হয়। সূচক গানও প্রাচীনকালের সন্টি, তবে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ধদবূদ্দের সূচক 
ষোড়শ শতকেরই প্রকরণ । 


বন্দন1 কীর্তন 


বন্দনা হ'ল বৈষণবীয় নবাবধা ভান্তর একাঁটি বিশেষ অঙ্গ, সেজন্যই নানাবিধ 
বন্দনা নানাভাবে লেখা হয়েছে । বর্তমানকালে প্রধানত যে বন্দনাগুলি 
বিশেষভাবে গীত হয়ে থাকে, সেগলি হ'ল : ১। গুর-বন্দনা, ২। গোর 
বন্দনা, ৩। পণ্চতত্ব বন্দনা, ৪1 রাধাকৃষ্ণ বন্দনা, & | বৈষুব বন্দনা । বন্দনা- 
গান” মঞ্গলগান এবং কড়চা” সৃত্রেই উদ্ভূত এবং প্রাচীনকালের নিয়ম 
অন[যায়ী যেকোন গ্রন্থকার গ্রশ্থস:স্টির প্রারণ্ভেই যে বাঁর উপাস্য দেবতা- 
নসকলকে উদ্দেশা করে 'বিভিন্ন ভাষায় একটি করে বন্দনা লিখতেন । মঞ্গলগানের 
ক্ষেত্রে অথাৎ চৈতন্যমগ্গল, কৃষমত্গল ছাড়াও মনসামঞ্গাল, শীতলামঞ্গল, 
ধম'মঙ্গল+ দেবীমঞ্গল ইত্যাদ সব গানেরই প্রথম অধশে গায়ক-পারাঁচিতি 
ও বন্দনা থাকে এবং এই বন্দনার অংশটি খুবই আকর্ষণায় । তবে এসব ক্ষেত্রে 
বন্দনা অংশাঁট হ'ল মগ্নলগানের আঙ্গিক 'কিস্তু কীত'নের ক্ষেত্রে বদ্দলা' নিজেই 


ত 


8৫৪০০ ক. 


'বাংলার কীর্তন গান 


একপ্রকার গান । সব বম্দনা-গানই সহজ তালে এবং প্লিচিত সুরে গাওয়া হয়, 
যেন সকলেই এ গানে অংশগ্রহণ করছে পারে । ভাব্‌ক গায়ক এসব বন্দনা" 
গানের সঙ্গে ভক্তদের অন্তরের কিছ; কিছু ভাবের উপয্‌্ত আথর সংযোজন করে 
বন্দনা-গানকেই কীর্তনের একটি বিশেষ শ্রেণীতে রূপাদ্তারত করে থাকেন। 

১। গরুবন্দনা" বিষয়টি বৈষফবসাধনার একটি মৌলিক নাতি, কারণ ভজনের 
মূল পথপ্রদশশকই হলেন গুর:, তাঁরই সূত্রে দীক্ষাদির সাহায্যে গৌর বা কৃ 
ভঙ্জনের আঁধকার জন্মে । কিম্তু সমগ্র ভজনপম্থায় শ্রীগুরহদেবের স্থানাটিকে 
একট? জাঁটল করে তোলা হয়েছে । গর; কৃষ্ণ অভিন্ন সত্তা বলে গণ্য হওয়াতে 
কোন কোন সাধনার স্তরে জাগতিক দেহ শনয়েই ভন্তগণ সব গোপাঁদের ভাব 
অনুকরণ করতে শর করেন এবং গুরুকে কৃষফবুদ্ধিতে নানাবিধ সেবা করে 
থাকেন । সেগৃলিই সামাজিক ন্যাধা দৃণ্টিভগ্গীতে পরবতরণকালে অম্লীল এবং 
নিন্দনীয় পারি বলে গণ্য হয়েছে । এরা সহজিয়াপম্থী বলে পারচিত এবং 
এককালে এ*দের এমন আচরণের জন্যই বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈফবপম্থখরাও অনেক- 
সময় সমালোচিত হতেন। এ'দের গ্রুবন্দনার পদ আছে, তা হ'ল তাঁদের 
সাম্প্রদায়িক ব্যাপার এবং সেই পদ অন্যানা গোড়ীয় বৈষ্বগণ কখনও গ্রান করেন 
না। তা ছাড়া নদীয়াতেই চাকদহের নিকট “কতভিজা" নামে একটি সম্প্রদায়ের 
স.ষ্টি হয়েছিল, তার আঁচ্তত্ব এখনও আছে । এ'দের ভাষায় মূল গুরু হলেন বড়- 
কা, তাঁর পুত্র কতাঁ, এমান করে গ্রুবর্গের ধারাটি হ'ল কতরি ধারা । এসব 
1সম্ধাম্ত 'নতাম্ত ব্যান্তগত অনুভূতির সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত । আরও এক 
সম্প্রদায় আছে--গা-দাদা” এ সম্প্রদায়ে গুরুকে অগ্রজ বা দাদা" জ্ঞানে বদনা 
করতে হয়। তাছাড়া বাউল সম্প্রদায়ে গুর:-তত্বাটিকে অত, সহজ সরল করে 
নিয়ে তাকে কেন্দ্র করে নানাভাবে বাউলশিক্ষার পদ স.ষ্টি হয়েছে । সুতরাং 
[বাভনন ধরনের গুর:বাদের ভাতিতে বিভিন্ন ধরনের গুরুব্্দনা রচিত হয়েছে, 
ধিম্তু এসব গ:র্বন্দনা বৈষ্ণবগণ গানও করেন না, আস্বাদনও করেন না। 
তাঁদের কাছে : “মাহমায় গর; কৃ) এক কার জান ।” গুর; সমস্ত মগ্গলাধার 
সবনিম্দময় শবভু সতা। “শহক্ধস্বর্ণরুূচি ধিভূম, শম্ধ ভাবভূষা কলেবরং, 
সাঁচ্চদানম্দ সান্দ্রাঙ্গং করুণাম:তবার্ধণং”-_ইত্যাদি। যেহেতু আত্মাকে তথা 
পরমাত্মাকে 'প্রশ্নতমর;পে পাবার সুযোগ তানি করে দেঁন, তাই তান বিদ্বান এবং 
[তাঁনই হার অথাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরপ | 

“স বৈ প্রিয়তমশ্চাতআা যতো ন ভগ্নমল্লাপি। 
ইতি বেদ সবৈ বিদ্বান যো বিদ্বান সো গুরুহ্হরিঃ 0” গ্রীমম্ভাগবত 
গুরুকে কৃফরুপে, আবার গুরুকে সখারপে ভজন করাই গৌড়ীয় বৈষবদের 
[বাঁধ। 'তাঁন 'অথণডমণ্ডলাকার” চরাচরপারব্যাপ্ত, জ্ঞানাজনশলাকাধারা । ব্রদ্ধা। 
বিফ; মহেশ্বর যে-কোন দেবজ্ঞানে ।তান প:জ্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উীন্ত হিসাবে 


৯৬ 


কীর্তনের শ্রেণী 


শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কম্ধে উত.আছে : 
“আচারং মাং বিজানীর়াল্াবমনোত কাহ্হচিং। 

ন মত্তবুদ্ধা সয়েখ সব্বদেবময়ো গর ॥" 
বামনসংহিতায় উত্ত আছে : 

“যো মন্ত্রঃ সো গুরুপাক্ষাং যো গুরুঃ স হিঃ স্মতঃ। 

গুর'যস্য ভবেতুষ্টস্তস্য তুণ্টো হরিঃ স্বয়ং ॥” 

এমনভাবে শ্রীগুর:মাহাত্ময 1বাভন্ন গ্রন্থে নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তবে খুবই 
স্পম্ট এবং সুশ্খল ও সরলভাবে বাংলাভাষায় বর্ণনা করেছেন ঠাক্‌র 
নরোত্তম | বৈষব ও অবৈষণব 'বাভন্ন কূলে গুর:বাদের বিভিন্ন অন:ভতি পতি- 
ফলন-জনিত তত্বপ্কটের ম:খে, গুর,তত্বের সমগ্রাদক রক্ষা করে আটটি সংস্কৃত 
শ্লোকে নিবদ্ধ একটি বন্দনা রচনা করেছেন শ্রীব্বনাথ চক্রবতণ* তাঁর ্তবামতত 
লহরণ' গ্রম্থে। গুরুদেবের বন্দনা 1হসাবে 'নত্যপাঠ্য এবং কীর্তনীয় এ লক 
কয়টিকে "গষ্বণছ্টক' বলে চাহৃত করা হয়। অন্টকটি হ'ল: 

১। “সংসারদাবানললীরলোকনত্রাণায় কারণ্য ঘনাঘনত্বং ৷ 
প্রাপ্তস্য কল্যাণগূণার্ণবস্য বন্দে গুর-শ্রীচরণারাবন্দম: ॥ 

২। মহ(প্রভো কীর্তননত্যগীতবাদিত্রমাদ্যং মনোসরসেন। 
রোমাশ্চ কম্পাশ্রু তরগ্গভাজ বন্দে গুরু শ্রীচরণারাবদ্দম: ॥ 

৩। শ্রীবগ্রহারাধনা শন ঠ্যনানাং শ.গ্গার তন্মান্দর মান্জনাদৌ । 
য-্তস্য ভন্তাংগ নিষুঞ্জতোহপি বন্দে গুর-শ্রীচরণারাবিদ্দম: ॥ 

৪। চতীষ্ধ্ধ প্রীভগবদংপ্রসাদ স্বাদ্বণতৃপ্তাং হরিভন্তসংজ্ঞাং। 
কৃত্যেণ তীপ্তং ভজত সদৈব বন্দে গুরুঞ্ীচরণারা বন্দম- ॥ 

&। শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার মাধুর্যযলীলা গুণরপনান্নাং । 
প্রতীক্ষণাস্বাদন লোল.পস্য বন্দে গূরুশ্র/চরণারাবিন্দম: ॥ 

৬। 'নকুজজ যুনোরতি কোল সিদ্ধে যাযালিভির্যনীন্তরপেক্ষণণয় । 
তঘ্নাতিদাক্ষাৎ আতবল্লভন্য বন্দে গুরংশ্রীচরণার'বিন্দম: ॥ 

৭। সাক্ষাৎ ধাঁরত্তেন সমস্তশাস্ত্ৈরুপ্তৈস্তথাভাব্যত এবসাদ্ভিঃ। 
িন্তু প্রভূষ" প্রয়রেব তস্য বন্দে গ:র.শ্রীচরণারাবন্দম: ॥ 

৮। যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদ যস্যাপ্রসাদাম্ন গাঁত কৃতোহপি। 
ধ্যায়ংস্ত্তবং তস্যযসাস্ত্রসম্ধ্যাং বন্দে গুরশ্রীচরণারবিন্দম: ॥ 
শ্ীমদগুরোরষ্টক মেতদচৈ রাঙ্গে মৃহদর্তে পঠীত প্রযত্বাদ: | 
যস্তেন বন্দাবননাথ সাক্ষাৎ সেবৈব লভাঞজ্নহ সহম্ত এব ॥” 

এইটি নিত/কজ্প বন্দনা হলেও, কীর্তন আসরে গাইবার উপয্যন্তও | বেশ 
কয়টি গুরুবন্দনার গান পাওয়া যায়, তার মধ্যে যে গান1ট সবচেয়ে বেশী প্রচলিত 
সেটি হ'ল বৈষণবদাস রাঁচিত একটি প্রাসম্ধ পদ । প্রাচীন বড় গায়কগণ গান'টিকে 


৬৭ 
বাং. কী. ২ 


বাংলার কীর্তন গান 


একতালি তালে গাইতেন 'কিশ্তু পরবতঁ” ষে সুরির প্রচলন তা সাধারণ দাসপ্যারণ 
তালের প্রচালিত সুর । গানাঁটতে একুদিকে যেমন বৈফবোচিত আর্তি, অন্যাঁদকে 
শ্রীগ্রদেবের 'নিকট প্রার্থনা । নানাবিধ আখর সংয,্ত করে নানাভাবে বৈকব- 
মহলে গানটি গাওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু ইদানীং সবচেয়ে আকণণয় করে গাইতেন 
শ্রীরামদাস্বাবাজী মহারাজ । তাঁর সংযোজিত আখরগ্‌লি সব শান্দ্ীয় প্রবচনের 
মত এখনও অনেকের কণ্ঠে গত হয়ে থাকে | গ্রানাট হ'ল : 
মুলপদ--“জয় জয় শ্রীগুরু প্রেমকজ্পতরহ' 
আখর-- ১। বদনভরে জয় গাও ভাই 

২। পরমকরংণ শ্রীগুর_দেবেয় 

৩। যাহার কৃপায় নাম পেলাম ।- ইত্যাঁদ 
মলপদ--“অদ্ভূত যাহাক প্রকাশহে।' 
আখর-- ১। ক অদভত প্রকাশরে ভাই 

২। জীবের নিস্তার লাগি 

৩। আপানি শ্রীনন্দসত।- ইত্যাদি 
মুলপদ--শাহয়া অগেয়ান তিমির বর জ্ঞান 

সংচন্দ্র কিরণে কর নাস ছে ॥” 
আখর-- ১। আমার অজ্ঞান আঁধার 'বিনাস কর 
২। জ্ঞানাঞ্জন শলাকা 'দয়ে 
৩। ওহে আমার দগসাল গর: ।- ইত্যাদি 

মূলপদ-_“ইহ লোচনানম্দ ধাম । 


অযাচিত মো হেন পাঁতিত হেরি যো পশ্হু 
যাঁচি দেওয়ল হরিনাম ॥” 
আখর-- ১। যেচে সেধে নাম দিল ভাই 


২। এমন দয়াল আর দৌখ নাই 
৩। পতিত অধন উদ্ধারতে ।- ইত্যাদি 


মূলপদ--“দরমাতি অগাঁতি অসৎমাত যোজন 
নাহি স্মকীতির লবলেশ ।” 
আখর-- ১। কোন সুকীতি নাই হে আমার 


২। আকৃতিতে মানুষ বটে 
৩। প্রকৃতিতে পশুর অধম ।-_ইত্যাদি 


মূলপদ-_শ্রীবন্দাবন যুগল ভজনধন 
তাহে করল উপদেশ ॥* 
আখর-- ১। নিরজনে ভজ গিয়া 


২। শ্রীরাধামদনগোপাল পদ 


৯৮ 


কীর্তনের শ্রেণী 


৩। ভাঁজলে আনন্দ পাবে ।--ইত্যাঁদ 


ম্‌লপদ--“নরমল গৌর প্রেমরস সিনে 
পুরাওয়ল সব মন আশ ।” 
আখর-_ ১। কেউত বাক রইল নারে 


২। আম বাকণ রইলাম পরে 

৩। ভবসংসার পারাবারে ।- ইত্যাদি 
মৃলপদ--“সোচরণাম্বূজে রতি নাহ হোয়ল 

রোয়ত বৈষব দাস ।” 

আখর-- ১। ক হবে গাঁত, এখন আমার 

২। শ্রীগুরুপদে না হ'ল মাত 

৩। বথা হ'ল আসা যাওয়া ।-_-ইত্যাদি 

এমন আরও অনেক গুরুব্্দনা গান আছে, 1কম্তু এ গানাঁটই বর্তমানে সব- 

চেয়ে জনপ্রিরঃ গ্রামোফোন কোম্পানীতে একাঁট রেকডও করানো হয়েছে । 

২। 'গৌরবন্দনা' আবশ্যকীয় বলে নানাভাবে পদরচনা হয়েছে । বিশেষতঃ 
নরহার সরকার এবং নরোত্তমদাসের পদগীল নানাভাবে গাওয়া হয়ে থাকে | তবে 
গৌরবন্দনা” অর্থাৎ আ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা করা হয় কণর্তনের প্রাক্কালে, অন্য 
গানের আঁঞ্গক পধণয়ের প্রথম কৃত্য হিসাবে । লশীলাকীর্তনে গৌরচশ্দ্িকা 
প্রচলিত হওয়ার দরুন পৃথকভাবে কোন গৌরবন্দনার পদ গাওয়ার প্রয়োজন 
থাকে না, 'কম্ত তৎসত্বেও প্রাচীন গায়কগণ 'আপত্নের' সূত্রে গোৌরবন্দনা বা 
আবাহন করে থাকেন । “আপত্তনের' দুটি অংশ--পূবররুঃপ” এবং উত্তররপ+ 
যাকে সরের আলাপও বলা যেতে পারে। এই আলাপ পধয়ে--এএস হে, 
গৌর হে” এই কথাটি নানাভাবে উচ্চারণ করে গৌরবন্দনা করা হয়। এর পরেই 
শুর? হয় গৌরচীন্দ্রকা, ঘা মূলতঃ গৌরবন্দনাই । অবশ্য কীর্তনের প্রারম্ভে 
গৌর ও 1ানতাইকে আহ্বান করার জন্য দীর্ঘকালের প্রচালত একটি সহজ 
পদ আছে । পদাট হ'ল : 


“এস গোৌরাধ্গ এস নিতাই । 

এস দুটি ভাই গোৌরশীনতাই 
দবজমণি 'দ্বজরাজ হে। 

পীজব চরণ এই আগুন 
রাখব হুদয় মাঝে হে ॥ 

যন্র যাঁদ পড়ে থাকে 
লক্ষ জনার মাঝে । 

যাঁশ্িক বহনে যন্ত্র 


কেমনে সে বাজে ॥” ইত্যাদি 
১৯ 


বাংলার কীর্তন গান 


আখরপষ্ট হয়ে এ পদটি বেশ আক্যাতসম্পন্ন হয়ে ওঠে । অবশ্য এসব আখরঃ 
সবক্ষেত্রে খুবই শাশ্বপয় হয় না। যেমন একদিন নতনবাজার শত্বার্ধকী হরি- 
সভাতে পাঠের সময় এ প্রসথ্গে শ্রদ্ধেয় দ্বিজপদ গোদ্বামণ হেসে হেসে একটি 
মন্তব্য করলেন--“গোরবন্দনা গাইতে গিয়ে একজন গাইছে-_“যাঁদ নইদে ছেড়ে 
আস্তে নার, হৃদয়ে নদীয়। কর'--চৈতন্যদেবের আর কাজ নাই, আমার-তোমার 
কথায়ই ঠিকাদার পাঠিয়ে হৃদয়কে নদীয়া করে দেবেন আর ি।” অবণ্য কথাটি 
একা দক থেকে ঠিক, কারণ শ্রীচৈতন্য বিভূতত্ব, জীব হ'ল অণততত্ব, তাই অপর মধ্যে 
বিভ্কে আহ্বান করলে অণু-বিভূ অপরাধ জাত হয়। এগ্ীল অবশ্য অত্যন্ত 
চিন্তাশীল বৈষবীয় সিদ্ধান্ত | কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে এসব আখর শ্রোতাদের কাছে 
থুবই হদক্গ্রাহী হয় । এসব ছাড়াও প্রার্থনাদর কীর্তনের আসরে 'গৌরবন্দনা, 
হিসাবে ব্যবহারফোগ্য বহ- গানই আছে, তার উল্লেখ নানা স্থানে আছে । 
৩। পপগতত্ব বন্দনা" ও 'রাধাকৃফ বন্দনা” হ'ল শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের আদ)ন্ত 
ব। আঁঙ্গক কীর্তন । “পণতত্ব বন্দনা" গানটিতে গোর, নিত্যানম্দ? অদ্বৈত, শ্রীবাস ও 
গদাধর এই পণতত্ব ছাড়াও অন্যান্য গৌরপাঁরকরগণের জয়সূচক গান থাকে। 
অত্যন্ত সহজ সুরে চতুমান্রিক ছন্দের চ০%-পুট তালে গাওর়া হয় । ছন্দটি হ'ল-_ঝা। 
দাঘি | নেদা | থিউরর-_-এমন ছন্দে করতালের 'তিনাঁট করে আঘাত। গ।নাটর প্রথম 
টরণাঁট একট: টেনে দাসপ্যারী তালে গওয়া হয় । আখর 'মাতান” হয়ে যাবার পর 
চণ্চুপুট তালে শুরু করা হয়। ভঙ্তদের মনের মত আখর সংযোজন করে কোন 
কোন স্থানে গানাটিকে ভরে তোলা হয়, তবে পরবতর্ অন:ষ্ঠানাটি হ'ল ভাগবত- 
পাঠ, তাই বেশ সময় পাওয়া যায় না--কীর্তনের দিক থেকে এঁটর গ:রুত্ব একট: 
কমে যায়। কিন্তু এ গানটি গাইতেই হয়। এট হ'ল নিয়ম, এবং উপাস্থিত 
সকলেই সমবেতভাবে এ গানাটি গেয়ে থাকেন । এ গানগুলিও রামদাসবাবাজণ, 
মহারাজই খুব রসসিন্ত ও ভাবসমহ্ধ করে তুলতেন । গানটি হ'ল : 
“জয় জয় নত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ । 

নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গোৌরাঞ্গ ॥” 

এই অংশটূক সাধারণ দাসপ্যার ॥। পরবত অংশ চ%পুট তালে-_ 
“জয় জয় ষশোদানন্দন শচীসত গোরচন্দ্র । 

জয় জয় রোহিণীনম্দন বলরাম নিত্যানন্দ ॥ 

জয় জয় মহাঁবিঞুুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র । 

জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভস্তবন্দ ॥ 

জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ । 

জয় জয় খণ্ডবাসী নরছরি ম-রারখ মৃকূন্দ ॥ 

জয় জয় পণ্গপনত্র স্গে ভজেন রায় ভবানম্দ। 

জয় জয় তিন পূত্র সঙ্গে নাচেন সেন শিবানন্দ ॥ 


হ্০ 


কীর্তনের শ্রেনী 


জয় জয় দ্বাদশগেপাল আদ চৌষট্রিমহাম্ত। 

জয় জয় ছয় চক্তবতাঁ অষ্ট কবিরাজাচার্য ॥ 

জয় জয় ডীঁড়য়া গৌড়ীয় বত গোর ছন্তবন্দ। 

তোমরা সবে মিলে কর কৃপা আমি অতি মন্দ ॥ 

যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ । 

তোমরা কৃপা করে দাও গৌরচরণারাবজ্দ ॥ 

( এবার আমায় দাও গৌর চংণ )৮ 

ভন্তদের আত প্রিয় এ গানাঁটির সবকয়াটি চরণ একই সরে, সেজন্য প্রাতি ক্ষেত্রেই 
দৃদ্থতীর চরণট একট: চাঁড়য়ে শুরু করা হয় মান্র। 

৪1 "্রাধাকৃফ। বন্দনা'ও পাঠের আঙ্গিক কীর্তন, পাঠ শেষ হলে গাওয়া 
হয়। এ গানগৃলি অবশ্য সব গ্রম্থে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও পদ সব- 
ক্ষেত্রে একই রকম নয়। একট পরিবারততও থাকে । সুরঃ তাল ও পাঁরবেশনের 
গদক থেকে পণ্তত্ব বন্দনা'ও যেমন 'রাধাকৃফ বন্দনা+ও অগবকল তেমন, কেবল 
«গানের কথা-কয়াট ভিন্ন । রাধাকৃষণ-বন্দনার গানাট হ'ল : 

“জয় জয় রাধে কষ গোবিদ্দ। 
রাধে গোবিন্দ রাধে গোঁবন্দ ॥” 
এই অংশট:কু দাসপ্যার+, পরের অংশ চণ্প;ট তালে। 
“জয় জয় শ্যামসংন্দর মদনমোহন বান্দাবনচন্দ্র। 

জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারণ শ্রীঞ্গেকৃলানম্দ ॥ 

জয় জয় রাসে*্বরী বিনোদিনী ভানুকলচন্দ্র । 

জয় জয় রাধাকাম্ত রাধাঁবনোদ শ্রীরাধাগোবন্দ ॥ 

জয় জয় লালতা বিশাখা আদি ধত সখাব.ন্দ। 

জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরী আদ মঞ্জরী অনথ্গ ॥ 

জয় জয় পৌর্ণমাসা কূন্দলতা জয় বীরাব্ন্দ। 

তোমরা সবে মিলে কর কৃপা আম আত মন্দ ॥ 

যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা রাধে গোবিন্দ । 

তোমরা সবে মিলে দাও বগল চরণারব্দ ॥ 

( এবার আমায় দাও যুগল চরণ )”_ ইত্যাঁদ 
চ%.পুট তালের এ গান দুটি গাইবার সময় বিভাগটি হয় [নম্নরংপ-- 

| সজয়জয় | শ্যাম | -_পুন্দর |ম দন | _মোহন | -বন্দা | 

“ -বন|চন:দ্ু। 
প্রাতাঁট চরণের সুর একই রকম, কেবল দ্বিতীয় চরণের 'জয় জয়' অংশটি একট: 
চড়া করে বলা হয়। | 

৫। “বৈফব বন্দন।'র পদ মহাজন পদাবলীতে অনেক আছে, কিন্তু একটি 


১ 


বাংলার কর্তন গান 


গান সর্বক্ষেত্রেই আবশ্যকীয় । অর্থাঁধ লীলাকর্তনই হউক, নামকীর্তনই হউক 
আর প্রার্থনাদি অন্য কীর্তনই হউক; সবক্ষেত্নে কীর্তনের শেষে সবাই মিলে এ 
গ।নাট করে থাকেন। গানাটর প্রথম চরণ ছুরি হরয়ে নম কৃষ যাদবায় নম” 
যার উল্লেখ চৈতন্যভাগবতে নামকাঁতন হিসাবে উত্ত আছে। কিন্তু পদাঁট 
সামগ্রিকভাবে সকলেরই বন্দনা প্রধানতঃ বৈষণব-বন্দনা বলে প্রতিক্ষেত্রেই সবশেষে 
গাওয়া হয়ে থাকে । অত্যন্ত সহজ পাঁচালি গানের সুরের মত, চণ্চপুট তালেই 
গাওয়া হয়। এক্ষেত্রে আথর-সংযোজনার রীতিও বিশেষ নাই । বৈষব ভন্তগণ 
প্রায় সকলেই এ গানাঁট জানেন এবং লমভাবে গেয়ে থাকেন । গানাট হ'ল : 
“হার হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম। 

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম ॥ 

গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধূসংদন | 

গিরধারী গোপাঁনাথ মদনমোহন ॥ 

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা । 

হরিগ্ুরু বৈষব ভাগবত গীতা ॥ 

জয় রূপ সনাতন ভগ্র রঘুনাথ । 

প্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ 

এই ছয় গোঁসাঈর করি চরণ বন্দন। 

যাহা হৈতে বিপ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥ 

এই ছয় গোঁসাঈ যাঁর ম*ই তাঁর দাস। 

তাঁ সবার পদরেণ মোর পঞগ্রাস ॥ 

তাঁদের চরণ সোঁব ভ$সনে বাস। 

জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥ 

এই ছয় গোঁসাঈ যবে ব্রজে কৈলেন বাস। 

রাধাকৃষণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ ॥ 

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। 

শ্রীগুর্‌ বৈষবপদে মজাইগনা মন ॥ 

শ্লীগুর বৈষব পাদপদ্ন কার আশ । 

নাম সংকীর্তন করেন নরোত্তম দাস ॥” 
নিত্য-করণাঁয় এ গানটির সঙ্গে আরও অনেক পদ বৈধবগায়কগণ সংযোজিত করে” 
সকলে দাঁড়িয়ে নৃত্যের ভগ্গণতে গানটি করে থাকেন । এ ছাড়া, প্রার্থনা পর্যায়ে 
অনংখা বৈফব-বন্দনা আছে। বদ্দনা গানের এই করীট পিই সর্বধিক প্রচলিত । 


প্রার্থনা কীর্তন 
ভন্রপ্রাণের আক্যাতি প্রকাশের জনা আত্মীনবেদন, দৈনাবোধ, বৃশ্দাবনল।লঙ্গ 


্ 


কীর্তনের শ্রেণী 


গৌরনিত্যানন্দের চরণে শরণাগাঁতি, বৈষবের কৃপাভিক্ষা, শ্রীগুর-পাদপচ্মে 
শরণাগাঁত ও অভিলাষ-জ্ঞাপন ইত্যাদির আভপ্রায়ে, গানের উপযযস্ত করে 'বাভন্ব 
সময়ে বৈষব মহাজনগণ যেসব পদরচনা করেছেন, সেগহলিই হ'ল প্রার্থনার পদ 
এবং সে গানগুলিই হ'ল প্রার্থনা কীর্তন” । এই প্রার্থনাগুলি বৈষবদের কণ্ঠহার 
হলেও, অন্যান্য যাঁরা ভজন বা ভান্তমূলক গান করে থাকেন তাঁরাও এসব গান 
গেয়ে সকলকে আনন্দ দেন। বৈষব কাঁবদের অনেকেরই প্রার্থনা গান আছে ; 
যেমন--গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, নয়নানন্দ, রাধামোহন, বাসহদেব ঘোষ, বলরাম 
দাস প্রমুখ ব্যান্তবর্গ, কিম্তু তৎকালীন সমসামায়ক কবিদের মধ্যে ঠাকূর 
মহাশয়ের প্রার্থনা অথণং নরোত্মদাস বিরচিত পদাবলী অতাঁব সম্দর এবং 
হুদরগ্রাহী। অনেক পরবতাঁঁ কালের কাঁব প্রেমদাস, বিশ্বরপ প্রমুখের 
বৈষবোচিত প্রার্থনাত্ষকা অনেক পদ বিশেষ জনীপ্রয় হয়েছে িম্তু নরোত্বম 
পদাবলী সম্প্‌ণ* স্বকীয় সত্তা নিয়ে আজও অব্যাহতরুূপে সকলকে আনম্দ দান 
করে। এই প্রার্থনাগুলির মধ্যে অনেক গানই গরানহাট গান হিসাবে প্রাসম্ধ ; 
সকলের গাইবার উপয.স্ত নয়ঃ কিন্ত শ্রবণে সকলের চিত্ত ভরে ওঠে । এই প্রার্থনা 
গানগৃলিরও শ্রেণী আছে -যেমন গোৌরশানত্যানন্দের প্রাত আতি : 
“গৌর।ত্গ বাঁলতে হবে পুলক শরীর । 
হাঁর হাঁ বালিতে নয়নে বহে নীর | 
আর কবে 'নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। 
সংসার বাসনা আমার কবে তুচ্ছ হবে ॥ 
[বষয় ছাড়িয়া কবে তুচ্ছ হবে মন। 
কবে হাম হেরব সেই মধুর বৃন্দাবন ॥ 
রূপ রঘুনাথ পদে কারয়ে আকৃতি । 
কবে হাম বুঝব সেই ষুগল পণীরিতি ॥ 
র্‌প রঘুনাথ পাদপদ্ম কার আশ । 
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোতম দাস।” 
নরোত্মদাস ঠাকংরের নিবেদনের পদ সবচেয়ে প্রাসম্ধ। আত্মীনবেদন হ'ল 
বৈষবসাধনার বিশেষ বাঁধ, কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষের উন্তি আছে : 
জীব যখন সমস্ত কম ভার আমাকে অর্পণ করে আত্মানবেদন করে তখন সে 
আমাময় হয়ে ওঠে ।' 
“মর্তেযা ষদা ত্যন্ত' সমস্ত কর্মা 
নিবোঁদতাত্বা বিচিকীর্ধতো মে । 
তদামতত্বং প্রতিপদামানো 
ময়াতমভূয়ায় চ কঙ্পতে বৈ ।” 
তাই আত্মীনব্দনের আকৃতিই বৈফবের প্রধান বিষয় ৷ রচাঁিতা নরোত্মদাস 


হ্ত 


বাংলার ক্লী্র্ন গান 
ব্ন্দাৰন থেকে ফিরে এলেও তাঁর আশ মিটে নাই, তাই শ্রীগো বিন্দগো্পীনাথের 
শনীচরণে আত্মনিবেদন করে বলছেন : 
“্ভ্রীগোঁবিদ্দ গোপাীনাথ রুপা করি রাখ নিজপদে । 
কাম ক্রোধ ছয় জনে লইয়া ফিরে নানা স্থানে 
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে ॥ 
হইয়া মায়ার দাস কাঁর নানা আভলাষ 
তোমার স্মরণ গেল দূরে । 
অর্থলাভ যশ আশে কপট বৈষণব বেশে 
ভ্রাময়া বেড়াই ঘরে ঘরে ॥ 
অনেক দ£ঃখের পরে লয়ে ছিলে ব্রজপ:রে 
কুপাডোর গলায় বাম্ধিয়া। 
দৈব মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে 
ভবক.পে 'দিলেক ডারিয়া ॥ 
পুনঃ মাঁদ কৃপা কার এই বার কেশে ধার 
টানিয়া তুলহ ব্জধাম । 
তবে সে দোখ যে ভাল নতুবা পরাণ গেল 
কহে দীন দাস নরোত্বম ।” 
একতালি গ্রান হিসাবে গানটি খুবই প্রসিপ্ধ। নবম্বীপের মদনমোহনের 
বাড়ীতে গান করতেন নিতাইদাস বাবাজণ, গানটি ভালো গ্াইতেন এবং এ 
গানটিতেই নাকি একতালির ঝুমরা ব্যবহার হ'ত। এমন আত্মীনবেদনের পদের 
সধ্যে বদ্যা- পতির প্রাসম্ধ পদটি হ'ল : 
“মাধব বহূত মনাত করু তোয়। 
দেই তুলসী তিল দেহ সমার্পল- 
দয়া জন্‌ না ছোড়াব মোয় ॥ 
গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওয়াবি 
যব তুহ্‌ করাব বিচার । 
তুহ জগন্নাথ জগতে কহায়াস 
জগ বাহা নহ মহঞ ছাড়॥ 
কয়ে মানুষ পশু পাকলে জনমিয়ে | 
অথবা কাঁট পতঙ্গে । 
করম 'বিপাকে গতায়ীত পুন পন 
মতি রহু তুয়া পরসণ্গে ॥ 
ভনয়ে বিদযাপতি অতিশয় কাতর 
তরইতে ইহ ভবাস্ম্ধ। 
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তুয়া পদপল্পব কার অবলম্বন 

তিল এক দেহ দ'ঁনবন্ধ্‌ ৫” 
গানাট মধাম দশকূশী তালের গরানহাটি গান [হসাবেই পাঁরচিত ; অবশ্য 
বর্তমানে গানটি নানাভাবেই গাওয়া হয় । প্রা্চীন পদ্ধাতর এ গানাটি নবদ্বীপ 
ব্রজবাসণ মহাশয়ের সুত্রে কলিকাতার কিছ কিছ: স্থানে যথাবযথর,পে প্রচারিত 
হয়েছিল, পরবতর্কালে 'গিনেমায় করা স.রের প্রভাবে গানটির প্রাচখন সাঞ্গীতিক 
সত্তা অনেকটা হারিয়ে গেছে । বন্দাবনোচিত লালসার আভব্যান্ত দিয়ে অসংথা 
পদ রচনা করেছেন নরোতমদাস। তাঁরই একটি প্রাসম্ধ বড় দশক্‌শী গান 
হ'ল: 

“হরি কবে হেন দিন হইবে আমার । 


দোহা অঙ্গ (নরাঁখব দোহা অঞ্গ পরাঁশব 
সেবন করিব দোহাকার ॥ 

লাঁলতা 'বশাখা সথ্গে সেবন করিব রঙ্গে 
মালা গাঁথ দিব নানা ফুলে । 

কনক সম্প্‌ট করি কর্পুর তাম্বূল ভরি 
যোগাইব বদন কমলে ॥ 

রাধাকৃ্ণ শ্রীচরণ সেই মোর প্রাণধন 
সেই মোর জীবন উপায়। 

জয় পাঁতিত পাবন দেহ মোরে এই ধন 


তুয়া বিনে অন্য নাহি হয় ॥”__ইত্যাঁদি 
পদমাধূর্য বিচারে বা নিবেদনাত্বক আঁভব্যান্ত হিসাবে এমন পদ দুলভ। 
প্রার্থনার পদ সম্পকে অনেকেরই ধারণা যে, এগুলি বোধ হয় সাধারণ ও সহ 


গান, কিন্তু ঠিক তা নয় ; এর মধ্যে অনেক বড় ঝড় গান ছিল যা এখন লংগ্তপ্রায়। 
যেমন : 


১। জয়জগতারণ কারণ ধাম বড় দশকশী 

২। গোরা বড় পাঁতিত পাবন বড় দশকংশী 

৩। গোবিন্দ গোপীনাথ ধরা তালের 

৪1 গোরা পণহ না ভজয়া মৈন. সমতাল 

&। ঠাকুর বৈষব পদ মধ্যম দশকশখ 
_ইত্যাঁদ 


প্রাথথনা-গান সাধারণতঃ ঠাকরবাড়ীতে, অপ লোকপমাগমে ছোট আসরে বা 


ঘরে অঙ্প সময়ের জন্য গাওয়া হয়। কিম্তু এ গানগ;লিতে আকর্ষণ থাকে 
বেশী । 


মে 


বাংলার কীর্তন গান 


আরতি কীর্তন 


এই কীর্তন বেশীর ভাগ ঠাকুরবাড়ীতেই নিত্যকৃত্য । কোন কোন ক্ষেত্রে 
নিত্য না হলেও; কোন উৎসব বা অনঙ্ঠান উপলক্ষে ভক্তদের সমাগম হলে 
আরাতর সময় কণর্তন গান হয়ে থাকে । সাধারণতঃ খোল, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা 
ইত্যাদি বাজিয়ে ন্রিসম্ধ্যা আরতি হয় আর বিশেষ সময়ে এর সঙ্গে সংযস্ত হয় 
গ্ান। আরতি 'তিনপ্রকার--(ক) মধ্গল-আরতি, (খ) মধ্যাহ্কালশন ভোগ-আরতি 
এবং (গ) সন্ধ্যা আরতি। 

(ক) প্রত্যাষে দেবতার শ্রীবিগ্রহের নিদ্রাভত্গ হলে তাঁকে জাগানো হয় এবং 
তার পরেই মঞ্গল-আরতি শুরু হয় । সেবক পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ, ধু কপ্ঠর- 
বাতি, জলশঙ্থ, আচ্ছাদন, পাখা, ফুল এবং সবশেষ চামর নিয়ে দাঁড়িয়ে আরতি 
করতে থাকেন আর সেই সময়ে মন্দিরের সামনে নাটমাম্দিরে সকলে খোল- 
করতাল বাজয়ে ম্গল-আরাতর নির্দিষ্ট পদগুলি সমবেতভাবে গাইতে থাকেন। 
শাস্ত্রে আছে : 

“শয়নাদুখিতোবস্তু কীত্য়েক্মধ:সংদনং । 

কণর্তনাতস্য পাপস্য নাশমায়াত্য শেষত ইতি ॥” 
তাই প্রাতঃকীর্তন আবশ্যকীয়, বিশেষতঃ শ্রীবগ্রহ-আরতির কালে । মঞ্গল- 
আরতির দুটি পযায়ি-_গ্রীগৌরাত্গের মধ্গলারাতি এবং যুগলকিশোরের মঞ্গল- 
আরাতি। 

শ্রীগৌরাগ্গের আরাতিকালে গেয় পদটি হ'ল : 

“মঙ্গল আরতি গোৌরকিশোর । 
মঞ্গল শ্রী'নিত্যানন্দ জোরাহ জোর ॥ 
মগ্গল অদ্বৈত ভকতাঁহ সঙ্গে । 
মঙ্গল গাওত প্রেম তরথ্গে ॥ 
মঙ্গল বাজত খোল করতাল। 
মঙ্গল হারদাস নাচত ভাল ॥ 
মঙ্গল ধূপ-দীপ লইয়া স্বরূপ । 
মঙ্গল আরাঁত করে অপর:প ॥ 
মঙ্গল গদাধর হেরি পহ হাস। 
মঙ্গল গাওত দীন কৃষদাস ॥” 

এর পরে গাওয়া হয় যুগলাকশোরের মণ্গল-আরাঁত। ব্ন্দাবনের পারবেশে 
গেয়। পদটি হ'ল: 

“মঙ্গল আরতি বগল কিশোর । 

মঙ্গল সখাগগ প্রেম রসে ভোর ॥ 
রত্ন প্রদীপ করে টলমল থোর । 


হ্ভ 


কীর্তনের শ্রেণী 


নিরখত বিধুমুখ শ্যাম গোর ॥ 
ললিতা [বিশাখা সখা প্রেমেতে অগোর। 
কার শিরমঞ্ছন দোহে দোহা ভোর ॥ 
বম্দাবন ক:ঞ্জাহ ভূবন উজোর । 
মুরতি মনোহর যুগল-কিশোর ॥ 
গাওত শুক দিক নাচত ময়ূর | 
চাঁদ উপোখি মুখ নিরখে চকোর ॥ 
বাজত 'বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর । 
শ্যামানম্দ আন.ন্দ বাজায় জয় তোড় ॥” 
উভয় মঞ্গল-আরাততে একই প্রভাতী সূর। তালও উভয়ক্ষেত্রে চগ্চপুট । 
গানাটতে তিনাঁট তুক স্থায়, অন্তরা এবং আভোগ । তাল-বিভাগাঁট নিম্নরূপ : 
১। |-ম] অংগল | আ-|রতি|--যৃগ|লকি]শো--|ও ওর | 
২। |-ম| অংগল।|সখাঁ|গণ | -_ প্রেম।-রসে|ভো-|ও ওর। 
প্রাতিটি চরণের বিভাগ এই একই রকম ; তবে সংরের ক্ষেত্রে একট; তফাত 
আছে। সংরাট হ'ল: 
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(খ) মধ্যাহুকালীন আরতি বলতে ভোগ-আরতি । ভোগের নানাবিধ দুবাদির 
আয়োজন করে মন্দিরে সাজয়ে দেওয়া হয়, তার প্রতিটির উপর তুলসীমঞ্জরণ 
দিয়ে পূজক ভোগ নিবেদন করেন, আর বাইরে নাটমাশ্দিরে ভন্তগণ খোল-করতাল 
নিয়ে কীর্তন গাইতে থাকেন । এ কনের দুটি প্রকরণ-_ মহাপ্রভুর ভোগারতি, 
রাধাগোবিন্দের ভোগ-আরতি। মহাপ্রভুর ভোগ-আরতির আবার প্রকারভেদ 
আছে ; যেমন- শান্তিপুরের ভোগ এবং নবদ্বীপের ভোগ । শান্তিপূুরের ভোগ- 
আরাতর পদে অদ্বৈতের পরপ্রেরণ 'নমন্্রণাঁদ থেকে শুর করে সমস্ত বণ*না 
থাকে। 'বাভন্ন মন্দিরে এসব 'বাঁভন্ন প্রকরণগঃলি গাওয়া হয় । মহাপ্রভুর ভোগের 
শুরুর পর্ট হ'ল: 

“ভজ পাতিত উদ্ধারণ শ্লীগোরহরি। 

শ্রীগৌরহরি নবদ্ধীপ বিহারী 

দীন দয়াময় 'হিতকারণ ॥ 

এস এস মহাপ্রভু করি নিবেদন । 

ভোগমন্দিরে ুভ্‌ করহ পয়ান ॥ 

বাঁসতে আসন দিল রতন আসন। 

তার মাঝে বাঁসলেন শচীর নন্দন ॥ 

বাগেতে অহ্বৈতচন্দ্র দক্ষিণে নিতাই । 

মধ্য আসনে বৈসেন চৈতন্য গোসাই ॥” 
পাধাগোবিন্দের ভোগ-আরতির পদে শুর করা হয়-_ 

“ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারণ । 

ও গিরিধারণ গোব্ধন বিহারণ 

কেলি কলারস গোপণমন চারণ ॥ 

কুঞ্জে মধু পান করি বংশী চুরি কার । 
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তরে হোরণ খেলা খোল জলে জলকেলি ॥ 
কৃ কণ্ঠ ধার রাই করয়ে বিহার ৷ 
তারে থাকি সীগণ কহে ভাল ভাল ॥ 
আর্দ্র বন্র ছাড় শুচ্ক বদ্ত পারধান। 
ভোগ মন্দিরে দণহু করল পরান ॥” 
এইভাবে প্রাথামক সূচনায় 'কিছটা তারতম্য থাকলেও, পরবত৭ পদগীল সবই 
একই রকম এবং 'বাঁভন্ন ভোগ্যদ্রব্যের নামোল্েখে রাচিত। যেমন-_ 
“শাক শুকতা আদ 'বাবিধ ব্যঞ্জন। 
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ( যশোদানন্দন ) ॥ 
অম:ত রসাল রম্ভা আরও লুচি পুরি । 
আনন্দে ভোঞ্জন করেন নদীয়া বিহার ॥ (বরজাবিহারধ )॥ 
মিষ্টান্ন পূষ্পান্ন আরও সরভাজা । 
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়ার রাজা ॥ (গোক;লের রাজা) ॥' 
“যশোদানন্দন* “বরজবিহার?” “গোকুলের রাজা" ইত্যাদি অংশ রাধাকৃষের 
ভোগারতি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । ভোগ-নিবেদন-পর্ব চলতে থাকার সময় ভন্তগণ 
উদ্দণ্ডভাবে অনেকক্ষণ ধরে বার বার জমাট 'দিয়ে গাইতে থাকেন : ১। মহাপ্রভুর 
ভোগারাঁতির ক্ষেত্রে--“আরতি করে নরহরি, গৌর বদন হেরি হেরি।” ২। রাধা- 
গোঁবন্দের আরতির ক্ষেত্রে-_-“আরাতি করে রূপমঞ্জরী, যুগলবদন হেরি ।” ভোগ- 
নিবেদনের পর আচমন দেওয়া হবে- সেই সময় থেকে পদের দ্বিতীয়াংশ একই 
সুরে গাইতে হয় । অংশাঁট হ'ল : 
“জলপান কাঁর প্রভু ( দোহে ) কৈলেন আচমন । 
সুবর্ণ খাঁড়কায় কৈলেন দন্ত ধাবন ॥ 
আচমন সার প্রভু (দোহে ) বসলেন সিংহাসনে । 
'প্রয়ভন্ত ( সখী )গণে করায় তাম্বুল সেবনে ॥ 
তাম্বূল সেবার পর নিভৃতে শয়ান। 
নরহরি দাসে (রৃপমঞ্জরী ) করে চামর বীজন ॥ 
ফুলের কেওয়ারী ঘর ফুলের চৌয়ারী । 
ফুলের রত্ব সিংহাসন চাঁদোয়া মশারী ॥ 
ফুলের বিছানা আরও ফুলের বালিশ । 
তাহার মাঝে মহাপ্রভু (দুহুজনে ) করিছেন আলশ ।” 
গানটি গাইবার একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল--প্রতি ক্ষেত্রে ছিতীয় চরণাঁট ৭ণারশর 
মত এবং পদাঁট শেষ হলে--হরে হরে এই কথাটি য্স্ত্র করা হয়। ভোগারাতি 
শেষ করে “হার হরয়ে নম" ইত্যাঁদ পদটি গেয়ে প্রেমধ্বান দিতে হয়) ততক্ষণে 
আরতি শেষ হয়ে যায়-_-সকলে প্রণাম করে, শঙ্খ-হাতে পূজক শান্তিজল ছিটিয়ে 


৯ 
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দেন। এর পরেই আয়োজন হয় প্রসাদগ্রহণের ৷ এটি হ'ল মধ্যান্ৃকালশন নিত্য- 
ক্রিয়া এবং এই গানটির সথ্গে সগে ভক্তের মনের আবেগ-জড়ানো কিছু কিছু 
আখর 'দিয়ে গানাঁটকে ভাবময় করে তোলা হয়। যেমন-_ 
“থাওহে কাঙ্গালের ঠাকুর”, “( আমার ) কিবা আছে 

আর কিবা দিব” “আম অতি কাঙ্গাল জনা” 

“তুমি কাগ্গাল বড় ভলবাস”, “চেয়ে খাও হে 

খ.দ কড়া” “এইত তোমার করুণা লীলা” 

“দয়া করে খাও হে"ঃ “শুখা রুখা এক মূঠা” 

“যা জুটিয়েছ তাই দিয়েছি”, “বড় আশা 

লয়ে বসে আছি”, “তোমার ভোঙ্গনলীলা দেখব 

বলে”, “কৃপা করে দেখাও একবার” -_ইত্যাদি 
অসংখ্য আখর আত সহজ সরে যেন সকলেই একসঙ্গে গাইতে পারে এমন করে 
গাওয়া হয়। পদগহীলর ভাঁনতা খুব 'নার্দন্ট নয়। বেশীর-ভাগ ক্ষেঅ্রেই 
“সনাতনদাস” কোথাও “ননরোত্তঞদাস* আবার কেউ কেউ শ্যামানন্দপ্রভূর ভনিতা 
ব্যবহার করে থাকেন । নবদ্বীপের প্রায় সব ঠাকরবাড়ীতেই এই ভোগ-আরতি 


'হয়ে থাকে। 
তাছাড়া শাশ্তপুরের অদ্বৈতাচাযের গৃহে ভোগ-আরাতি-সংকজ্পে 'নয়- 
পদটি গাওয়া হয়ে থাকে : 
“ভজ পাঁতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি | 
শনীগৌরহারি নবন্বীপ-বহার+, 
দীন দয়াধয় হিতকারণী | 
এস এস মহাগ্রভ্‌ করি নিবেদন । 


কৃপা কাঁর মোর গৃহে কর আগমন ॥ 
প্রভ্‌ ল'য়ে নীতানাথ করিলেন গমন। 
আনন্দেতে হূলহ দেয় যত নারণীগণ ॥ 
অন্বৈতগৃহণ? আর ঘত পুরনারণ। 
হল হুল: ধ্যান দেয় গোরাম:খ হোঁর ॥ 
বাঁসতে আসন 'দিলা রত্বসংহাসন । 
সুশশীতল জলে কৈলা পাদ প্রক্ষালন ॥ 
শ্রীকফচৈতন্য প্রভ্‌ কর অবধান। 
ভোগমান্দরে প্রভু করহ পয়ান ॥ 

( বামেতে অছৈত্চন্দ্র দক্ষিণে নিতাই )। 
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই । 
মধ্যাসনে বসলেন চৈতন্য গোসাঁঞ ॥ 


৩০ 


কীর্তনের শ্রেণী 


চৌষাঁট্র মহাম্ত আর দ্বাদশ গোপাল । 
ছয় চক্রবাঁ আর অন্ট কাবরাজ ॥ 
শাক শুকৃতা ভাঁজ দিয়া সারি সারি। 
ভোগের উপরে 'দিলা তূলসাীমঞ্জরা ॥ 
গঞ্গাজল তূলস* 'দিয়া কৈল 'নিবেদন । 
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন ॥ 
দাধ দৃণ্ধ ঘৃত ছানা নানা উপহার । 
আনন্দে ভোজন করেন শচাঁর কৃমার ॥ 
মালপোয়া সরভাজা আর লৃচিপুরী । 
আনন্দে ভোজন করেন নদঁয়া বিহারী ॥ 
না জানিয়ে পরিপাটণ না জান রম্ধন। 
শকা রুখা এক মুষ্টি করহ ভোজন। 
1নতাই রাঙ্গা আমার খাইতে খাইতে । 
ভাল বাল তাল দেয় গোর-ম-খেতে ॥ 
ভেোজনের অবশেষ কহিতে না পারি । 
সুবণ" ভঙ্গারে দিল সুবাসত বার ॥ 
ভোজন সায়া প্রভ; কৈল আচমন । 
সংবর্ণ খাঁড়কায় কৈল দণ্তশোধন ॥ 
আচমন করিয়া প্রভু বৈসেন সিংহাসনে । 
কপর-তাম্বুল যোগায় প্রিয় ভন্তগণে ॥ 
সময় জানিয়া নরহরি আরা্রক লইয়া । 
আরতি করায় গোরার বদন হেরিয়া ॥' 
তাম্বূল খাইরা প্রভুর পালে শয়ন । 
গোঁবন্দদাস করে পাদ সম্বাহন ॥ 
ফুলের চৌয়ারগ ঘর ফুলের কেয়ারী। 
ফলের রত্ব সিংহাসনে চাঁদোয়া মশারা ॥ 
ফুলের পাপাঁড় প্রভুর উড়ে পড়ে গায়। 
তার মধ্যে মহাপ্রভ্‌ সুখে নিদ্রা ধায় ॥ 
শ্রীকফচৈতন্য প্রভুর দাসের অনন্দাস। 
নরোত্তম দাস মাগে সেবা আভিলাষ ।” 

(গ) আরাতর তৃতীয় পরায়ীট হ'ল “সম্ধ্যা-আরাত” ৷ এট প্রধানতঃ বৈষবীয় 
দেব-দেউলের কৃত্য। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে-_ঘণ্টা, কাঁসর। বেল, করতাল ও 
খোল । এগুলি সবই সমভাবে বাজতে থকে, সেইসঞ্যে ছন্দ মিলিয়ে গাওয়া হয় 
স্্যারাতর গান। এক্ষেত্রে নান্যাবধ সম্ধ্যারীতর পদ. আছে ; েমন- মহাপ্রভুর 


৩১৯ 
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আরাতি, মদনগোপালের আরতি, তুলসীর আরাঁত, ইত্যাদ। গান আত সহজ 
সুরে চণ্ছপূট তালে গাওয়া হয় । সমবেত সকল ভন্তই অংশগ্রহণ করে থাকেন। 
সম্ধ্যাবেলার সকলের পরিচিত এ গানাট হ'ল : 


'ভালি গোরাচাঁদের আরাত বনি। 
বাজে সংকীর্তনে ম্বমধূর ধৰাঁন ॥ 
শৎ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল। 
মধুর ম.দ্গ বাজে শুনতে রসাল ॥ 
বিবিধ কুসুম ফুলে বনি বনমালা। 
শত কোট চন্দ্র জনি বদন উজলা ॥ 
ব্রহ্মা আদ দেব যাঁকো করজোড় করে । 
সহস্র বনে ফণণী শিরে ছত্র ধরে ॥ 
শিব শুক নারদ বেদ বিচারে | 
নাহি পর।ৎপর ভাব বিভোরে ॥ 
শ্রীনিবাস হারদাস পম গাওয়ে | 
নরহার গদাধর চামর ঢুলাওয়ে ॥ 

ব'র বল্লশ্দাস প্রীগৌরচরণে আশ । 

জগভার রহল মাহমা প্রকাশ ॥” 


সমানভাবে গ্রানটি গাওয়া হয়, আখরের প্রয়োগ নাই । প্রাতিচরণাম্তর অর্থাৎ এক, 
1তন, পাঁচ ইত্যাঁদ চরণ, আবার দই, চার, ছয় ইত্যাঁদ চরণের সুর একই রকম। 
এক, তিন, পাঁচ ইত্যাদি চরণের ক্ষেত্রে প্রথম শব্দাট দু'বার দ”ুরকম হয় ; প্রথমবার 
যে পদয়ি শুরু হর, দ্বিতীয়বার তার চেয়ে চড়া পর্দরি শুর, নচেৎ সবই এক- 
রকম । এট হ'ল মহাপ্রভুর আরাঁত। সরঁটিতে কিছুটা কেদার রাগের আভাস 


পাওয়া বায়। 


৯। 
পি 





ভাল ূ _ গোরা [ রা রঃ দে র 
সা | সা নিধপ | পম মং পম পধ 
আ |! র [ত বৰ অ নি 
পম | গ ধ্‌- ম গ ূ ম রে 
বা! জে সং কী ইর | ত নে 

| গ রে সানি সা ূ রে সা 
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-. মধু ৰ - রস ৰ ধব. _ নি --] 
সা. ক্রিম: ম. গ্রে রেপ প ; মপু ধ্প, ] 
শং খ অ অঅ | অ অ অ অ 
৬০ সা রে রে রেরে রে রেগ রৈসা নিধ 
অ অ অ বাজে | ঘন টা -- বাজে 
পধ নিসা ) সা নিধ পা পম ] ম পধ 
_ বাজে | - কর! তা আ ! আ আল 
প । গর মপ | ধপ মগ ' রে রে 


[ মধুর মংদচ্গ বাজে শুনতে রসাল ] এই অংশাঁট। [ ] অংশাঁটর মত। 


সাম্ধ্য আরাতিতে মদনগোপালের আরাতির পদাঁট অনেকটা ব্রজবাল প্রভাবিত ; 

মনে হয় এ পদটি সংপ্রাচীন। পদাটির অংশ হ'ল 

হরত সকল সন্তাপ জনমকিয়ে 

মিটত সব জম কাল 'কি। 

আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল 'কি ॥ 

মদনগোপাল জর জয় যশোদা দুলাল কি, 

যশোদাদুলাল জয় জয় গিরিধারী লালাক ॥ 

গোঘহত আরতি কর্পর বাতি 

হেরত বধূম:খ ভাল ক ॥ -ইত্যাদ ' 
এ গানটিতেও কেদারের আভাস আছে 'কিল্তু সঃরাঁট খুবই 'মিন্টি, এবং এ গানাঁটির 
সরের সঞ্গে 'হন্দুস্থানী ভর্জনের সুরের বেশ মিল আছে। সম্ধ্যা আরাঁতর 
মধ্যে মা যশোদার আরাতর একাঁট উল্লেখযোগ্য পদ আছে । সাধারণতঃ উত্তর- 
গোচ্ঠের পবাঁয়ের শেষে এ আরতির পদাটি গাওয়া হয়। সারাদিন গোষ্ঠাবহারের 
পর সম্ধ্যাবেলা শ্রীকৃঃ যখন সখা, ধেনু ও ধেনূ-বংস সহ ঘরে ফিরে আসেন 
তখন মা যশোদা তাঁকে আদর করে প্রথমে কোলে নিয়ে, পরে আসনে বাঁসয়ে আরাতি 
করেন। বাৎসলাভাবাশ্রয়ের এই আরতি পবয়িটি অপ্‌ব" গ্রাইতেন হরিদাস কর 
মহাশয় । গানাট লোফা তালে গাওয়। হলেও একটি গায়ক ভঙ্গ আছে এবং 
আখরসংযুন্ত করে অত্যন্ত রসাল করা হয়ে থাকে । পদটির অংশ হ'ল-- 

“আরাতি কর? নম্দরাণী, বালক মুখ হেরি। 
গায়ত নব নাগরণঙ্গণ, রাখাল সব দেরি রে ॥ 


৩৩ 
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রদ্ভাফল ঘূত প্রদীপ, প্প্পরচিত থারি । 
সংন্দরীগণ উলত দেওয়ত, শিশুগণ করতালিরে ॥ 
রাখি শিৎ্গাবেণ: যশোদামাই, কোরে নিল দোন ভাই । 
মাথন পর ক্ষীর নবন?, খাওয়ে রামকানাই রে ॥ 
সকল শিশুর চাঁদ মুখ ধার, যশোমতশ চুমু খায় 
মগ্গল পূছে নম্দঘোষ, জগদানন্দ গায় ॥ 
আরতির পদ হ'লেও জগদানদ্দের এই পদটি নিত্য গাওয়া হয় না,_তবে এটি 
থুবই জনাপ্রয় পদ । 
সন্ধ্যা-আরতির মাধ্যে তুলসীর আরাঁতি অনেক ক্ষেত্রেই নিত্যকরণণয়, কার্তিক 
মাসের সাম্ধ্যকৃত্য হিসাবেও এটি একান্ত আবণ্যকীয় । সাধারণতঃ যে পদাঁট 
চুপ তালে গাওয়া হয়, সোঁট হ'ল-_ 
নমো নমঃ তুলসী মহারাণী। 
বন্দেজী মহারাণণ নমো নমঃ | 
নমো রে নমো রে মেইয়া, নমো নারায়ণ, নমো নমঃ ॥ 
যাঁকো দরশে পরশে অঘ নাশই, 
মাহমা বেদ পুরাণে বাখানি নমো নমঃ ॥ 
যাঁকো পনর, মঞ্জবী কোমল, 
শ্রীপাঁত-চরণ-কমলে লপটাঁন নমো নমঃ | 
ধন্য তুলসা, পূরণ তপ 'িয়ে, 
শালগ্রামকী মহাপাটরাণণী নমো নমঃ | 
ধূপদীপ, নৈবেদ্য আরাতি, 
ফুলনা 'কিয়ে বরখা বরখানি নমো নমঃ ॥ 
ছাপাল্ন ভোগ, ছন্তরিশ ব্যঞ্জন, 
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি নমো নমঃ। 
শিব সনকাদি, আউর বক্ষ দক 
ঢুড়ত ফিরত মহামনী জ্ঞানশ নমো নমঃ ॥ 
চন্দ্রাসখী মেইয়া, তেরা যশ গাওয়ে, 
ভকতি দান 'দাঁজয়ে মহারাণণ নমো নমঃ | 
সাম্ধাকৃত্যাির মধ্যে আরও একটি আবশ্যকীয় কীর্তন হ'ল শ্ত্রীহীরবাসর 
কীর্তন'। এ গানটি কেবলমাত্র একাদশ তাঁথতে, রান্রবেলা গাওয়া হয়। 
একাদশ? বৈষণবায় তাঁথ হিসাবে খুবই পুণাতাথ, তাই এঁ তিথিতে এ গানটি 
অবশ্য করণ'য়। হরিভান্তীবলাস গ্রন্থের দ্বাদণ 'িলাসে উল্লেখ আছে-_ 
“নমো ভগবতে তস্মৈ বস্য প্রিল্নতমা তিথিঃ। 
একাদশী হ্বাদশণ চ সধ্বতীর্ঘপ্রদানূণাং ॥” 
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এই একাদশী তিথির রান্রিজাগরণ বিধেয় এবং সেই জাগরণে নত্যগাতাদি 
আবশ্যকীয় ॥। তিথির পৃণ্যতা হেতু এই নত্য, গীত, বাদ্যাদিজানত ফল 
চতুরাশ্রমজানিত সব ফলের চেয়ে বেশী । 


“যঃ পুনঃ করতে গীতং সনতত্যং বাদ্যসংযুতম:। 
ন তত ক্রতুশতৈঃ প.ণ্যং ব্রতদানশতৈরাপি ॥ 

বঃ পুনঃ কুরুতে গীতং 'বিলজ্জোন্তাতে বদি । 
লভতে নিমেষার্ধেন চতুরাশ্রমজং ফলম: |” 


তাই বৈষ্বকর্তব্যাচারে একাদশন একাঁট মহৎ তাঁথ হিসাবে অবশ্যপালনখয় ॥ এ 
রান্রর জন্য 'নাদ্ট গানটি হ'ল-_- 


শ্রী হরিবাসরে হরিকীর্তন বিধান । 
ন:ত্য আরম্ভিলা প্রভ্‌ জগতের প্রাণ ॥ 
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ | 
উঠিল কীর্তন ধান গোপাল গোীবন্দ ॥ 
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রী চন্দন মালা । 
সবাই গায়েন “কৃষ্ণ! প্রেমে হ'য়ে ভোলা ॥ 
ম.দঙ্গ মান্দ্রা বাজে শঙ্খ করতাল। 
সঙকাত“ন-সঙ্গে সব হইল মিশাল। 
রঙ্ধাণ্ডে উঠিল ধ্ৰান পুরিয়া আকাশ । 
চোৌদিকের অমঙ্গল সব যায় নাশ ॥ 
চাঁরাদিকে মগ্গল শ্রীহরি-সত্কীর্তন। 
মাঝে নাচে জগন্নাথ 'মিশ্রের নন্দন ॥ 
যাঁর নামানন্দে শব বসন না জানে। 
যর রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে ॥ 
যাঁর নামে বাঁল্মণাক হইল তপোধন। 
যরি নামে অজ্ামল পাইল মোচন ॥ 
যাঁর নাম শ্রবণে সংসার-বম্ধ ঘুচে । 
হেন প্রভ্‌ অবতার কলিষ.গে নাচে ॥ 
যাঁর নাম লইয়া শুক নারদ বেড়ায় । 
সহম্রবদনে প্রভ্‌ যাঁর গুণ গায় ॥ 

সব্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত ষে প্রভুর নাম । 
সে প্রভ্‌ নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান: ॥ 
1নজানন্দে নাচে মহাপ্রভু 'বিশ্বম্ভর | 
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর ॥ 
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ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায় । 

ছিশড়য়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায় ॥ 

শ্লীকফ চৈতন্য নিত্যানম্দচাঁদ জান । 

বৃন্দাবন দাস ত'ছ প্দধুগে গান ॥ 
এ গানটিতে প্রাতিটি চরণের পরেই “ভাই হে* বলে একটি সাগ্গীতিক সংযোজন 
থাকে । গানটি গাওয়া হয় “ধামালি” তালে, আট মান্রায়। এ তালটি প্রার্থনাত্মকা 
পদের ক্ষেত্রে খুব বেশন ব্যবহৃত হয়ে থাকে । গানটিতে প্রয়োজনীয় ক্ষেতে আখর 


সংযোজনা করা হয়। 


অধিবাস কীর্তন 

আঁধবাস কীর্তন বা মঞ্গল আঁধবাস হ'ল আনুষ্ঠানিক কীর্তন । পরের দিন 
প্রাতঃকাল থেকে কীত্তন-মহোৎসবের শুরু হবে এমন সংকজ্প করবার জন্যই 
এ আঁধিবাস কীর্তন করা হয়ে থাকে এবং এই আঁধবাসাবাধর প্রবর্তক স্বয়ং 
শ্রীচৈতন্যদেব। সংকজিপত কীর্তন বলতে প্রহরব্যাপী সংকজ্প। আট, ষোল, 
চাঁত্বশ ইত্যাদি বহুপ্রহরব্যাপী নামসংকণর্তন হ'তে পারে । আবার অন্টকালীন 
লীলাকীর্তনও হ'তে পারে, অথবা পছন্দমত নানাপ্রকার কৃষ্ণলীলাগানও হ'তে 
পারে । এসব ক্ষেত্রেই অধিবাস গান করতে হয় আগের দিন সম্ধ্যাবেলা । সে- 
সময়ে বিগ্রহের পুজা আঁভিষেক হয়, নাটমশ্দির বা প্যাশ্ডেলকে আমের পল্লব 'দিয়ে 
সাজাতে হয়, চৈতন্যোত্তরযুগে ক্ীচৈতন্যের প্রাতিকাতি বা মনন্মগ্ন বিগ্রহ বসানো হয়। 
চৈতন্যের সময়ে গাঁতা-ভাগবতাঁদি গ্রন্থ সাজয়ে রাখা হ'ত। পূর্ণঘট স্থাপন 
করতে হয় এবং একটি প্রদীপ জালিয়ে রাখতে হয় । গায়ক, বাদক ও শ্রোতা 
বৈফবদের নিমন্ত্রণ করতে হয়। কীর্তন সম্প্রদায়গলির জন্য বাসস্থান ঠিক করতে 
হয় ; তাদের উপযভৃন্ত প্রসাদাঁদর আয়োজন করতে হয় । সম্ধ্যাবেলার আসরে মালা 
চন্দন 'দয়ে গান শুরু হয় । কোথাও মান্র একটি গান হয় আবার কোথাও পরপর 
পাঁচাট গান গাওয়া হয় । গান শেষ হ'লে খোল করতাল ইত্যাদি ঘণ্ধগুলি আসরে 
রেখে যেতে হয়। পরাদন সযেদিয়ের প্রাকমুহতে গান শর করতে হয় ! 
আধিবাসের গানগহীলর মধ্যে প্রথম গানাঁট ঠাকুর নয়নানন্দের রাঁচিত “জয় রে জয় রে 
গোরা'। যেখানে একটি গানে অধিবাস হয় সেথানে শুধু এ গানটিই হয়ে থাকে। 
কীর্তনের মধ্যে এ গানটি বড় দশকূশী গান হিসাবে খ্বই প্রসিম্ধ। প্রথম চরণাঁটি 
পাঁচ আবর্তের ঝড় দশকুশশী । শ্রীবাস অঙ্গানে যখন এ গানাঁটি হ'ত, জল আনবার 
সময় মেয়েরা যাবার পথে গো" বণণট শুনে গিলে, ফেরার পথে রা” বণট শুনতে 
পেত। খুবই বিলম্বিত লয়ের গান । কেউ কেউ বলেন এটি ময়়নাডালের বড় 
দশকুশী । তা যাই হোক গড়াণহাটি গান সম্পকে বর্তমানে সকলের যে ধারণা 
তা দিয়ে বিচার করলে, মনে হয় এ গানটি একাটি প্রিপ্ধ বড় দশকুশী গড়াণহাট, 
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গান । গানাটির আরও একটি প্রকরণ আছে, যা বিশেষভাবে &ঈধাম বন্দাবনেই 
প্রচালত । সেটি হ'ল 'মধাম দশকশণ” তালে, প্রথম থেকে শেষ পর্ম্ত একই তালে 
গাওয়া হয় । প্রত চরণে একবার লঘু কাটান আর একবার গুরু কাটান, অর্থাং 
শুধু এ একটি গান গ্াইতেই জাড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। পরব 
কালে শ্রদ্ধেয় রামদাস বাবাজী মহাশয় লোফা তালে হাল্কা করে গাইতেন, 'কিম্তু 
এত অপর্ব আথর ব্যবহার করতেন যে আখরের মাধূ্য নিয়েই মূল গানাটি 
ভরপুর হয়ে উঠত । মুলগানটি হ'ল -- 
“জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন 
মগ্গল নটন সৃঠাম । 
কণর্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানদ্দে 
মুকুন্দ বাস গুণ গান ॥ 
্রাং দ্রাং'দ্রাম 'দ্রাম মাদল বাজত 
মধুর মঞ্জীর রসাল। 
শঙ্খ করতাল ঘণ্টা রব ভেল 
| মিলল পদতলে তাল ॥ 
কো দেই গোরা অ্গে সংগান্ধ চন্দন 
কো দেই মালাতক মাল । 
পিরীতি ফুলশরে মরম ভেদল 
ভাবে সছচর ভোর ॥ 
কোই কহত গোরা জানকণবল্পভ 
এ রাধার প্রিয় পাঁচবাণ । 
নয়নানন্দের মনে আন নাহক জানে 
গোর আমার গদাধরের প্রাণ |ঃ 
আধবাস পথাঁয়ের দ্বিতীয় গানাটির রচল্পিতা সম্পকে দ.'রকমের ভাঁনতা পাওয়া 
বায়। একটি হ'ল পরমেশ্বরদাস, অপরটি বৃশ্দাবনদাস। এ প্রসঙ্গে বেশীর 
ভাগ গানই যেহেত, বৃন্দাবনদাস বিরাঁচিত সেহেত: মনে হয় এ গানটিও বন্দাবন- 
দাসেরই লেখা। অবশ্য একই [বিষয়ের উপর একই ধরনের ভাষা দিয়ে একাধিক 
গান একই কবি রচনা করেছেন কিনা তা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে । তাই 
অনধ্র,প রচনা পরমেন্বরদাস করেন নাই একথাও বলা যায় নাঃ তবে নানা 
গায়কের মহখে গানটি শুনে দেখোছ বেশগর ভাগই 'বদ্দাবনদাস' ভনিতায় 
গেয়ে থাকেন। গানটি “মায়র তেওট” অর্থাং “তেওট তালে গাওয়া হয়। 
গানটি সন্দর বর্ণনামূলক। পদটি আবশ্যকণয় বলে সম্পণ* পদটিই উ্লাখত 
হ'ল: 


বাংলার কীর্তন গান 


“একদিন পণছ? হাসি অদ্বৈতমান্দরে আসি 
বসিলেন শচীর কমার । 
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বাঁসলা রছ্ছগে 
মহোৎসবের করলা বিচার ॥ 
শুনিয়া আনন্দে ভাসি সীতাঠাক;রাণী আস 
কাঁহলেন মধুর বচন । ও 
তা শ্রান আনম্দমনে মহোৎসবের বিধানে 
বলে কিছ শচীর নন্দন ॥ 
শন ঠাক;ুরাণী সীতা বৈফব আনিয়া হেথা 
আমন্পরণ করিয়া যতনে । 
যেবা গায় ষে বাজায় আমন্ত্রণ করি তায় 
প:থক পৃথক জনে জনে ॥ 
এত বাল গোরা রায় আজ্ঞা 'দিল সবাকায় 
বৈষব করহ আমন্ত্রণ । 
খোল করতাল লৈয়া অগুরু চন্দন দিয়া 
পূর্ণঘট করহ স্থাপন ॥ 
আরোগপণ করি কলা তাহে বাঁধ ফৃলমালা 
কীর্তন মণ্ডলী কতূহলে । 
মাল্য চন্দনগুয়া ঘৃতমধু দধ দিয়া 
খোল মগ্গল সম্ধ্যাকালে ॥ 
শহীনয়া প্রভুর কথা প্রীতে বাধ কৈল যথা 
নানা উপহার গন্ধবাসে। 
সবে হরি হরি বলে খোল মঙ্গল করে 
পরমে*বর দাস রসে ভাসে ॥” 
এর পর তৃতীয় গানটি হ'ল আয়োজন পর্যায়ের । এ গানটিও বৃন্দাবনদাসের 
লেখা । এ গানটি “একতালি' বলেই পাওয়া যায় । এট হ'ল বৈষব-নিমন্ত্রণের পদ, 
এই পদেই সমস্ত গোস্বামণ ও মহান্তদের আহ্বান করা হয় । এ গানাঁটকে অনেকে 
লালাকীত'নের আঁধবাস বলে মনে করেন» আবার কেহ কেহ নামকীর্তনের 
আধবাসে গাইলে লীলাগান' শহ্দাটর পাঁরবতে" “নামগান' শন্দট ব্যবহার 


করেন। পদটি হ'ল-- 
“নানা দ্রব্য আয়োজন কার করে [নিমন্ত্রণ 
কৃপা কার কর আগমন । 
তোমরা বৈফবগণ মোর এই নিবেদন 


দষ্টি কার কর সমাপন ॥ 


৩৮ 
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কার কত 'নিবেদন আনিল মহাম্তগণ 
কীর্তনের.করে আধবাস। 

অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষাব আসিয়া মিলে 
কালই হবে কীতন বিলাস ॥ 

নলীকফের লশলাগান কাঁরবেন আস্বাদন 
পরবে সবার আভলাষ । 

শ্লীকৃফ চৈতন)চ্দ্ু সকল ভকতবন্দ 


গুণ গায় বন্দাবনদাস ॥' 
চতুর্থ গানাঁটও ব.ম্দাবনদাসের । এ গানাট সবন্ধ:গাওয়া' হয় না। এাঁটকেও 
লীলাগানের আধবাস বলে অনেকে মনে করেন, িম্তু নামকাত'ন ক্ষেত্রেও 
গানটির প্রয়োগ আছে ; সেক্ষেত্রেও 'লীলাগান' শহ্দটির পাঁরবতে 'নামগান' শব্দটি 
প্রয়োগ করতে হয়। এ গানটি “মধ্যম দশকুশণ' তালে গাওয়া.হয়, “চ.ড়াটি 
বাঁধিয়া'র জোড়া গান বলেই জানা যায় । গানাট হ'ল__ 
“আগে রম্ভা আরোপণ পূর্ণঘট সংস্থাপন 
আম্রপল্লব সার সার । 
দ্বজ বেদধানি করে নারগগণ জয় করে 
আর সবে বলে হরি হার 
দাধ ঘৃত মঞ্গল কার সবে উতরোল 
করয়ে আনন্দ পরকাশ । 
আনিয়া বৈষবগণ দিয়া মালা চন্দন 
কর্তন মগ্গল আঁধবাস ॥ 
সবার আনন্দমন বৈষবের আগমন 
কালই হবে চৈতন্য কীত'ন। 
শরীক চৈতন্য চন্দ বলরাম:নিত্যানন্দ 
গুণ গায় দাস বূন্দাবন ॥ 
আঁধবাস পধাঁয়ের সর্বশেষ গানটি বংশীবদনের লেখা:। এঁট পবভাস তেওট” 
অর্থাৎ তেওট তালে গাওয়া হয়। এটি হ'ল নবদ্বীপ পধায়ের-মআধবাস ।.এ 
পদাটিতেও সুস্পষ্ট দেখা যার যে শ্্রীচৈতন্যদেবের উদ্দীপনায়ই:আঁধবাস কান 
শুরু হ'ল। পদটি হ'ল-_. 
“জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ । 
গোরাঞ্গ আদেশ পাইয়া ঠাকুর অদ্বৈত যাইয়া 
করে খোল মঙ্গলের লাজ ॥ 
আনিয়া বৈফব সব হরিবোল কলরব 
মহোৎসবের করে আঁধবাস। 


. ৩৯ 
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আপান 'নিতাই ধন দেয় মালা চন্দন 
করে 'প্রয় বৈফব সম্ভাষ ॥ 
গোবিন্দ মৃদঞ্গ লৈয়া বাজায় তাগ্ডা থৈয়া থৈয়া 
করতালে অদ্বৈত চপল । 
হারদাস করে গান লীবাস ধরয়ে তান 
নাচে গোরা কণর্তন মঙ্গল ॥ 
চৌঁদিকে বৈষবগণ - হার বলে ঘন ঘন 
কালই হবে কর্তন মহোৎসব। 
আজ. খোল মত্গলি রাথয়ে আনন্দ করি 
বংশী কহে দেহ জয় রব॥” 
এ গানটির পরেই কিছু সময় নামগান করে গান-বাজনা স্তথ্ধ হয়ে বায়। 
থোল করতাল রেখে দেওয়া হয় পরের দিনের মণ্গল-আরাতর সময় পর্ষম্ত। 
এ হ'ল আঁধবাস পধাঁয় । 


পরবগান 
পপরবগান' বলা হয় “পর্ব গান'কে, অথাঁৎ রাধাকৃষ লীলা বিষয়ক বৈষণবদের কতক- 
গুল বিশেষ পর্ব আছে । এই বিশেষ পর্বগুলির জন্য এ সমস্ত দিনে এ গান- 
গুল গাওয়া হয় বলেই এগৃলিকে “পরবগান” বলা হয়। এ পর্বগুলি হ'ল 
--হোঁর” 'ঝলন”, রাস” 'ফিংলদোল” “বাসম্তী রাস' ইত্যাদ। এগুলির মধ্যে 
“হোরি” ঝুলন' এবং 'রাস' বন্দাবনে বিশেষভাবে প্রচালিত ; তা ছাড়া কোন 
কোন ঠাকুরবাড়তে এখনও নিয়মিত পর্ব উপলক্ষে গানগুলি গাওয়া হয়। 
যেহেতু এ গানগ-ল অন্যান্য গানের মত বংসরের সবসময় গাওয়া হয় না, সেজন্য 
এগ প্রায় অপ্রচালত পধাঁয়ে গণ্য হ'তে চলেছে। প্রতিটি পষয়িই বৈশিষ্ট্য- 
পূর্ণ এবংবশেষ লীলা হিসাবে পাঁরচিত, তাই গানগুির পযয়িকেও “লখলা" বলে 
চাহত করা হয় ; যেমন--“হোরিলীলা” ঝহলনলখলা” 'রাসলালা” ইত্যাঁদ । 
হোরিলীল।” ফাজ্গুননী পৃর্ণিমা 'তিথর লীলা এবং বসম্তের বিশেষ লীলা । 
বশ্দাবনে প্রাচখন পদ্ধতি অনুসারে মহাসমারোহে এ লালাটি ্মরণ করা হয়। 
এটিই হ'ল দোল । এসময়ে মত্ত প্রান্তরে মণ স্থাপন করা হয়, শ্ত্রীবিগ্রছের 
মণ্ারোহণ হর ; সকলেই ঠাকৃরকে আবার, রং ইত্যাঁদ দিয়ে থাকে । এ তাথর 
অপর আকষ“ণ হ"ল--এই 'তাঁথকে আশ্রয্প করেই শ্লীচৈতন্যদেব জগতে আবিভ্ত 
হরোছিলেন । তাই এ 'তাঁথতে যেমন রাধাকৃষফের 'হোরিলীলা গাওয়া হয় 
তেমান শ্রীগহা প্রভুর আবিভবের বিশেষ কীর্তনাটও স্থানে স্থানে গাওয়া হয়। 
সং্গীতাঁবষয়ে এ হোরিলীলাটি বাভিক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে প্রপদে 
হোরিগ্রান গাওয়া হয় “হোরি তআলে' অথথি “ধামার তালে'। গানের সোণ্ঠবও 
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থেন্ট রক্ষিত হয়। আগাঁলক পধায়েও লোকসঙ্গীত হিসাবে এ গান বিহার 
এবং উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে খুবই প্রচলিত । গানগল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চাঁচরের' 
ছন্দে গাওয়া হয় সাত মান্রায়ঃ মাঝে মাঝে আট মাগ্রার লণ্গী বাঞ্জিয়ে জমাট 
করা হয়। বাংলাদেশের লেকসংগণতেও 'হুলি' গান বলে এই হোরণ গানেরই 
বিশেষ পবনি প্রচলিত আছে। তবে সবপেক্ষা আঁধক ব্যবহার হচ্ছে কীর্তন 
গানে। হোরিলীলার বিষয্নবস্তুটি হ'ল- শ্রীকফের বংশীধ্বান শ্রবণ করে 
শ্রীমতী রাধারাণ্ণ সখাীগণসহ. আঁভসার করলেন। এদকে শরীক তাঁর সথা 
অথাৎ শ্রীদাম, দাম, বসনদাম, সুবল ইত্যাদিকে সঙ্গে করে ফাগু আর রং নিয়ে 
প্রস্তুত । অনরূপে লালতা; বিশাখা, চিন্তা, চম্পকলাতিকা, সংদেবণ, রঙ্গদেবাঁ 
ইত্যাদি সখাঁবৃন্দকে নিরে ফাগ্‌ এবং রং পিচকারী নিয়ে চলেছেন--আজ রং 
খেলার বুদ্ধ হবে দুই দলের। যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণচন্দ্র হারবেন 
এবং পালাতে চাইবেন, সখীরা বে্টন করে ধরবেন, পরে রসাস্বাদনাদির মাধামে 
লীলাপ্রসঙ্গ শেষ হবে। “হোরি লণলা*য় বড় গান বিশেষ নাই, কিন্তু গান- 
গুলির কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে । প্রথমতঃ বিশেষ গানগুলি প্রায় সবই একই 
ধরনের সরে অথাৎ বাংলা বসন্তের প্রভাবযমুন্ত । দ্বিতীয়তঃ বেশীর ভাগ গানই 
দুঠুকী” অর্থাৎ সাত মাতার ৩। ৪1 ৩। ৪ ছন্দ প্রযনত্ত, তৃতীয়তঃ গানগৃঁল 
খুব উদ্দীপনাময় এবং একধরনের ছন্দ ব্যবহার করে মাতন তৈরপ করা হয়, যাকে 
বলা হয় 'হোরি ঠমক” চতুর্থতঃ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গানগলি বসে বসে গাওয়া 
হয়। এমনভাবে গানের পর গান যুন্ত করা হয় যেন লীলাটি শেষ পর্যন্ত নাটকায় 
পযাঁয়ে পর্যবাঁসত হয়ে যায় । আখরের মাধ্যমে সম্মোহন সূষ্টি হয় ৷ শোনা যায়, 
রাধিকা সরকার বৃন্দাবনে হোরি গান গাইতে আখর দচ্ছিলেন-_-“ যায়”, 
“হারদয়া নাগর এঁ যায়” “যেতে যেতে আবার 'ফিরে চায়” । বাইরের দিকে আঙ্গুল 
দেখিয়ে বার বার এ যায় আখর সংঘুস্ত করার সঞ্গে শ্রোতারা সব উঠে ধীদকে 
চললেন, চললেন গায়ক নিজেও । 

“হোরি লীলার' আঁভসার পর্যায়ের তেওট তালের সূন্দর পর্দাট রচনা করেছেন 
'জগমোহন দাস" । শ্রীমতী রাধারাণী মুরলণ, ডম্ক ইত্যাদির শব্দ শুনতে 
পেয়েছেন 
“ঘন মুরল? ধ্বনি ডম্ফ শবদ শুনি 

উমরই নাগর চিত। 
সথগণ স্গে নাম ধান নিকসল 
গায়ত সুমধ্যর গীত |” 
অনধরাগ্ণভরে হেলে দলে, নেচে নেচে, ব্রজের পথ আলো করে চলেছেন সখা 
গণকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমতী রাধা িনোদিনগ। অভিসারের পথে গান, বাজনা ও 
ত্য পমানভ্ঞাবে চলেছে 
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“ডম্ফ রবাব উপাঞ্গ বাজাওত 
কোই সাঁথ করে তাল। 
সবে ভেল উনমত আবীর উড়াওত 
কোই সখি বলে ভাল ভাল ॥ 
এমনি করে নত্যগীতাঁদি সহ চলেছেন শ্যামপ্রেম-সায়রের মরািনগ, যেতে যেতে 
বজবধূদের সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন কািম্দীর তীরে । উপাষ্থত হতেই 
বটসবলাদি সখাগণকে সঙ্গে করে প্রতিপক্ষের নারক শ্রীকৃষচন্দ্ুও হাজির । 
“হোরিক র্গে সঞ্গে ব্রজবধূগণ 
আওল কালিন্দীতীর । 
বটসুবল সঙ্গে খোঁলতে খেলতে র্গে 
আওল গোকনলবীর ॥” 
“এস এস* বলে প্রথমে শ্রীমতী রাধারাণশকে আহবান করলেন । শ্রীকৃষ্ণের এমন 
গরবিত ভাব যেন একট; পরেই শ্রীমতী রাধারাণীকে সদলবলে হেরে পালাতে হবে ॥ 
তাই প্রথমে অঙ্প, পরে বেশী করে শুর: হল রংখেলা । 
“মদনমোহন হেরি দেয়ত রসগার 
দ'ই দলে ভেল একঠাম। 
ছুটে পচকারী গুলাল ভার ভার 
রখ মুরাছি কোটি কাম ॥” 
হর্যতরঙ্গের এ অপূর্ব লীলার বর্ণনা দিয়ে সনাতন গোস্বামশ বলেছেন : 
আহা কি অপরূপ 1 
শবাকরাঁত ধশ্মেরিতমঘবোরিণি 
রাধা কৃঙকম পঞ্কম। 
দাঁয়তাময়মাপ 'সিপ্ীত ম.গমদরস- 
রাশ 'ভরাঁবশগ্কম ॥ 
ক্ষিপাত মিথো যুবমিথুনমিদং নব 
মরুণতরং পটবাসম:। 
জিতামাতি জিতমাত মুহরভিজল্পতি 
কজ্পয়দ তন্বাবলাসম্‌ ॥” 
প্রচণ্ড ব্দ্ধ-কে হারে, কে জেতে ! পদকতাঁ অথাৎ গায়ক একপাশে দাঁড়রে 
বলছেন, অথাৎ আখর দিচ্ছেন--“আগম কিম্তু জিতে গেলাম'ঃ “তোমরা যেই হার 
আর যেই জিত” “অমন রসের লীলা দেখতে পেলাম” । প্রচণ্ড যাদ্ধ। সকলেই 
আহরিণী বটে কিম্তু আলাভোলা নয়, ব্বাম্ধ তাঁদের কম নেই। তাই এঁ রসের 
নাগর যেন পালিয়ে না বান, তাই: তাঁকে ঘরে ধরে রং 'দিচ্ছেন সব সখিগণ ॥ 
যৃথ-যৃথ হয়ে দাঁড়য়েছেন, বোধ হয় দেখবেন,এবার কোন পথে পালায় । ললার 
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বর্ণনা দিচ্ছেন বল্পভীদাস-_ 
"সব সাথ মেলি ঘেরার 
কৃঞ্জবনসে না নিকসে* কানাইয়া ।” * 
গানের এ অংশটি ধক্লা, প্রাতিবার চরণের শেষে সবে মিলে গায়, কেহ "দু'ঠুক? 
তালে”, আবার কেউ ধামালি, তালে” । সারা সব দাঁড়িয়েছেন-- 
“যাহ ষুথ প্রবন্ধ হোয়ল সব 
লাঁলতা শাখা আদি কার। (হেই হো) 
সমহথা সম-খী দুহ ছটে পিচুকারশ মুহু 
রঙ্গ গুলাল ভরি ভার ॥ (হেই হো)” 
আগে অছেন কৃষচন্দ্ুঃ সথ্গে তাঁর বট-সবল আর মধুমগ্গল। কম্তু গোপিনীদের 
এঁ লাখে লাখে 'িটকারীর সামনে তাঁরা দাঁড়াতে পারলেন না, তাই 
“মধূমণ্গল সহ সবল পলাওয়ত 
বল্লভী দাস জয় গায় ॥” 
সখাগণ সব একে একে পালাতে শুরু করলেন--তখন সখাঁগণ কৃফচন্দ্রুকে উদ্দেশ 
করে বলতে শুরু করলেন-_জ্ঞানদাসের ভাষা-_ 
“( হেদে হে) ও শ্যাম নাগর হয়ে হারলে হে।” 
এ অংশটি লোফা তালের ধুয়া । পরের চরণ “চপল চপল 'দিঠে সুধামুখী চায়” । 
তার পরের চরণাট “চ;য়া চন্দন গোর দেয় শ্যামগায়” ॥ এটিতেই ধীরে ধারে 
হোরির ঠমক শুরু হয়, আবার ধুয়ায় ফিরে আসে । এমনিভাবে সব কি চরণ 
গাওয়া হয়। চরণগাল হ'ল-- 
“ললিতা লালত হাসি--প্রহেলিকা গায় । 
আনন্দে বিশাখা সাঁখ মৃদঙ্গ বাজায় ॥ (হো হো) 
রঙ্গভরে রঞ্গদেবী শ্যামেরে শধায়। 
আবার খোলবে ফাগহ গোপীকা সভায় ॥ (হোহো) 
সুদেবী সজল আখ নাগরে বুঝায় । 
জ্ঞানদাস গোবিশ্দের চরণে লুটায় ॥ (হো হো)” 
সখীগণ বলছেন--“দুঃখ করোনা শ্যাম, নাহয় একবার হেরেছ হে? যাক্‌ গেছে 
যাক তোমার সখা, আমরা যাব তোমার দলে, এস দেখি আবার থেলি হে £ 
ভাবছ বুঝি তূমি একা, কিন্ত: তা ঠিক নয় আমরা অনেক আছি তোমার সঙ্গে, 
তাই বাঁল”-__ 
“এস বধু, আরবার খোল হে ফাগযয়া । 
এবার হারিবে যাঁদ ফাগুহারা নিরবাঁধ 
জগভার গাব এই ধুয়া |” 
রাধারাণণ বলছেন-_-বটে, তোমার দলের বীর সখাগণ সবই পালিয়েছে, আমার 
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আছে লালতার আর 'বিশাখার দ্‌টি ষ্‌থ, এর থেকে বিশাখার যথ তোমাকে 
দিলাম, তারা তোমার পক্ষে খেলবে আর লালতা খেলবে আমার পক্ষে । দেখা 
যাক: কি ঘটে। বালতি দেখে মনে হয় তোমার সবই ফাঁকা- রং ফাগয়া 
কিছুই নাই, পিচকারণও ভাঙা। কি 'দয়েই বা খেলবে ! এস আমার রংই 
তুমি লও, 'পিচকারী যা লাগে লও--তবহ এস আর-একবার খোল, নচেৎ তোমাকে 
সবে হারংয়া নাগর বলবে, আমি তা কেমন করে সইব ।” 


“যদি বল একা আমি বহু সঙ্গের সঙ্গ তুমি 
সম্মহথে বিশাখা হউক তুয়া। 
লালতা আমার সাথ আইস আবার খোল দেখি 
জানা যাবে কে কেমন খেলয়া ॥ 
যাঁদ বল রঙ্গ নাই লেহ রঙ্গ যত চাই 
নহে বোলাও আপন খেলয়া। 
1পচকারণ নাহ থাকে দদব আমি লাখে লাখে 


যত চাবে পাবে হে বধুয়া ॥” 
হোরি লীলার এসব প্রাস্ধ গান সংরায়িত হয়ে খন গায়কের মধুর কণ্ঠ 
থেকে নির্গত হয় তখন অপর ব্রজমাধূরণী প্রকট হয়ে উঠে । কালোচিত লীলা 
বলে ধতুরাজ-সমাগমে রসরাজ গোবিন্দের আচরণ যেমন মূর্ত হয়ঃ তেমন রই 
রসবতীর ফাগুমাখা বদনচাঁদ প্রত্যক্ষে উদয় হয় শ্রোতার সমক্ষে। বসন্ত- 
মাখানো সংরের ভাঁতি, কৃস-ম-নাচী ঠমকি ছন্দ, ভন্ত হংসবন্দের প্রেমসুধাপানের 
আকৃতি আর গারক-বাদকের শোঞ্পক সংকলন বাঁত্ত সব মিলে হোঁরলালার 
যে চমৎকারিতা সষ্ট হয়ঃ তা থেকে উপলাধ্ধ হয় বাংলার সঙ্গীত চিরম্তন এবং 
আবিনম্বর । 
২। “লন লীলা; হ'ল বরাকালোচিত লীলা । শ্রাবণ মাসের শংক্লা একাদশী 
থেকে পা্ণমা পর্যন্ত এ লীলা স্মরণ করা হয়ে থাকে । এ সময়ে প্রতিটি 
 ঠাকুরবাঁড়তে আত স.ম্দর করে সাজিয়ে একটি দোলা বানানো হয়, বাকে বলা 
হয় ৃহন্দোলা, তারই উপরে রাধাকৃষফের বিগ্রহকে বসিয়ে ঝালানো হয়। এটিই 
হ'ল ঝুলন ল'লা বা হিন্দোল লীলা । এ লীলাপ্রসঞ্গাঁট শুরু হয় রাধারাণীর 
আভসার দিয়ে । 
“ঝুলা ছলে ধনী চলে বিনোদিনী 
লালতাদি সাঁথ সঙ্গে ।”-- ইত্যাদি 
এটি একটি দুস্ঠুকী গান । অবশ্য এ গানের আগে থাকে গোৌরচদ্দ্রকা ৷ ঝুলনের 
প্রসিদ্ধ গোরচাশ্দ্রিকা গড়াণহাটি তেওট তালের-_-র ঢর কাণ্চন 'নাম্দ কলেবর' 
ইত্যাদি । এর পর অভিসার করে মিলন। এ প্রসঙ্গে অপূর্ব বষরি বর্ণনা, 
শবশেষত আরও একটি গড়াণহাটি তেওট 'নওল নগাল নব রঞ্গমে । দূহ্‌ ঝুলত 


88 


কীর্তনের শ্রেনী: 


প্রেম তরঙ্গমে ॥" 
এ গানাঁটর পরবতর্ণ অংশ তেওড়া তালে গাওয়া হয় । যেমন-- 
“বদত ময়ূর চাতক চকোর 
কর কোকিল অনগান। 
রটতা দরদা তোয়ে দাদবরণ 
বৃন্দ সুন্দর নোন নোৌন ॥” 


“বৃন্দ সূন্দর' অর্থে ঝিরাঁঝর বৃষ্টি মকরম্দ বিশ্দুর মত ঝুলন-আয়োজিত হর্ষ- 
বদ বনকে শোভা করেছে । গোবিদ্দলীলামহত গ্রশ্থে এ প্রসগ্গাঁট বিনাসে 
অপূব বৃত্তা্ত পাওয়া যায়। বার উপকরণ মেঘ, উজ্জ্বল শহভ্রবর্ণ বলে 
অভিমানীর মত আকাশে ওঠে, কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে যখন বন্দাবনের উপরে আসে 
তখন সে শ্যামবণ" শ্রীকৃষণীবগ্রহ দেখতে পায় এবং সেই রূপের উজ্জ্বলতা দশ'ন করে 
গ্বকণয় রূপের বৃথা আভমান ত্যাগ করে কৃষ্ণরূপাঁচম্তায় বিভাবিত হয়ে ক্রমশঃ 
শ্যামবর্ণ ধারণ করে এবং স্থান ত্যাগ করে পলায়ন করতে চায়, কিম্তু “বাবো বা 
কহ ব্যোম সর্বং নিরুদ্ধং"--অর্থাৎ আকাশ গোলাকার বলে আবার ঘুরে একই 
স্থানে ফিরে আসে । তখন শ্রীকৃষ্চরণপাপ্তিব তীর লালসায়--“সদ্য পাশ্ড্রভয়াৎ 
বক্ুশ্দিতুসৌ” অর্থাৎ অনন্তর পাণ্ডুব্ণ ধারণ করে কাঁদতে শুর করে । আর 
সেই অশ্রুই বৃষ্টিরুপে পাতিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পশ* করে। তা ছাড়া 
হিন্দোলা রচনার বিষয়ে যোগমায়ার অপর িপৃণতী । বনের মধো অনেক 
কদদ্ব গাছ আছে । তার মধ্যে যেই যেই দূশট বূক্ষের শাখা সংশ্লিন্ট ভঙ্গীতে 
বঙ্গীয় চালাঘরের মত হয়ে থাকে সেই সেই শাখার নীচে বেদী নিমিত হয়-- 
তারই নাম “মাণকু্রিম”। এ কুট্রিমের উপরেই রচিত হয় 'রতন হিন্দোল"। 
হিন্দোলের উপর পন্পশয্যা রাঁচত হয় কেবলমান্র পরাগ দিয়ে । বৃশ্তভাগকে 
পাঁরত্যাগ করা হয়, কারণ শন্ত বন্ত রাধাগোবিন্দের কোমল অঙ্গে ব্যথার কারণ 
হ'তে পারে । যেকোন একটি দোলাকে 'নাঁদর্টি করে রাধাগোবন্দ বসেন আর 
সথীগণ সোঁটি দোলাতে থাকেন। আবার কখনও ম্লীক্ণ স্বয়ং পদধ:গলের 
সাহায্যে দোলনাটি জোরে দোলাতে থাকেন । 
রাধারাণণ ভীত হয়ে পড়েন-_- 
“ঝুলনা ধমকে চমকে রাই, 'বিহাসি মাধব ধরই তাই, 
আনন্দে অবশ পরশ পাই, চাপি ধরই কোলা ।” 
ইত 

তখন শ্রীকফকে অনুরোধ করেন--“শ্যাম নাগর আত বেগে ঝুলাইওনা”--এঁটি 
আড় তালের একটি প্রসিদ্ধ গান। এ প্রসঙ্গ “বষভানহকমারণ নম্দকুঞার”-- 
দু'ঠুকণ গানটি আতপ্রাসম্থ। এটি একটি দাগীগান । এটির জোড়া কোন দুঠুকী 
গান পাওয়া যায় না। ঝলমল প্রসঙ্গেই প্রেমবৈচিত্তের অপবর্ধ ভাবাঁট 


এ ৫ 


বাংলার কীর্তন গান 


প্রকাশিত হয়। রাধাগোবন্দ মৃখোম:খা হয়ে ঝূলনে বসেছেন, উভয়ে উভয়ের 
দিকে তাকিয়ে আছেন । দোলনা যখন সম্মৃখপানে গতিশীল, অর্থাৎ শ্রীক্ফের 
দেহ ঘখন নিচের 'দকে থাকে তখন ম.করর/প শ্রীকৃফ অঙ্গেরাধা অধ্গের প্রতিফলন 
দেখতে পেয়ে শ্রীমতী ভাবেন- হায় ! প্রাণবধ বুঝি নাই । আবার যখন পশ্চাদ্‌- 

'পর্দকে গাঁতশশল তখন রাইতনু মুকুরে শ্রীকফরুপ প্রতিফলিত হয়, তাই 'তাঁনও 
প্রেমময়ীকে নিমেষে হারান। কাছে থাকা সত্বেও যখন উভয়ে উভয়ের অভাব 
বোধ করে থাকেন তখনই হয় প্রেমবৈচিত্ত এবং এই ভাবের সংন্দর প্রকাশ পাওয়া 
যায় 1হন্দোল লীলা বা ঝুলনলীলায়। 

৩। ভাদ্র মাসের কূাষ্টমণ 'তাঁথতে আবির্ভূত হন শ্ত্রীকৃষচন্দ্র | এঁ দিনটিকে 
বলা হয় জশ্মান্টমণ। শ্ত্রীকফ আবর্ভত হয়োছলেন মথুরায় কংসের কারাগারে 
দেবকীর জঠরে। অন্টমগভ'জাত এই সন্তান থেকে কংসের ভাঁতি ছিল বলেই 
দেবকণর প্রস্তিগৃহ হয়েছিল কার।গারে | চতুভ্ভজ নবজাত শিশকে দেখে জলে 
স্থলে অন্তরীক্ষে-_-সর্ব স্তুতি শুরু হয়ঃ সেই সঙ্গে সত্গে দেবকাঁও স্তুতি 
করোছিলেন। সন্তানের এণ্ব্ দেখে যে মাতা স্তুতি করেন তান গভর্ধারিণগ 
হয়েও প্রকৃত জননীত্থের দাবী করতে পারেন না। কেবল গভে" ধারণ সন্েই যদি 
মাতৃত্বের আঁভমান করা যায়, তবে যে স্ফাঁটকস্তম্ভ থেকে নাঁসংহদেব আবি্ভ্ভত 
হয়েছিলেন সে-স্তম্ভরিও মাতৃত্বের দাবী করতে পারে । পরন্তু মাতা যশোদা 
প্রীকফের মৃত্ভক্ষণ লীলার পরে তাঁর মুখগহবরে অনন্ত বিশ্বরুদ্ধাণ্ড তথ। বিশবরূপ 
দর্শন করেছিলেন । তাতেও তিনি ঈশ্বর-জ্ঞান করেন নাই, বরং সাধারণ মায়ের 
মত তাঁকে ওঝা বৈদ্যের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন । সেজন্যই ক'ফ- 
চ্দ্রকে বলা হয়--নন্দাত্বজ' বা নম্দতনয়। যখন বাস্‌দেবের জন্ম হ'ল তখন 
দুরাচারী কংসকৃত সম্ভাব্য অমঞ্গলের কথা.চিন্তা করে, নবজাত শিশুকে কোলে 
নিয়ে' বসহদেব চললেন বন্দাবনে নম্দালয়ের দকে । বঙ্জীবদযযুৎসহ প্রচণ্ড বণ, 
অন্ধকারময় পিচ্ছিল পথ আতক্রম করে যমুনার তারে উপাস্থত। নাগ এসে ফণা 
বিদ্তার করে শিশুকে রক্ষা করছে আর শিবা এসে যমুনা আতক্রমণের পথ 
দেখিয়ে দিচ্ছে । অতিক্রম করতে গিয়ে অকস্মাৎ বসদেবের হস্ত থেকে গ্খাঁলত 
হয়ে শিশ; নদীগর্ভে পাঁতিত হ'ল ।' অসহার বসুদেব ভগবানকে স্মরণ করে জলে 
হাত 'দিয়ে অনুসম্ধান করে আকস্মিক ফিরে পেলেন তাঁর সন্তানকে । ততক্ষণে 
সেই শিশু তাঁর চতভর্জ সম্বরণ করে 'ঘভূজধারণ করেছেন। ষথারাঁত শিশ:কে 
নিয়ে নন্দালয়ে গিয়ে, মা বশোদার সতিকাগহে রাখলেন এবং সেখান থেকে এক 
নবজাতিকা নিয়ে ফিরে এলেন দেবকীর কাছে। এ শিশুই কংস-নিধনের 
“ভবিষ্যহ্ধাণী করে বলোছিলেন-_ 

*তোমাকে বাঁধবে যে 
গোকুলে বাড়ছে সে।” 


৪৬ 


কীর্তনের শ্রেণী 


এ হ'ল কৃফজন্মকথা এবং কৃষের গোকুল আগনন বৃত্তান্ত, কিদ্তু এ লাঁলা- 
প্রসঙ্গে তেমন কোন গান নাই । তবে পরের দিনের প্রাতঃকালণীন উৎসবকে বলা 
হয় নন্দোৎসব' | এ উপলক্ষে বিশেষ ধরনের পরব গান আছে, যেঁটকে বলা হন্ন 
“নন্দোধলব' ললা। 

নন্দোসব লীলার গোরচান্দ্রকাটি অভিনব । কারণ, সমস্ত গৌরচান্দুকাতেই 
প্লীচৈতন্যদেবের হয় রাধাভাব, নয় শ্রীকফের ভাব 3 কিন্তু এ গোৌরচশ্বিকাটিতে 
শ্লীচৈতন্যদেব স্বয়ং পিতা নন্দের ভাবে বিভাবিত। 

“পূরব জনম দিবস দেখিয়া 
আবেশে গৌর রায় । 
নিজগণ লৈয়া হরাষিত হইয়া 
নন্দ মহোৎসব গায় ॥” ইত্যাদি 
গানটি সম তালে গাওয়া হয় । এর পরেই শুরু হয় নম্দোৎসব । উৎসবের বোশন্ট্য 
হ'ল এই যে, সকলে গোয়ালা বেশ ধারণ করে কাঁধে ভার, হাতে লগড় ইত্যাদি 
নিয়ে নাচতে থাকেন। ভারে থাকে দই, জল, হল.দঃ আমপল্লব ইত্যাদি । 
উৎসবান্তে ভার ভেঙে সকলে মাটিতে গড়াগাড় করেন। এ প্রসত্গে সবই 
আনন্দোদ্দীপক গান। প্রাসম্ধ গানও দ7*-একটি আছে ; যেমন-_সনাতন 
গোস্বামীর রাঁচিত তেওট তালের গান-- 
“পাজমহদারমসত যশোদা । 
সমজোনিবল্লভততিরাঁত মোদা ॥”- ইত্যাদি 
মধ্যম দশকোশ তালের প্রসিদ্ধ গান : 
“নাশ অবশেষে জাগি বরজেশ্বরী 
হেরই বালকমহখ চান্দে। 
কতহ: উল্লাস কহই না পাঁরিয়ে 
উথলই হিয়া নাহ বান্ধে ॥”-_ইত্যাঁদি 
তাছাড়া নাচের গান আছে । যেমন £ 
“স্বর্গে দন্ব্াভ বাজে নাচে দেবগণ। 
হার হার হারিধযাঁন ভারল ভবন ॥ 
বদ্ধা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্রু। 
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥” 

৪। পরবগানের মধ্যে সবচেয়ে বেশশ প্রচলিত হ'ল 'রাসলীলা” । এর দহ”টি 
'প্রকরণের মধ্যে একটি হ'ল ণনত্যরাস' বা মহারাস+ অপরটি “শারদীয় রাস" বা 
“নর্তক রাস'। পনতারাস' সর্বকালীন-_যে-কোন সময় গাওয়া চলে, কিন্তু, 
'শারদণয় রাস' গাইবার নির্দি্ট সময় হ'ল বূন্দাবনের পুরশ্চরণ কাল অথা 
দেবী ভগবতীর শুভ বিজয়ার পরাদন ঘে একাদশী, সোঁদন থেকে শুর? করে 


৪৭ 


ধাংলায় কীর্তন গান 


- শারদীয়া পীর্ণমা পর্ধন্ত এ লীলাটির গায়নকাল। রাসলীলাই হ'ল গৃহ্তম 
লালা, শঙ্গার ও সম্ভোগের পূণ তম বিলাস | অন্যদিকে কফেলীলার বান্থা- 
কঙ্পতর-ত্ব গুণের এবং ভগবানের সত্যসঞ্কঙ্গত গণের নিদর্শন | পরম মাধূর্য- 
মণ্ডিত এ লশলার সরে অপ্‌ব ভাব ও রূপ বিকশিত হয়ে বহুবিধ আভনব 
রসোপকরণ সৃষ্টি হয়েছিল । বৈষবশয় মতে এই রাসের সূন্রেই রসের বিকাশ, 
সঙ্গীতের উৎকধ স:ষ্টি অথাঁধ রাগ, রাগিণন, তাল ইত্যাদি সৃষ্টি, ন:ত্যের নব নব 
প্রকরণের উদ্ভব ইত্যাদ হয়ে থাকে। আর সবাধিক উদ্লেখষোগ্য হ'ল-_এ লীলা- 
বিলাসের পরিণতি, রাই-কানু একাক:তি হয়ে গৌরস্‌ন্দরের আবিভাঁব। রাসলালা 
আগ্বাদনময়-লশলা--একদিকে রাধাকফের পারস্পরিক আস্বাদন, অন্যদিকে 
গোপাীদের পৃথক পথক ভাবে গোঁবিন্দের স্গলাভ এবং লীলাবিলাস। শ্রীমতী 
রাধারাণী পর্ণশান্ত, কৃ পূর্ণশান্তমান- উভয়ের সম্পক ভেদ হয়েও অভেদ। 
শ্লীমত হ'লেন প্রেমময়ী, হলাদনীস্বরূপা । এই হলার্দিনী অর্থাৎ আনন্দশাস্তর 
সারই হ'ল প্রেম এবং প্রেমের সারভাব» আবার এই ভাবের পরাকাচ্ঠাই হ'ল 
মহাভাবঃ যা কেবল শ্রীমতী রাধারাণীতেই বর্তমান । এই মহাভাব [ািকাঁশত 
হয়েছিল রাসলশলা প্রসঙ্গে, আস্বাদনের চরম মুহূর্তে । একাঁদকে রাধারাণধর 
মহাভাবের প্রকাশ, অন্যদিকে সমস্ত সোন্দর্য সংগৃহত গোঁবন্দের রসরাজ 
রূপের প্রকাশ। মহাভাব আস্বাদন করছেন রসরাজ রূপকে, আবার রপও 
আস্বাদন করছেন মহাভাবকে । এই পারস্পারক আম্বাদনের চরম মূহৃতে" রূপ 
ও ভাব মিশে একত্র ঘনীভূত হয়ে রাসাবলাসের পাঁরণতিস্বরূপ গোৌরচন্দ্রের 
বিকাশ । 

রাসলীলা প্রসঞ্গটি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কম্ধে ২৯ থেকে ৩৩ অধ্যায় 
পধন্ত পাঁচাট অধ্যারে অপূরভাবে বাঁণত হয়েছে এবং সেই আদর্শকে 
আশ্রয় করে পদরচাঁয়তা মহাজনগণ স:ন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেগীলর 
সাঞ্গদাঁতক 'বন্যাস অপূর্ব রুপ ধারণ করেছে । রাসলালা প্রসঙ্গে নানাবিধ 
গোৌরচাশ্দ্রকার গান আছেঃ তার মধ্যে দু'একটি খুবই প্রসিদ্ধ ও জনাপ্রয় । 
যেমন- মধ্যম দশকোশী তালের গান “গোরা নাচে প্রেম বিনোিয়া”, আবার 
প্রসিম্ধ বড় দশকোশ গান-_“নাচত গৌর রাসরস অন্তর” ইত্যাঁদ। এর পরেই 
সূন্রাকারে লীলাপ্রসঞ্গাট উপস্থাঁপত করা হয়। গ্রীক স্বপ্রকাশ তত্ব, তাই 
অসংখ্য জৈব ও অজৈব উপকরণ সহ শ্রীধাম বন্দাবনই প্‌ণরিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং । 
কলেবরবৈধম্য বা উপকরণ পথকীকরণের কারণ হ'ল লীলারস আস্বাদন । 
অর্থাৎ গোপণও কৃষ্ণ পশপাখীও কৃষ্ণ স্বথাবরজঙ্গমও কফ, বক্ষলতাঁদি 
সকলেই কৃফ। তাই “যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা তাহা কৃ স্ফরে 1” নব- 
গকশোর নটবর শ্রীকফও সেই পগয়িত শ্রীকফের রস আসম্বাদমের একটি 
উপাদান মান্ত। একই দেহের 'বাঁভাথ তণ্ত্ীর মধ্যে যেমন একটি পা়ষ্পীরফ- 
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কীর্তনের শ্রেণী 


লীলাসংঘট্র থাকে, বৃন্দাবনেও তেমান একই দেহাম্তগণ্ত 'বাভন্ন অঞ্গ- 
উপাঞ্ছের পারস্পারিক ক্রিয়া সংকজ্পই ভগবানের লীলার:পে প্রকাশিত হয়েছে । 
তাই সাধারণ মানাবক বা সামাজিক বিচারে এর মধ্যে যাঁরা অগ্নশলতা বা 
অশালীনতা আছে বলে মনে করেন তাঁরা তত্বতঃ ক.ফচ্বরপে আপ্ধাভাজন নন । 
এটি নরলীলা হলেও ভগবখলীলা, এ লশলা মনষ্যলোকের লীলার সঞ্গে 
তুলনীয় নয়, অনুকরণণয় নয় এবং সম্ভাবাও নয় । চৈতন্)চারতাম-তে তাই বলা 


হয়েছে 


“অকৈতব কফপ্রেম জিনি জদ্বুনদ হেম 
পে প্রেম নূলোকে না হয়। 
যাঁদ হয় তার যোগ কভ্‌ না হয় বিয়োগ 


বিয়োগ হইলে কভ্‌ না জীয়য় ॥” 

সমগ্র লীলার মূল আদর্শ যেই প্রেম, তার মধ্যে আত্মসূখের লেশমান্র নাই। 
আপাতাঁবচারে মনে হতে পারে সখীদের সৎকল্পে আত্মতুণ্টির প্রেরণা থাকতে 
পারে, কিন্তু প্রকতক্ষেত্রে তা নয়। এটি হ'ল কামগন্ধ-ববাঁজত লশলা । 

“আত্মেন্ধির প্রথাত ইচ্ছা তারে বাল কাম । 

কষোন্দ্রয় প্রতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥” 
সকলেই সেবাভলাষীঁ-কেহ দাস্য-সেবাভিলাষী, কেহ বাৎসল্য-সেবািলাষ+, 
কেহ সখ্য-সেবাভিলাধাঁ, আবার কেহ মাধূরয-সেবাভিলাধী। কৃষকে সথা বলে 
সম্বোধন করার মধ্যে যে আভিলাষ, তাকে “বাপ রে গোপাল" বলার মধ্যেও সেই 
আঁভলাষ, আর তাঁকে প্রাণবধু বলে সম্বোধন করার মধ্যেও একই অভিলাষ । 
সর্বপ্রই সংকল্প হ'ল সর্বোন্দ্ুয়ে ক্ফানুশীলন এবং কংফসেবা । এর অন্য কোন 
অর্থ বাদ করে জাগতিক চিন্তার সঙ্গে জাঁড়িত করলে বিষয়ের সমস্ত রসকে 
জলাঞ্জাঁল দেওয়া হয়। তাই রাসলালা প্রকরণে নানাবিধ বিলাসভগ্গণ চোখে 
পড়লেও, জ্যনতে হবে এটি একট তত্বেরই বিকাশ, কেবলমান্র সাধারণ খেলা নয় । 


সচক কীর্তন 

বৈফব আচার্যবৃন্দের বা গুরুবর্গের তিরোধান ?তাঁথকে উপলক্ষ করে বিরহ- 
উৎসব সম্পন্ন হয় এবং সে উৎসবে 'নাদন্ট চারতগণত 'নার্দষ্ট তালে ও সংরে 
গেয়ে আচার্যকে স্মরণ করা হয় । এই গানকেই বলা হয় 'সচক কদরতন'। 
অনেকের জন্যই নার্্ট সুচক 'গান আছে। প্রধানতঃ শ্রীগুর-পীর্ণমা অর্থাৎ 
আষাঢ় মাসের পদীর্ণমা তঁথিতে জগদগুরু শ্রীসনাতন গোস্বামসর সূচক গাওয়া 
হয়। স্মচক গানের ক্ষেত্রেও প্রথমে গোরচাশ্দিকা করে নিতে হয় ॥ এ গৌরচশ্দ্রিকার 
নির্দিষ্ট গানটি হ'ল বড় দশকোশণী তালের-_ 


৪৯৯ 
ধাং. কী, দা] +- 


বাংলার কীর্তন গান 


*প্রেম সিম্ধ্‌ গোরা রায় নিতাই তরগ্গ তায় 
করংণা বাতাস চার পাশে । 
ভন্ত হংস চক্রবাকে পিবি পাব বলি ডাকে 
, তাপতফা সধাকার নাশে |” --ইত্যাদি 
এই গোৌরচপ্দ্রুকার পর 'নিধারিত সূচক কীর্তন শর হয় । সনাতনপ্রভূর 
সূচক, নরোত্তমদাসের সচক, শ্রীনবাস আচারের সংচক, দাসগোস্বামীর 
সূচক ইত্যাদি নানাবিধ সূচক গান আছে । সনাতন গোস্বামীর সূচকের একটি 
অপ্রকাশিত পদ--রচায়িতা শ্রীশ্রী গৌর গোবিন্দ ভাগবতস্বাধণী | পদাঁট নিম্নরূপ : 
“জয় রে শ্রীসনাতন প্রেমভন্তি বিভূষণ 
জগতগ-রু রূপে অবতার । 
শ্রীর্প অগ্রজবর মো অধমে দয়া কর 
দেহ গোরা পদে ভন্তি সার ॥ 
গৌর প্রেমে গরগর সদা আখ ঝর ঝর 
গোরা গুণে সদা মাতোয়ার | 
শ্রীভাগবতসার জগতে কৈল পরচার 
দীনজনে করুণা অপার। 
গৌরপ্রেম সংকীর্তন রসে সদা মগ্ন 
প্রেমরস বারথে আনবার ॥ 
শ্রীম-না পুলনে রাধাকৃণ গুণগানে 
কাঁ্দিয়া ব্যাক্‌ল অতিশয় । 
মদনগোপাল পদ হাদ সদা সম্পদ 
গোরগোবিন্দ গুণ গায় ॥” 
শ্রীনবাস.আচার্ধ প্রভ্‌ ধাঁর বাঁড় ছিল বর্ধমান জেলার জাজীগ্রামে | তাঁর 
'ৰতবোভারঃউৎসবে?গাইবার সুচক-- 


“এ মোর জীবন প্রাণ পরম করুণাবান্‌ 
আচায'ঠাক'র শ্রীনবাস। 
জানয়া কাণ্চন দেহ জগতে 'বিদিত যেহ 
শ্লীচৈতন্য প্রেমের প্রকাশ ॥ 
চৈতন্যের প্রিয় যত করে স্নেহ আঁবরত 
কহিতে'কি জান গৃণগণ । 
অজ্প বয়স হৈতে বিদ্যায় নিপ্দণাঁচিতে 


[চন্তে সদা চৈতন্যচরণ ॥ 
একাঁদন রাতিশেষে  শ্রীচতন্য স্নেহাবেশে 
নিতাই চাঁদেরে সঙ্গে লৈয়া। 
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শ্রী“নবাস পাশে আমি স্বপ্নচ্ছলে হাসি হাস। 
কহে শ্রীনিবাস মুখ চাঞা ॥ 
“যাবে শীঘ্র বন্দাবন, তথা রূপ-সনাতন, 
রাঁচল বিচিন্ন গ্রম্থগণ, 
বিতরিব তোমা হারে এত কাঁহ বারে বারে 
নিত্যসত্গে কৈল সমপর্ণ ॥" 
হেনকালে স্বপ্নভগ্গ ধারতে নারয়ে অঙ্গ 
শ্লীনবাস বকুল হইলা । 
নীলাচল, গোড় দেশে,  ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে 
বৃন্দাবনে গমন কারলা ॥ 
কত আঁভলাষ মনে, উল্লাসে অল্প দিনে 
মথ-রা নগরে প্রবেশিল । 
শীরপ সনাতন এ দৌঁহার অদর্শন 
শুনি তথা মৃছি“ত হইল ॥ 
কান্দয়ে ঢেতন পাঞ্া কহে ভুমে লোটাইয্লা 
হাহা প্রভূ রূপ সনাতন । 
কি লাগি বাণ্ঠত কৈলা না বুঝি এসব খেলা 
কি লাগিয়া রাখলা জীবন ॥” 
এঁছে খেদযযন্ত মন জানি রুপ সনাতন 
স্বপ্নচ্ছলে আস প্রেমাকেশে | 
শ্রীনবাসে কোলে লৈয়া নেত্রবারি 'নিবারিয়া 
কহে আত সুমধুর ভাষে ॥ 
শগন্র গিয়া বৃন্দাবন কর আত্মসমপপণ 
প্নীগোপাল ভর চরণে । 
না ভাববে কোন দুঃখ পাইবে পরম সখ 
এছে দেখা দিব দুই জনে॥” 
এত কাহ অদর্শন হৈল রূপ সনাতন 
শ্রীনবাস প্রভাতে উঠিয়া । 
প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে প্রেমধারা দুনয়নে 
বৃন্দাবন শোভা নিরখিয়া ॥ 
শ্রীজীব শ্রীন্রীনিবাসে পাইয়া আনম্দাবেশে 
গোদ্বামধগণেরে িলাইলা । 


কীর্তনের শ্রেণী 


ল্লীরপের স্বনাদেশে আতিম্নেহে শ্রীনিবাসে 


শ্রীগোপাল ভট্ট শিষ্য কৈলা ॥ 
৫৯ 


বাংলার কীর্তন গান 


শ্রীজীব গোস্বামীর যত স্নেহ 'কি কহিবে কত 
করাইলা শাস্র বিচক্ষণ । 
শ্লীবাস আনন্দমনে প্রর়নরোত্তম সনে 
কিছ: দিনে হইল মিলন ॥ 
নরোতমে লৈয়া সঙ্গে  ব্রজেম্দ্র মিলেন রহ্গে 
গোবিন্দের আজ্ঞা মালা পাঞ্ঞা । 
গোস্বামণীর গ্রশ্থগণ করলেন 'বতরণ 
শ্লীগৌড়মণ্ডলে স্থির হঞ্জা ৷ 
গোরপ্রেম সুধাপানে . সদামত্ব সঙ্কীত“নে 
জগতে ঘোষয়ে যশ যার। 
কহে নরহরি দীনে উদ্ধারে আপনাগ:ণে 
এমন দয়ালু নাহ আর ॥” 
এরপর অন্যান্য পদ, ষেমন-_ 
“জয় জয় শ্রীনিবাস গুণধাম 
দীনহীন তারণ প্রেম রসায়ন 
এঁছন মধুঁরম নাম ॥” _-ইত্যাদি। 
ঠাকূর নরোতমের চক যেমন-_- 


“ও মোর করুণাময় শ্রীঠাক্‌র মহাশয়-_ 
নরোম প্রেমের মূরতি। 
কিবা সে কোমলতন. শিরীষ কূসুম যন 


জিনিয়া কনক দেহ দন্যাত ॥” ইত্যাদি 
এরপর অন্য গানঃ যেমন-_ 

“জয়তু শৃভমাঁণ্ডিত সুপাঁণ্ডিত 
নরোত্বম মহাশয়, মনোজ্ঞ সবরীত 

বর গোরব গভীর আত ধশরগুণ ধাম । 
প্রেমময় রূপ রসকূপ উপমা-রাঁহত, 
মত্ত দিনরাত রত-গান নব-তান, 
গতিন-ত্য হৃতাঁচত্ত মৃদু অঙ্গ আভরাম ॥” --ইত্যদি 


নাম-সংকীর্তন 

কীর্তন হ'ল “বহুগণ।তামধলত্বাতদ গান সুখন-” (নারদীয় পণ্চরান্্ ), অথার্ধি 
অনেকে মিলে ভগবং-সূখ-নিমিত্ত ভগবং-সম্পকিতি যে গান গেয়ে থাকেন তাই 
হ'ল কীর্তন। ভগবধ-সম্পাঁকত গান বলতে কি ?--এ প্রশ্নের সমাধান হয় 
শজীব গোস্বামণর উীন্জতে--“ভগবদনামগুণলশলাদ উচ্চৈভধা তু কীর্তনম.”।, 


4৮: 


কীর্তনের শ্রেণী 


্ডগবানের নামগৃণ লীল্গা ইত্যাদর গ্রান। শ্রীচৈতন্যদেব সবধিক গ্রুত্ব আরোপ 
করেছেন অনেকে মিলে গাওয়া নাম-সংকীর্তনের উপর । তাই শিক্ষান্টকের প্রথম 
শ্লোকেই তান বলেছেন-_ 

*চেতদর্পণমান্জনং ভবমহাদাবাশ্নানবপিশং 
শ্রেয়ঃকৈরব্চান্দ্ুকাব তরণম- বদ্যাবধুজীবনম: । 
প্রাতপদপূণমি_তাস্বাদনম- সবত্মিসমপ্পণং 
পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকণীর্তনম্‌ ॥” 

তা ছাড়া বলেছেন--“নাম সঞ্কীর্তন কলো পরম উপায় ৷” অরাঁং সংসারের দাবা- 
নলে দগ্ধ হতে হতে খন মানুষ নিরুপায় এবং অসহায় হয়ে পড়বে তখন তার 
রক্ষা পাবার একমান্ত্র পবম উপায়ই হবে নাম-সংকশর্তন । তাই নাম-সংকণীর্তনকে 
আশ্রয় করে সর্বকমে“ অগ্রসর হওয়া নামকে সাক্ষী রেখে সমস্ত সংকল্প করা এবং 
নামাশ্রয়ই এ জগতে মূল প্রাপ্তির উপায় এমন বিশ্বাস রেখে নাম কীর্তন করা 
কর্তব্য । তাই চৈতন্যদেব অধ্গীকার করোছিলেন-_ 

১। “ঘরে ঘরে প্রবতহিমহ নাম সংকীর্তন ।” 

২। “পৃথিবীতে আছে বত নগরা গ্রাম । 

সব প্রচার হইবে মোর নাম |” 

দুটি অঞ্গীঁকারই সাফল্যের পথে চলেছে, কারণ ইচ্ছায় হউক আঁনচ্ছায় হউক 
গ্রামে গঞ্জে এমনাক শহরের বিভিন্ন বাজারে, হাটে, পাকে পথের ধারে প্যান্ডেল 
করে জোরালো নামকীর্তন হচ্ছে তা শ্‌নতে হয় । শাম্মতে আমাদের যে চারটি 
য-গের কথা বলা হয়--সত্যা, ভ্তরেতা, দাপর ও কলি-_ এই চার যুগের চারটি নাম । 
এগ্ঁল হ'ল-_ 

১। সত্য যগের নাম-_ 

“নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা। 
নারায়ণ পরা মহুন্তনরায়ণ পরা গাতিঃ ॥” 


২। ভ্রেতা যুগের নাম-- 
“রামনারায়ণানম্ত ম.কন্দ মধ-স্‌দন । 
কৃ কেশব কংসারে হরে বৈক্‌ণ্ঠ বামন 1” 
৩। দাপর যুগের নাম 
“হরে মুরারে মধুকৈটভারে 
গোপাল গোবিন্দ মুকন্দ সৌরে। 
যজ্ঞেণ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষো 
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥” 


৫৩ 


বাংলার কীর্ভন গান 


৪ কাল ঘৃগের নাম-- 
“হরে কৃষ্ণ হরে ফুফ কু কৃ হরে হরে । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥” 
চার ধুগের এই চারটি নামেরই ভ্রাণক্ষমতা আছে তাই এদের তারফরক্জ নাম বলা 
হয়। বিশেষতঃ এই কলিষুগে 'হিরেকৃ্' এই তারকর্র্ধ নামই কীর্তনেয়। অবশ্য 
চৈতন্যদেবের ষুগেই আরও বিভিন্ন নামকণীর্তনের শুর: হয় । যেমন-_ 
১। “রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম-। 
কফ কেশব কুফ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম: ॥% 
২। “হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবার নমঃ । 
বার্দবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥” 

চৈতন্যোত্র ধৃগে যে-সব নাম নানাভাবে ভন্তদের দ্বারা কথখার্তত হয়েছে 
সেগযাল হ'ল-_ 

১। “জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি 

বঞ্ুপ্রিয়্ার প্রাণনাথ নদীয়াবহারখ ॥” 
২। “শ্রীকষচৈতন্য প্রভু 'নিত্যানম্দ 
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ্ |” 

৩। “রাধে কৃষ্ণ গোঁবন্দ শ্রীমধুসদন 

রামনারায়ণ হরে জয় জয় ৷” 

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারকরঙ্গ নাম-কীত“নই হয়ে থাকে, অন্যান্য ক্ষেত্রে এই 
নামগুলিও কাঁর্তন হয়। তাছাড়া পঁচ্চিমবঞ্গে রাধে গোবিন্দ নাম, ডাকনাম 
ইত্যাদি বেশী প্রচলন আছে। 

৪। “জয় রাধে গোঁবন্দ জয় প্রীরাধে গোঁবম্দ জয়” 

_-অনেক সময় এ পদাঁটর পালাকীর্তনের নূর বজায় রেখে একজন মল গায়েন 
পদাবলী গাইতে থাকেন, দোহারগণ পদের পাঁরবর্তে একই সরে রাধে গোবিন্দ 
নাম' গাইতে থাকেন, এ ছাড়া [শেষ প্রাতিষ্ঠান-কৌন্দ্ুক বিশেষ কতকগুলি নাম 
আছে যেগুলি সেই গ্রাতষ্ঠানের গুরুবর্গের সন্ধে ক্রমশঃ সম্প্রচারিত হয়েছে ॥ 
যেমন--নবদ্বীপ “সমাজবাঁড়র' রাধারমণ চরণদাসবাবাজী মহাশয়ের সন্রে প্রচারিত. 
নাম--. 

“ভজ নিতাই গোর রাধেশ্যাম । 
জপ ছরে কৃষ্ণ হরে রাম 1” 
আবার প্রভ; জগম্বম্ধ্‌ সুন্দরের নামসতে মহা উদ্ধারণ মঠ সম্প্রচারিত নাম-__ 
"হরিপূরুষ জগঞ্বম্ধ্য মহা উদ্ধারণ । 
চারি হস্ত চগ্দুগাত্র হা কাঁট পতন ॥ 
প্রভ্‌ প্রভ্‌ প্রভ্‌ ছে অনন্ত আনন্দময় ॥” 


৬৪ 


কীতনের শ্রেদী 


শ্লীধাম নবদ্বীপের শ্রীগরুকুঙ্জের প্রভপাদ শ্ত্রীলপ্রী গৌরগোবিদ্দ ভাগবত 

স্বামজীর স্মন্রে ল্প্রচারত নাম-- 
“জয় রাধা মদনগোপাল শ্রীরাধা মদনগোপাল ।” 

নানাবিধ নামকীর্তন নানা সূত্রে সম্প্রচারিত হ'লেও শ্রীচৈতনাদেবের আমন 
থেকে নামকীত'ঁন বা নগরকীর্তন হিসাবে যে নামেক্ কীর্তন প্রচালত হয়ে আসছে 
তা হ'ল “হরেকৃফ' তারকব্রক্ষ নাম । এই নামকীর্তনই হ'ল পাষণ্ডদলনের মূল 
অস্্। শ্রীচৈতন্যদেব বহুবিধ সামাজিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং 
নেই সময়ে আন্দোলনের মূল চ্লোগানই ছিল এই নামগান। এ গানের সুত্রে 
পাওয়া যায় একাদিকে ভান্তর অনুভব, অন্যদিকে সত্যাশ্রয়ী আন্দোলনের প্রেরণা । 
এই নাম-কীর্তনের মূল প্রবর্তকই হ'লেন শ্রীচৈতন্য। 

শীচৈতন্যদেবের সময় থেকেই নাম-কীত“নের দল তৈরী করা হ'ত বেশ কয়েকজন 

গায়ক-বাদকের সমাভব্যাহারে | ন্যনপক্ষে দুইজন শ্রীখোল বাদক, বেশ কয়েকজন 
গায়ক, একজন মূল গায়ক নিয়ে কমপক্ষে পনরো ক্যাড়জন লোকের একটি সম্প্রদায় 
হ'ত। পূর্ববঙ্গে তারশ-চল্লিশ জনেরও সম্প্রদায় হত। জনা-চারেক থাকত 
বাঁজয়ে ৷ নামকীর্তন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় সংকজ্প করে । অর্থাৎ নার্দস্ট কিছ 
সময়ের জন্য আবাচ্ছিল্ন ভাবে । প্রতিটি দিন আট প্রহর হসাবে--যোল, চাষ্বশ, 
বান্রশ, ছাস্পান্ন, বাহাত্তর, এমনাকি তার চেয়েও অনেক বেশশী সময় ধরে আবরত নাম- 
কণর্তন হয়ে থাকে । এই সংকলপরক্ষার 'নামত্ত কমপক্ষে চরটি নাম-কীর্তনের 
দল প্রস্তুত রাখতে হয় । এ দলগীল দিনে দুণ্বপ্টা এবং রানে দুপ্যশ্টা করে গান 
করে। ফলতঃ অনায়াসে নার্দষ্ট সময়ের গান সম্পন্ন হয়ে যায়। বহুলোকের 
সমাগম? সকলকে যথারীতি আপ্যায়ন, সকলের ভোজনের সংস্থান রাখা ইত্যাদি 
[বষয়গুিতে উৎসব 1বরাট আকার ধারণ করে মহোৎসবে পারিণত হয় । বহুদুর 
থেকে শুনা যায় এঁ শ্রীখোল-করতালের ধ্বান এবং এক বিরাট ধুমধাম । 

পরবর্তাঁকালে অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথমদিকে এ কীর্তনের ধারায় কিছুটা 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আগে যেমন 'নাদর্টি কয়েকাঁট সংরে গাওয়া হ'ত এবং 
গাওয়া হ'ত সকলে মলে, এখন তার প্রথাগত পরিবর্তন হ'ল । রাগসংগীতের ধারার 
কিছ; কিছু সংমশ্রণ হ'ল এবং একজনের পর একজন করে গানটি গেয়ে চলে_- 
এই বাঁধ করা হ'ল। দাসপ্যারী তালের আশ্রয়ে নানাবিধ ছন্দ করে প্রীখোল 
বাজানো হয় বেশ ক্লাসিক্যাল ধারায়, সঙ্গে সহায়কারী হিসাবে থাকে তার-যন্-- 
বেহালা, দোতারা, সারিন্দা ইত্যাঁদ । প্রথম পধণরে ধারা এই নামকণতনে 
ক্লাসিক্যাল রাগের সংযোজন করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন-ফাঁরদ- 
পুরের রাইমোহন সাহা (রাইয়া বাড়ই), অনন্ত মাস্টার; ঢাকা 'জিলার 
কলাকোপার শম্ভু আচার্য । ফণি কমণ্ড;, গদাধর শীল, শৈলেন সাহা? মনো- 
মোহন বুনো, গোপাল কাপালি প্রমুখ কতিপয় ব্যন্তি। এদের অনেকে আবার 


$& 


বাংলার কীর্তন গান 


রাগসঙ্গীতে পারদ ছিলেন । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পুরাতন গানের সুর ভেঙে 
নামকীর্তনের রাগ-রাগিণণীর সৃষ্ট করা হয়েছিল । প্ববঙ্গে জাকালো দল 'ছিল 
অক্ষর গোলনারের ৷ বিশ্তশালণী লোক, বড় দল তৈরণ করোছিলেন, নৌকা করে 
বিভব জারগান্ন গান করতে যেতেন । বিনো'দের দল ছিল প্রসিষ্ধ। এ দলেই 
মনমোহন প্রাসম্ধ গায়ক ৷ জেলা অথবা গ্রাম 'ভাত্বিক দলের নাম হস্ত । পরবর্তাঁ 
কালের প্রসিদ্ধ গায়কদের মধ্যে ছিলেন_-গোপেশ্বর চক্তবতাঁ, বৈদ্য চকবতর) 
হরমোহন বাউল, হরিনারারণ চকুবতাঁঃ নগেন সাধু প্রমুখ অনেকে । প্রাতিটি 
দলেরই আবার একজন করে দলপাতি থাকতেন । 
আধানক প্রথায় অথাৎ রাগাশ্রিত নামকীর্তন পম্ধাততে শ্রীখোল-সঙ্গতের 
একটি নূতন 'দিক উন্মোচন করেন লেখকের শ্রীখোল-শিক্ষার গুরহ সনাতন সাহা । 
আদ বাড়ী ময়মনাসংহের টাগ্গাইল, প্রথম শ্রীখোল-শিক্ষা হরিদাস ওস্তাদজর 
নিকট । সনাতন সাহা দাসপ্যারী তালের নামগানের উপযযন্ত নূতন ঠেকা সৃষ্ট 
করেন, তদন:পাঁতক চমকদারী লহর সংযোজনের রাঁত এবং মাতনের কৌশল 
সষ্টি করেন। সমসামায়ক বাদক ছিলেন 'কিশোরশ সাহাঃ ঢাকার রাধকা 
*চক্রবতীঁ। সনাতন ওস্তাদজীর ছান্রসংখ্যাই 'ছিল অনেক বেশ, এবং তাঁরা সকলেই 
খাতিলাভ করোছিলেন । যথা : বনমালী পাল, মদন সাহা (চুটকণ মদন), দ্বিজেন 
শীল প্রমখ। বর্তমানে যাঁরা খ্যাঁতিলাভ করেছেন তাঁরা হ'লেন গৌরাঙ্গ দাস, 
' চন্দ্রমোহন কংসবাঁনক, শামল নট্র, নার প্রমুখ অনেকে | লেখক দীর্ঘাদন সনাতন 
ওস্তাদজজীর সঙ্গে থেকে বাদ্যশিক্ষা করেছেন। অন্যান্য যন্ত্রবাদকদের মধ্যে 
দোতারা বাজনার বিখ্যাত ছিলেন চৈতন্যদাস (চৈতা), হীরালাল প্রমূখ কয়েকজন । 
সারন্দায় বিখ্যাত--নিতাই বাউল, ভন্ত বাউল, সন্তোষ বাউল প্রমুখ । সকলের 
প্রচেষ্টায় নামকীত'নের সাগ্গখাতক অংশাঁটি খুবই সংস্পস্ট হয়েছে এবং এরই জন্য 
এ-গান এখন আরও জনাপ্রয় হয়েছে, আগেকার তুলনায় থেষ্ট গণমখা হয়েছে । 
নামকীত্তন ধনদ্ধিতার 'বিষয় নয় । এটি একাঁটি আচরণ মান্্ঃ যে আচরণের সমুত্রে 
জাগে সামাজিকতা বোধ, জনকল্যাণে গণ-উদ্যোগের প্রেরণা; সমবায়ীভত্তিক 
সমাজ-সংগ্কারের চেতনা, জাতিবর্ণের সংকীর্ণতা এবং হীনমন্যতা থেকে মণৃস্ত, 
' শুভকর্মে দানব্রতে উদারতা, সৌহাদ্ণা এবং সৌমনস সষ্টি-র ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াস 
এবং সবোপারি আনন্দের উপভোগ । এই সর্বাত্মক পারবেশটি শান্তি ও কল্যাণের 
ইঞ্গিতবাহী ॥ সমাজ-পরিবেশের কল্যাণের সূত্র ধরে আঁত্মক কল্যাণ, আবার 
আত্মিক অনুভতির 'বানময়সংঘে সামাজিক কল্যাণসাধন । তাই নাম-কীর্তন 
হ'ল কণীর্তনের জনীপ্রয় এবং গণমুখী প্রকরণ । 


পদাবলী কীর্তন 
কণর্তনগনের জন্য উপযোগী করে প্রাচীন কালের কাঁতিপয় বৈষ্ণব আচার্য কবি 
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কীর্তনের শ্রেদী 


, ₹ মহাজন ) কিছু কিছু কাঁবিতা লিখেছেন । প্রত্যেকটি কবিতাই একটি করে পদ। 
এমন পদ্দ কত আছে তার সগমা নাই। তবে যে-সব পদ পদাবলী সংকলনে 
সংকাঁলত হয়েছে তার সবগ্ীল গান হিসাবে প্রাসম্ধ ছিল কিনা তার বথার্থ 
প্রমাণ নাই। তবে মানাবিধ গবেষণা-সাত্রে যে-সব সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে 
বোঝা যায় এর সিংহভাগ কাঁবতাই 'ছিল প্রাসম্ধ গান। এর প্রাতাঁট পদ একটি 
কীর্তন। এমন এক বা একাধিক মহাজন-কৃত পদগানকেই বলা হয় “পদাবলী 
কীর্তন" । এক্ষেত্রে লীলাবিন্যাসের প্রয়োজন কম, গানটির উপস্থাপনই বড় কথা। 
এমনাঁক 'বাভন্ন গানের মধ্যে প্রসঙ্গের মিল না থাকলেও ক্ষাত নাই । রেডিও, 
রেকড? দঃধদর্শন বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে গানগাল সম্প্রচারিত হয় তা মলতঃ 
পদাবলী কীর্তন । গড়াণহাটি ধারাট যেমন পদাবলী কীর্তনের ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্া 
তেমন আবার হাজ্কা সুরের গানগুলিকে শ্রুুতিরোচক করে পারবেশন করাব 
একটি প্রচেস্টাও শিল্পীদের মধো দেখা যায়। শজপীরা ছিলেন- কৃষচন্দ্র দে, 
অপর্ণা দেবী, কমলা ঝরিয়া, আঞ্গ-রবালা, ললিতা বৈফবাঁ, হরিদাস কর, পণ্চানন 
ভট্টাচার্য, রথীন ঘোষ, ব্লজেন সেন প্রমুখ গায়ক-গায়িকাবন্দ। এখনও আছেন 
মুড়াগাছার রাধারাণণী দেবী, গখতশ্রী ছাঁব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গায়কাবন্দ । 
পদাবলী কীর্তন মহলতঃ পালা কীর্তনের অংশবিশেষ। অনেকগৃলি পদকে 
সংকাঁলত করে ঘটনার নাটকণয় বর্ণনার উপস্থাপনকজ্পে করা হয়--পালা কীত'ন 
বা লীলাকার্তন। পদকীর্তন হ'ল ইদানণং প্রচলিত কীর্তনের অর্াং কাব জয়- 
দেবোত্তর ষগে প্রচালত কীর্তনের প্রাচীনতম রূপ । এরই সংস্কারপ্রাপ্ত রূপাঁট 
হ'ল গড়াণহাটি গানের ধারা । ভিন্ন ভিন্ন গানের ভিন্ন ভিল্ন রূপ। পরপর 
সংযোজন করলেও স্বকীয় সত্তা নষ্ট হয় না। পালা কীর্তন পায় প্রকরণের 
সময় গানগুলি যখন সংযোজন করা হয়, প্রাতাঁট গানের বোঁশিষ্ট্যের যাথার্থরক্ষা 
করতে চেস্টা করা হয়। তাই পদাবলণ কাঁত'নই হ'ল কণীতধনের প্রাচীনতম নিদশ'ন । 


পাল! বা লীলাকীর্তন 


পালা শব্দাট যাত্রা বা নাটকের ক্ষেত্রে যে অথে ব্যবহ্ছত হয় কর্তনের ক্ষেত্রেও 
অনেকটা তাই । বন্দাবনে প্রকটিত রাধা, কৃষ্ণ, সথা, সখন, গোপ, গোপা ইত্যাদি 
সকলের সঙ্গে বিলাসসূচক ঘটনাগ্যালকেই লীলা বলে বর্ণিত করা হয়। প্রকৃত- 
পক্ষে লীলা হ'ল ভগবত্র্‌পের খেলা । লীলার আদ নাই অন্ত নাই, ক্লাশ্তি নাই 
দুঃখ নাই, আনন্দময় অবিশ্রান্ত একটি 'নিতাধারা ৷ ভগবংস্বরূপের প্রকট অবস্থার 
সমস্ত কর্মই লালা । শ্রীকৃফস্বরূপের লীলাপ্রসঙ্গ নানাভাবে বার্ণিত হয়েছে 
শবাঁভল্ন গ্রন্থে । এই লশলাস্ত্রকে অবলম্বন করে নানাবিধ গান রচনা করেছেন 
মহাজনগণ তাঁদের কাল্পনিক দষ্টিভগ্গী এবং অনুভবের গভীরতার সহায়তায় । 
প.থকভাবে এ গানগুলি হ'ল লীলাকীর্তনের আগ্গিক--লীলা প্রকরণটিকে 
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বাংলার কীর্দ গান 


পণাঞ্গ রূপ দিবার জন্য । বাল্ব পদকতরি এ লীলা সংক্রান্ত (বাঁভন পদ সংগ্রহ 
করে গায়ক তাঁর আঁত্মক অনুভূতি ও শৈছছপক সষ্টিশীল ক্ষমতা ছারা একটি 
আস্বদনগয় বৈশিল্ট্য উপঞ্থাপনের চেষ্টা করেন । 

লীলাকার্তনে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট রক্ষা করে গাইতে হয় : 

(১) রাধাকৃফ লালাপ্রসগ্গ উপযোগী গৌরচন্দ্রিকা প্রথমেই গাইতে হয় । 

(২) পদ-সংকলনে শাল্নীয় ক্রম রক্ষা করতেই হয় । 

(৩) ঘটনার প্‌ণঞ্গি রূপ দিতে যে যে ক্ষেত্রে মহাজনপদাবলশর অভাব 
হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তুক গান বা শান্গ্রম্থ থেকে কিছ উল্লেখ করতে হয় । 

(8) আখর সংযোজন ক্ষেত্রে শাচ্ঘের সিদ্ধান্ত এবং রসের বৈশ্িন্ট্য রক্ষা 
করতে হয়। 

(৫) শুদ্ধ কীর্তনের ধারা বজায় রেখে গান করতে হয়। প্রতিটি গানের 
ভাঁনতা গাইবার সময় পদকর্তাঁর প্রতি সম্মান দেখাতে হয়। 

(৬) সাথ্গীতিক বৈশিষ্ট্যগ্যীলর গ:ুরুত্ব মানতে হয়, অর্থাৎ ষে গান যে তালে 
এবং যে সুরে গাওয়ার কথা সেভাবেই যেন গাওয়া হয় এবং শ্রোতা ভন্তদের 
আকাক্ক্ষার সঙ্গে সঞ্গাঁতি রেখেই যেন গান সংযোজন করা হয়। 

(৭) লীলাকীতন-ীবশ্লেষণে কেবল নায়ক-নায়িকা, সখা-সখা ইত্যাদির প্রাত 
সমগ্র গূরত্ব দিলে হয় না, পারবেশ-বিশ্লেষণ অন্যান্য পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় 
প্রসঙ্গ অবতারণা করতে হয় । 

(৬) অনুষ্ঠানের সার্বিকতা রক্ষাকজ্পে ভান্তভাব দেখাতে হয় এবং শ্রোতা 
ভন্তদের মনোমতো দেববিগ্রহের ফটো, মালা, চন্দন ইত্যাঁদ ব্যবহার করতে হয়। 

(৯) চন্দন, মালা ইত্যাঁদদ পরাবার সাধারণ 'নিষ্নম : প্রথমে একাঁটি ফুল 
দিয়ে বাটিতে চন্দন নিয়ে শ্রীখোল এবং করতালে দিতে হয়, পরে শ্রীখোল-করতালে 
মালা 'দিতে হয় তারপর মূলগায়েন, দোহার ও বাদকদের চন্দন এবং মালা 
পায়ে প্রণাম করতে হয়। 

(১০) লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে সবধিক আবশ্যকীয় হ'ল “মলন'। অথাৎ 
শ্রীরাধাকৃের মিলন সম্পাকত গান, শেষ পধাঁয়ে করতে হয় এবং এই মিলন 
শুনলেই বোঝা গেল গান শেষ। 

(১১) লাীলাকশর্তনে যেকোন সময়ে যেকোন লালা গাওয়া চলে না। 
দিনের যে অংশে কীর্তন হবে, সে অংশের নাঁদন্ট লীলাপ্রসপ্গ গাওয়াই বিধেয় | 
যেমন : নিশান্তে কংঞভগ্গ ; প্রাতে-_বাল্যলীলা, দেবগোচ্ঠঃ গমনগোষ্ঠ, 
খণ্ডিতা ; পূব খেলাগোম্ঠ, কলহাম্তেরিতা, শ্রীকৃশ্ডাঁমলন ; মধ্যাহ্ন নবোঢ়া 
রলোদ-গার, সূর্ধপূজা, গোপণগ্োষ্ঠ নৌকাবিলাস; অপরাছে- উত্তরগ্োষ্ঠ, 
পূবরাগ, রসোগ্গার, ভাবোল্লাস; সায়াছে" রুপান[রাগঃআক্ষেপানলাগ শ্রীকৃষের 
পর্বয়াা ; প্রদোষে- রুপাভিসার, ;মিলন / নন্তলীলায়--রাসলীলা, সাক্ষাৎ 


ঞঠ 


কীত্তনের শ্রেণী 


আক্ষেপ, রসালস, তা ছাড়া মাথুর বিরহে ভবন এবং ভাব পষণয়ই প্রাতকালণন 
পষয়। 

(১২) ধতভেদে উৎসবানূষায়ণী কতগ,িল লীলাপ্রকরণ আছে, সেগএীল গাইতে 
হয়। যেমন দোলে- হোরালালা ; ঝৃলনে- ঝুৃলন ললা ; জম্মান্টমীর পরের 
দিন নন্দোৎসব; বঙশ্তে__বাসম্তারাস ; শরংকালের পাঁপমায় শারদীয়া রাস। 

(১৩) লালাকীর্তনে শ্রীখোল-সঞগতে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে 
বাজাতে হয়। লালার প্রসঙ্গ, ভাব ও রস অন-যায়ী ঠেকা, লহর, কাটান ইত্যাদি 
সংবদন্ত করতে হয় । বাদককে দাড়াতে হয় এবং নত্যভঙ্গণ দেখাতে হয় । 

(১৪) অঙ্টকালীন লীলাকণর্তন হয়, সময়োচিত নির্দি্ট আটটি প্রসঞ্গ নিয়ে । 
বিভিন্ন পানের বাভন্ন গায়ক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গান করে থাকেন। 

(১৫) লীলাকণর্নের ক্ষেত্রে বাংলা, ব্রজবূলি এবং সংস্কৃত এই 'তিনপ্রকার 
ভাষা এবং আণ্ালক উপভাষা প্রয়োগ করা হয়। 

এই লীলাকীর্তনৈরই অপর নাম “পালা কন” এবং এই "পালা কীর্তন 
শাদ্দাট মনে হয় পূববঙ্গের সন্ধে এসে লীলাকণর্তনের সহ্গে যযন্ত হয়েছে। 
'পালা” বলতে ধান্লা, নাটক ইত্যাদির পালা । লশলাকীর্তনে যেহেতু নাটকণয় 
পদ্ধাতিতে ঘটনা1ট উপস্থাপিত হয়, সেহেতুই মনে হয়, পালা শব্দটি সংযোজিত 
হয়েছে । পূববছ্গের অধিবাসীগণ লাীলাকীর্তনের পাঁরবতে' "পালা কন'ই 
বলে থাকেন। লশলাকীর্তনই হউক আর পালা কণর্তনই হউক, কীর্তনের এ 
ধারাটির সূষ্টি হয়েছে সবচেয়ে পরবতাঁকালে । গানগ্ণীল যখন প্রথম রচিত হয় 
তখন সেগুলি পৃথক গান হসাবেই গাওয়া হস্ত। তাই প্রত্যেকাট গানের পৃথক 
অপ্তিত্ব। এই আস্তত্বের সূত্রেই গানের গড়াণহাটি রূপটি পাওয়া বায়। পরে 
লালাপ্রসঙ্গের পণয়িত রূপ দিতে গানগলি খখজে গায়কগণ একটি ঘটনার রূপ 
দিয়েছেন। স্বভাবতঃই এর সংষ্টি পিছ; পরে এবং এ সংষ্টি ক্ষেত্রে বা পাল। 
প্রকরণ ক্ষেত্রে কিছুটা মঞ্গলগানের প্রভাব আছে । চৈতনযদেবের সমসাময়িক 
কীনীয়া লোচনদাস ছিলেন মঞ্গলগায়ক | তা ছাড়া 'নাটগানের” প্রভাবও 
যথেম্টই আছে। এর থেকে বোঝা যায়, লীলা কীর্তনের পণঞ্গি রূপসৃস্টির 
প্রয়োজনেই মনোহরসাই গানের ধারা স-ষ্টির প্রয়োজন ছিল। গানকে আখর 
দিয়ে পল্লাবিত করা, সংক্পবি্তার দিয়ে অলঞ্করণ করা, হাল্কাভাবে গানকে 
পাঁরবেশন করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পদাবৃত্তি করে দেওয়া-+ইত্যাদি মানা হয়। 
এই বৈশিল্ট্যগুুলি কেবলমাত্র লীলাপ্রসঙ্গ সংকলন ক্ষেত্রেই বেশী প্রয়োজনীয় 
হল। তা ছাড়া যে-সব গান লালাপ্রসঙ্গে প্রয়োগ করা হয় এবং যেগুলি 
মনোহরসাই ঘলেই পাঁরচিত, সে গানগ্যলিরও প্রথম অংশ অর্থাৎ গানের মখ 
অনেকটা গড়াণহাটটি পদ্ধাততে বিজম্বিতে গাওয়া হয়। কর্তনের মধ্যে পালা. 
কীর্তন বা লীলাকীর্তন প্রকরণটি বোধ্ধা শ্রোতাদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় । 


টে 


তৃতীয় অধ্যায় 
কীর্তনের আধ্যাত্মিকতা 


বাংলার কীর্তনকে অনেকে পত্রপথগামশ' বলে উল্লেখ “করেছেন । কারণ এ 
কশর্তনের বৈশিষ্টযগূলি বিশ্লেষণ করলে তিনটি বিষয়ই সবধিধিক প্রকট হয়ে উঠে । 
এগবল হল--আধ্যাক্মক সত্তা, সাহিতি]ক সত্তা এবং সাঙ্গশাতক সত্তা । ধন্রপথ- 
গামণ' টীন্তর মধ্যে একটি ইঠ্গিত লক্ষ্য করা যায় যে, কর্তনের এ বোশিন্ট্যগালর 
প:থকশকরণ সম্ভব এবং পৃথক করাও হয়েছে । সাহিত্যিকেরা সাঁহত্যপ্রকরণ 
নিয়ে বিন্তীত আলোচনা করে সম্তুষ্ট। কীর্তনের গানের সৃূর অনেক সং্গীত- 
শ্রম্টাই নানাভাবে ব্যবহার করেছেন । অবশ্য এমন ব্যবহার সবক্ষেত্রে যে ভাল 
হয়েছে তা ঠিক নয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রে রসিকতার জন্য বা িদ্রুপের জন্য 
কর্তনের সুরের আশ্রয় নেওয়া হয়। এগুলি নিশ্চয়ই কাম্য নয়, কারণ সাঙ্গীতিক 
দিক থেকে কীর্তন অনেক উন্নত মানের--তার অপপ্রয়োগে সকলেই ব্যথিত হন । 
ধম্ণয় আচরণ কীর্তন 'ছিল একমাত্র বৈষবেরই আচরণ, 'কন্তু আজ পাঁরাধি ষথেস্ট 
সম্প্রসারিত হয়েছে--শান্ত, শৈব সকলেই কণর্তনকে স্বকীয় ভজনের একটি পন্থা 
বলে গ্রহণ করেছেন । এট অবশ্য ভানন্দেরই বিষয় | কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এই বিচ্ছিন্ন 
চিন্তাধারার প্রসারের ফলে সামীগ্রকভাবে কীর্তনের কোন উন্নাত হয়েছে ক ? তা 
হয়নি। কারণ যাঁরা অংশ নিয়েই সন্তুষ্ট তা সমগ্রের জন্য ভাববেন কেন ? 
অবশ্য অংশবিশেষের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেই যাঁরা সমগ্র কীর্তনকে চেনার তৃপ্তি 
পেয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে অনেকটা অন্ধের হাত দেখার মতো । 
**রূবীন্্রনাথ কীর্তনকে একটি সামীগ্রক প্রকাশ বলে মেনেছেন এবং অর্ধ- 
নারী*বর রূপের সঙ্গে উপমা করেছেন । রূপে ভাবে মাখামাঁথ অর্থাৎ কাব্য আর 
সুর একত্র মিলেছে একটি অভিনব শিল্পপ্রকরণে। প্রকৃতপক্ষে কীর্তনের এ তিনাট 
উপকরণ সবাধিক প্রধ।ন হলেও, এদের মধ্যে আছে একটি "্জাঁবক এঁক্য ; অর্থাৎ 
'তনে মিলে এক আর একেই তিন । আমার যেটি ভাল লাগে সোঁট পৃথক 
করে নেওয়া অনেকটা অর্ধকূকুটীর গজেপর মতো । তাই কাঁতনের সামাগ্রক 
আকর্ষণ কিছংটা হাস পেয়েছে যদিও তার সাহিতাসম্পদ, ধম্মীয় এন এবং 
সাঞ্গীঁতিক রসের কিছুটা বিস্তার হয়েছে । আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক, সাঙ্গাীতক 
_এ তিনাটি বোশিষ্ট্যই কণর্তনকে শিল্প হিসাবে সমঞ্ধ করেছে এবং সে 
1শজ্পের বিষয় বলে বাঁদ কিছ? থাকে তা হুল ভাব, ভান্ত বা আধ্যাত্মিকতা, আর 
শিজ্পের রূপের আঙ্গিক হিসাবে আছে সাহিত্য ও তার অলঙ্কার, সঙ্গীত ও সুর 
এবং তাল । তাই টনিসিটিএিসি রি গেলে তিনটি দিকই বথার্থভাবে জানা 
দরকার । 


৬০ 


কীর্তনের আধ্াত্মিকডা' 


আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য 
বাংলার কীর্তনের বিষয় হিসাবে আছে ভাঞ্তর অঙ্গ আধ্যাস্মিকতা, ভাব ও ভত্তি। 
ভান্তর স্মন্রেই কীর্তনের সৃষ্টি আর কীতনের ফলশ্রুতিও হ'ল ভাব। ফলতঃ 
কীর্তনের ক্ষেত্রে বিষয়ের গুরুত্ব অত্ত বেশী, সেজন্যই কীর্তনের আধ্যাত্বর্কতাকে 
উপেক্ষা করা ধায় না। অবশ্য ভাব, ভান্ত ও আধ্যাত্বকতা ইত্যাদি বিষয়গাল 
অনুভবসাপেক্ষ ব্যাপার । এ হ'ল নৈর্বান্তক এবং 'নার্বকজ্প আত্মানভত 
মাত্র, তা 'বিষয়ী-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে । কর্তনের ধমীয় বিষয়টি 
বিরাট । ভাগ্গবং ধম হিসাবে ভন্তিধম্মচারের নয়টি অঙ্গের মধ্যে শ্রেণ্ঠতম দুটি 
অগ্গই হ'ল শ্রবণ এবং কীর্তন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহলাদোড শ্লোকে পাওয়া 
বায় 
'্প্রবণং কীর্তনং 'বিষু্মরণং পাদসেবনম:। 
অচ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মীনবেদনম: ॥” 
পদকর্তা গোঁবিন্দদাস এরই সুত্রে বলেছেন : 
“শ্রবণ কর্তন স্মরণবন্দন 
পাদসেবন দাসীরে । 
পুজন সখীজন আত্মনবেদন 
গোবিদ্দদাস আঁভলাষীরে ॥" 


কলিযুগ-বৈশিষ্ট্য 


কলিষ্‌গে আধ্যাত্মিক উল্লাতির উপায় হ'ল কার্তন।, এ-যুগ বলতে বর্তমান 
কাঁলষুগ, এবং এর কী অবস্থা হ'তে পারে সে-সম্পকে প্রাচীন পুরাণকারগণ 
পৃব থেকেই ভবিষাদ্বাণী করোছিলেন । তাঁদের মতে, এক পাদ মান্র ধর্ম থাকবে 
তাও ক্রমশ ক্ষণ হবে অথাৎ শতকরা পশ্চাত্তব ভাগ লোকই ধর্মীনরপেক্ষ বা 
ধর্মরহত থাকবে । লোকেরা হবে লোভগ, দুরাচার, 'নিরদ, অকারণ কলহপরায়ণ, 
দুভগা ও আতশয় তৃষাযান্ত । শবুদ্র, কৈবর্ত ইত্যাদি হবে প্রধান জাতি বিশেষ । 
এ সময়েই মায়া, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, শোক, মোহ? ভয়, দৈন্য ইত্যাঁদর 
প্রভাব থাকবে সবচেয়ে বেশশ । লে৷কেরা হবে মন্দমতি, অজ্পভাগ্য, বহু-আহার- 
কারী, কামী ও 'বত্তহখন। স্ীগণ স্বেস্ছাচারণশ এবং অসতাী হবে। তারা 
হুস্বকায়া, বহুভোজিনণ, বহপনুন্রা, নর্লজ্জা, সর্বদা কটুভাষিণশী এবং চৌষ" ও 
মায়া বিষয়ে অত্যন্ত সাহসসম্পন্না হবে । দেশগ্রাম হবে দপ্যাপ্রধান, বেদাদ 
শাস্ত্র পাষস্ড লোকেদের দ্বারা দূষিত হবে, শাসকদল হবে প্রজাভক্ষক, ব্রাহ্মণের 
হবে শিশ্সোদদরপরায়ণ । পিতা, ভ্রাতা; সমূহ, জ্ঞাতগ্রণকে ত্যাগ করে পাত্র *বশঃর- 
কুলের শ্যালকাঁদর সঞ্গে মন্ত্রণাপরায়প, দীন এবং গ্রৈণ হবে । 


৬৯ 


'যাংলার কীর্তন গান 


“কলো কাঁকাণিকেহপ্যর্থে বিগৃহা তান্তসৌহাদাঃ। 
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“এ যৃগৈ ক্ষুদ্রতম অর্থ অর্থাং একি পয়সার জন্যও বিবাদ রে পৌহার্দা ত্যাগ 
করবে, এমনকি প্রাণ পযন্ত পাঁরত্যাগ করবে এখং স্বঙ্গনকে হত্যা করবে। 

“ন রক্ষিষ্যন্তিমনূজাঃ স্থবিরো পিতরাবপি। 

পূভ্রান ভাষ্যশ্চি ক.লজাং ্ষ;দ্রাঃ শিশ্নোদরভরাঃ ॥” 
ভাঃ ১২৩৪২ 

অথাৎ বম্ধ পিতামাতাকে রক্ষা করবে না, শিম্নোদরপরায়ণ হয়ে সংকুলজা ভাষ্য 
এমনকি পত্রগণকেও পারত্যাগ করবে । জান না এসব ভাবষ্যদ্বাণী কতটা 
প্রকটিত হয়েছে । তবে কালটা যে খুব সুখের নয়, তা ব্যন্তিগতভাবে অনুমান করা 
যায়। ধমচার হবে দুদাশাগ্রস্ত, তাই কোন কঠিন ধম্াাচার এযগে প্রযোজা হ'তে 
পারে না। একটি যুগ ছিল যখন প্রাতাঁটি লোকই 'ছিল ধাঁমক, যাকে শাচ্দে 
সত্যব-গ বলা হয়েছে এবং ধখন ধর্ম ছিল চার পাদ। সে সময়ে লোকেরা গৃহত্যাগ 
করে শত শত বসর ধ্যান করে ধমচার পালন করতেন। ধমের অংশ কমে গেল, 
এক পাদ অধম যুস্ত হ'ল অর্থাৎ শতকরা পশচশভাগ লোক ধর্মীবরহিত হল; 
[কম্তু তখনও তাদের অর্থাবত্তের অভাব নাই। সে যুগে যজ্ঞই ছিল ধমাচার। 
যজ্ছের উপচার সংগ্রহ করা ছিল কঠিন কাজ-_হাজার হাজার মণ ঘি, চাল, ডাল 
ইত্যাদির সংস্থান করা সকলের সম্ভব ছিল না । তাই যজ্ঞছিল রাজন্যবগের ক্রিয়া, 
কারণ তাঁদের অর্থবল এবং জনবল উভয়ই 'ছিল। তৃতীয় পর্ধায়ে অধর অংশ 
বেড়ে গেল, অথাৎ অর্ধেক লোক ধর্ম রাহুত হয়ে গেল, তখন ধমচার কিছুটা সহজ 
হ'ল । সেবা, পুজা, পারিচযণ ইত্যাদির দ্বারাই ধর্ম-কম' হ'তে লাগল । 'িদ্তু এ- 
ক্ষেত্রে সত্য, নিষ্ঠা, রাঁতি, বেদাচার ইত্যাদি সম্পকে" জ্ঞানের যথেষ্ট প্রয়োজন। 
তাই যথারীতি সঃফল হয় নাই। 


যুগধর্ম ও কীর্তন 


এ বগে মানুষের মহিফূতা কম তাই ধ্যান হওয়র সম্ভব নয়ঃ মানুষ 1বভহীন 
তাই যাগ্যবজ্ঞাদ করাও সম্ভব নয়; বেদশীবধিতে নিষ্ঠার অভাব, ফলতঃ' 
প্‌জা-অচ্চনাও ততটা ফলপ্রসূ নয়। তাই এমন একটি ধমচারের প্রয়োজন বা 
সকলের পক্ষে করা সম্ভব, যেখানে কোন কৃচ্ছুতাঃ সুকঠিন শাম্্বিধ ইত্যাদি 
থাকবে না এবং কূল-কৌলান্য বা জ্ঞান-পাশ্ডিত্যের অপেক্ষা থাকবে না । ঠিক 
উপব্্ত এবং সুচিন্তিত ধমচারটি হ'ল কণর্তন। 

শ্রীমক্ভাগবতে তাই উজ্লেখ করা হয়েছে-_ 


৬২ 


কীর্তনের অ।ধ্যাস্বিকতা 


“কৃতে যদ্ধ্যায়তে 'বিফ.ং ঘ্রেতায়াং বজতো মখেঃ। 
দ্বাপরে পারিচর্যায়াং কলো তথ্ধারকধর্তনাং ॥” 
১২৩৫২ 
এ বূগের সহজতম লাধনপন্থা বা ধমচার হিসাবে কীতনের গুরুত্ব বহু 
পূ্বেই উত্ত হয়েছে । শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কম্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে উত্ত আছে-_ 
“কাঁলং সভাজয়স্ত্যাষা গৃণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ | 
যর সঞ্কীর্তনেনৈব সব্বস্বাথেহিভিলভাতে ॥” 
কলিষ্‌গ দোষদ-স্ট হ'লেও একটি মহতম গুণে গৃণাম্বিত, অথতি কেবলমান্ন 
সঞ্কীর্তনের দ্বারাই সবপ্রক।র স্বার্থাসাম্ধ হয়। সেজন্য সকল আর্ধ গুণী ও 
সারবেত্তাগণ কালকে সম্মান করে থাকেন । 
“কলেদ্দেষিনিধে রাজরন/যাস্ত হ্যেকো মহান গুণঃ। 
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মস্তসগগ পরং ব্রজেং |” 
১২৩৫৬ 
বর্তমান সময়ে এ একটি মানত নিয়ম, অর্থাৎ কৃষের কীর্তন করে বন্ধনমত্ত 
হরে পরমগাঁতি লাভ করা যায় । চৈতন্যচরিতামতের অম্তলীলার উত্ত আছে-_- 
“নামসংকীর্তন কলৌ পরম উপায় ।” 
সমেধা ব্যন্তিগণ এই যুগে কৃষ্ষকণর্তন মহাষজ্কের ছারা সাধনাক্রয়া করে 
থাকেন। 
“সংকীততন বজ্ঞে কলো কৃফ আরাধন। 
সেইত সূমেধা পায় কৃফের চরণ ॥" 
ব্হনারদীয় পুরাণে ষুগধর্ম বিষয়ে উত্ত আছে 
“হরেণমি হরেণমি হরেণ'মৈব কেবলমং। 
কলো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গাঁতিরন্যথা ॥” 
তত্বের সত্যতা দংঢরভাবে প্রাতি্ঠত করবার জন্য “হরেণমি* বা নাক্ত্যেব' 
শব্দগুলি তিনবার করে প্রয়োগ করা হয়েছে । 
প্রচীন শাস্ত্রাচারে এযুগোপযোগী ধর্মের উল্লেখ থাকলেও শ্রীচৈতন্যদেবের 
আঁবভারবের পূর্ব পর্ধন্ত এ ধর্মের সম্ধান বা ফলপ্রস্তা সকলে জানতে পারে 
নাই । শ্্রীমন্মহাপ্রভ্‌ এষগধর্মকে সূস্পচ্টভাবে স্বকীয় আচরণের মাধ্যমে প্রচার 
করবার নিমিত্ব ঘুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 


প্রাচীন শাস্ত্রে কীর্তন 


প্রাচগন শাস্মাদির উজ্লেখগৃল নিম্মরংপ : 
স্কন্ধ পুরাণে উল্লেখ আছে খর, সাম, হজ; ও অথর্ব এই চার বেদঅধ্যয়ন 
অপেক্ষা কীর্তনের ফল আঁধক। 


বাংলার কীর্তন গান 


“মা খকো মা যজ-স্তাৎ মা সাম পাঠকিশ্চম্‌। 
গোঁবশ্দোত হরেণমি গেয়ং গায়দ্ব নিত্যশঃ |” 
মানুষ সাধারণতঃ ধর্মকমের জন্য তাঁথার্দি ভ্রমণ করে থাকে, কিম্তু এমন 
সহম্র বা কোটাতীর্থ ভ্রমণ করে যে ফলপ্রাপ্তি হয়" কেবলমাত্র বিফুর নাম 
সংগ্কীর্তনে অতো?ধক ফল হয়ে থাকে । বামন সংহিতায় উত্ত আছে-_ 
“তীর্থকোটাী সহম্রাণি তীর্থকোটণ শতান চ। 
তানি সব্বাণ্যবাপ্পোতি বিষ্কোণমান] কীর্তনাৎ ॥” 
মানুষ প:ণ্যসণ্য় করবার জন্য দানব্রতাদি করে থাকে এবং এ দানের ফল 
সর্বাধিক হয় গ্রহণের দিনে গঞ্গাস্নানের পর। এমন কোন এক গ্রহণ-সময়ে 
প্রয়াগে গঞ্গাষ্নান করে যদি এক কোট গাভী দান করা হয় অথবা যাঁদ মেরু 
প্রমাণ স্বর্ণও প্রদান করা হয়, তাতে যা পণ্য হ'তে পারে তার চেয়ে শতগুণ 
প্‌প্যলাভ করা যায় কেবলমাত্র গোবিদ্দকীর্তনে । তাই লঘ:ুভাগবত গ্রন্থে বলা 
হয়েছে-_ 
“গোকোটাদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগণ্ঞোদক কজপবাসঃ। 
বজ্ঞাৃতঃ মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীত্তেরেনসম শতাংশৈঃ ॥? 
এই সংকীর্তনের সূতেই মহাপাপ দর হয়ে যায়, মহাপাতকণও উদ্ধার হয়ে 
যায়--গোৌরলীলায় এগুলিই ইতিহাস । সে-সম্পকে বাভন্ন পুরাণে নানাভাবে 
বলা হয়েছে । যেমন-_ 
১। ব্ক্ষাপ্ড পুরাণে : 
“মহাপাতকষুক্তোহাপ কণতয়ল্নানশং হরিঃ | 
শুদ্ধান্তঃকরণো ভত্বা জায়তে পঙন্তিপাবনঃ ॥” 
২। স্কম্ধ পুরাণে : 
“তন্বাস্তি কমজং লোকে বাগজং মানসমেব বা। 
যন্নং ক্ষপয়তে পাপং কলোৌ গোবিন্দকীর্তনাং ॥” 
৩। তথাহ: 
“আধয়োব্যধয়ো যস্য স্মরণাল্নাম কীর্তনাৎ। 
তদৈব বিলয়ং যাঁন্ত তমনন্তম- নমাম্যহম ॥” 
৪1 ব্রম্ববৈধত পুরাণে: 
“সর্্বপাপপ্রশমনং সব্বেপিদ্ুবনাশনম: । 
সব্বদঃথক্ষয়কারং হারনামানূকীর্তনাং ॥” 
৫& | বিফ পুরাণে : 
“স্বরোগোপশমনং সব্বেপিদ্রবনাশকং । 
শান্তৈদং সম্বাঁর ধর্মনিং হরেণমিন:কীর্তনাৎ ॥” 


৬৪ 


কীর্তনের আধ্যাত্মিকতা 


৬। বিফ: ধম্মেত্ির পূরাণে-- 
“শমায়ালং জলং বহে্তমসোভাম্করোদয়ঃ | . 
' আন্তৈ কলেরঘোমস্য নাম সথ্কীর্তনং হরেঃ॥” 
৭। পরাশর সংহতায়-- 
“ন শাম্ব ব্যধিজং দ্‌ঃখং হোয়ং নন্যোৌষধৈরাপ। ' 
ৃ হারনামৌষধং পণত্বা ব্যাধস্তযাজ্যো ন সংশয়ঃ ॥” 
৮। বিফধম্মেত্তির পুরাণে 
“কীর্তনান্দেবদেবস্য 'বফোরাঁমত তেজসঃ। 
বক্ষ রাক্ষস বেতাল ভতপ্রেত বিনাশকাঃ ॥ 
ডাকিন্যো 'বিদ্রুবান্তি স্ম সে তথান্যে চাঁহংসকা । 
সব্বনির্থ হরং তস্য নাম সঞকীর্তনং স্ম-তঃ ॥” 
এ উত্তগ্লি থেকে সূস্পন্ট দেখা যায় নামসংকণর্তনের উপর মান:ষের 
বিম্বাস কত বিস্তৃত | শুধু পাপনাসকতা নয়, ব্যাধির উপশম, ভ্‌তপ্রেত গিশাচা- 
দির হাত থেকে রক্ষা সব-কিছুই এ হরিকীর্তনের সাহাযোো সম্ভব । 


সঙ্কীর্তনৈক পিতরৌ 
আজ থেকে পাঁচশত বংসর পূর্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্াদের আবিভূত 
হলেন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নামক এক আচারণ ব্রাহ্মণের ঘরে । শ্রীকৃষ্কীর্তনের আধ্যা- 
[ত্বকতার চরম উৎকর্ষ স্থাপনের জন্য এবং এই উৎকষ'তার সাত্রেই কলিহত জীবের 
প্রতি কৃপাপ্রদানের মাধ্যমে ভ্রিভুবন উদ্ধার করার জন্য । তাই গোপাল ভট্ট 
বলেছেন-_ীন্রভূবনপাবনং কৃপয়ালেশম”। ভবভয়ে জজর্শীরত মানৃষকে অভয় 
প্রদান করে তাঁর কারুণ্যঘন লীলা প্রকাশ করবার জন্য ৷ তাই বলা হয়েছে “ভবভয়- 
ভঞ্জন কারণকরহণম:” ভগবদনামগুণাঁদ প্রকাশের দ্বারা জগদ-বাসীকে প্রেমশিল্ত 
করার জন্য । তাই বলা হয়েছে__“জজ্পিত নিজগুণ নাম বিনোদং” তাছাড়া দুজ্জ'ন- 
দের পাপবাত্ত খণ্ডনের মাধ্যমে দণ্ড প্রদানের নিমিত্ত । তাই বলা হয়েছে-_প্দূঙ্জন 
কল্মষ খণ্ডন দণ্ডং।” তাঁর আবিভাবের সূত্রেই কণর্তনের আবিভবি তথা মঞ্গলের 
আ'বিভবি। তাই শ্্রীবম্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে মঞ্গলাচরণে হ্রীচৈতন্য- 
দেবের প্রণামমন্তরে লখেছেন-- 
“আজানুলম্বিতভূজৌ কনকাবদাতৌ 
সঞ্কীর্তনৈক িতরোৌ কমলায়তাক্ষো । 
বিন্বম্ভরো ছিজবরো যুগধম্মপালো 
বন্দে জগতপ্রয়করো কর:ঃণাবতারো ॥ 
শ্লোকে জগত্প্রয়কর, করুণাধতার বা যৃগধমপাল বলে যে বিশেষণগূলি 
প্রযযন্ত করা হয়েছে, তার মূল সন্েই হ'ল “সং্কীতদেক পিতরো” শন্দটি। 


৬৫ 
বা, কঃ গা,-৫ 


বাংলা কীর্তন গার 


সং্কগর্তনের 'পিডৃস্বরপ আবির্ভূত হয়ে কীরতনের মলতম্বকে উদ্বাটন করে 
তার পৃনঙ্জরীবন, পৃর্নযৌধন দান এবং পৃণঃপ্রচারের চেপ্টা করেছেন । তাঁর 
বন্তব্য 'ছিল--“ঘরে ঘরে প্রবতহিম নাম সংকীর্তন ।” ( পচভাঃ) পপ্রবর্তাইমহ+ 
শহ্দাটর মধ্যে একটি রহস্য হ'ল এই যে “অন্যের সহায়তায় প্রবর্তন করিব” 
( এক্ষে পে সাত্গ, উপাঙ্গ, অগ্, পারদ ইত্যাদির সহায়তায় প্রধানতঃ আভন্নাত্মা 
ভন্তস্বরূপ অবধূ্‌ত শ্রীনিত্যানন্দের সহায়তায় )। বিবতঞ্বরপ গৌরের বিলাস- 
স্বরুপ শ্রীমন্িত্যানন্দ “আভল্লচৈতন্যতন ঠাকুর অবধৃত”। সে জন্যই বোধ হয় 
বৃন্দাবনদাস 'দ্বিচনার্থক “পতরৌ” শব্দাট ব্যবহার করেছেন। চৈতন্য-আবিভাঁবে 
যে কীর্তন-ধমের সূচনা হবে সে-বিষয়ে বহু উজ্লেখ আছে । যেমন-_ 
১। গ্ীজীব গোস্বামশ বলেছেন ( তত্বসম্দভে ) : 
“অন্তঃ কৃষং বাহগোরং দাঁশ“তাঙ্গাঁদি বৈভ হম: । 
কলো সৎ্কীর্তনাদ্যঃ স্ম কৃফচৈতন্যমাশ্রতাঃ ॥” 
২। শ্রীমঞ্ভাগবতে (দশম স্কম্ধের ) ৮। ১৩ : 
“আসন বণাস্তিয়োহ্যস্য গহতোহন্যগং তনুঃ 
শুক্লো রন্তস্তথা পাত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ |” 
এর মধ্যে পীতবণ'ই হ'ল শ্রীগৌরাঞ্গ । 
৩। মার্কন্ডেয় পুরাণে £ 
“গোলোকণ্চ পরিত্যজ্য লোকানাং শ্রাণকারণাৎ ৷ 
কলো গৌরাধ্গরূপেণ লীলালাবণ্যবিগ্রহঃ ॥” 
৪। বায়ৃপুরাণে : 
“কলৌ সংকীর্তনারজ্ভে ভাবিষ্যামি শচীসতঃ । 
স্বর্ণদীতীরমাস্থায় নবন্থীপে জনাশ্রয়ে । 
তন্ন দ্বজক্‌ল শ্রে্ঠে শুদ্ধসত্বে ছিজালয়ে ।” 
| দেবীপুরাণে উগা-পার্বতশ সংবাদে : 
“নাম 'সধ্ধাম্ত সম্পাত্ত প্রকাশন পরায়ণঃ। 
কৰচিৎ শ্রীকৃফঠৈতন্য নামীলোকে ভাঁবিষ্যাতি ॥” 
৬। ব্রজ্জাযামল গ্রন্থে : 
“জীবানস্তারণার্থরি নামাবিস্তারণায় চ। 
যো হি কৃ্ঃ স চৈতন্যো মনসা ভাতি সব্বদা ॥ 
ভবিষ্যামি শচীপূত্রঃ কলৌ সংকীর্তনাগমে | 
হরিনা মপ্রদানেন লোকান: সংতারয়াম্াহম: ॥ 
ও। উদ্ধা্নায় সংহতায় : 
“হরিনাম তদা দক্ধৰা চশ্ডালাং হচ্গিকাংস্তগ্জা । 
রাঙ্মণাং জ্গান্য়ান বৈশ্যান শতশোহছথ সহ্ত্রশঃ ॥ 


৬ 


কীর্তনের জাধ্যাত্িকত। 


উদ্ধারয্যাম্যহং ত্তগ্তস্বর্ণকলেবরঃ ৷ 
সম্ব্যাসশ্চ করষ্যামি কাণ্চনগ্রামমাশ্রতঃ |” 
৮ শ্রীবাসৃদেব সার্বভৌমকত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বন্ঠ অঞ্কের ম্লোক : 
“কালাম্নন্টং ভান্তষোগং নিজং যঃ 
প্রাদুস্কত্র্ং কফচৈতন্যনামা । 
আবিভুতস্তস্য পাদারবিদ্দে গাঢং গাড়ং 
লীয়তাং চিত্ভক্গঃ ॥”-- ইত্যাদি 

উপরোন্ত সমস্ত উদ্ধৃতগূলি থেকে কয়েকটি বচ্তু সূষ্পস্ট হয় যে--(১) 
চৈতন্যদেব নবদ্বীপের কোন এক 'বাশিষ্ট ব্রাঙ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করবেন ; (২) তিনি 
'বৃন্দাবনের যশোদানন্দন স্বরং শ্রীকৃফ হলেও শ্রীরাধাভাবে 'বিভাবিত হয়ে প্রেম- 
মাধূর আস্বাদন করবেন ; (৩) কলির একমান্র সাধন হিসাবে কীর্তনকে প্রাতাঙ্ঠিত 
করবেন ; (৪) চ"্ডাল, হাড়ী, বাগ্দী, ডোম, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলকে সমভাবে 
আকর্ষণ করে নাম প্রেম বিতরণ করবেন। এর থেকে স্পন্টই প্রতীমান হয় যে 
জাতিভেদপ্রথা নিমূ্ল করে নামাশ্রয়ে সব্প্রকার বিভেদ দুর করে সকলকে 
প্রেমাসস্ত করে পরস্পর পরস্পরের সেবায় নিষূস্ত করাই ছিল আপাত ক্রিয়া । কৃ” 
বস্তুত সবেদ্তিম তত্ব আর তাঁর উপদেশ হ'ল--প্জীব সেবা কর জানি কৃ 
অধিষ্ঠান” । অর্থাৎ কৃষ্ণের আঁধচ্ঠান জ্ঞান করলে জীবসেবা একটি আবশ্যকীয় 
কম" হয়ে দাঁড়ায় । তাই তাঁর প্রবার্তত বৈষবাঁয় আচরণের একটি মল তথ্যই হ'ল 
সেবাবৃত্তি । এই বৃতিই মানৃষে মানুষে মিলবার ধম“ অথাৎ মানাবক এঁক্যের মূল 
চাবিকাঠি । তান দেখতে পেলেন রাধাক্‌ফ তত্ব বা লালা বিষয়টি কতিপয় 
লোকের আস্বাদ্য ৷ সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত এবং নীচু জাতি বলে বার্ণিত 
কিছ কিছ গৃহস্থের ঘরে অসংস্কৃত বা কসংস্কৃত অবস্থায় কৃষ্ণকীর্তন সঙ্গীত 
বা নাট্যরুপে বেচে আছে। তান সেই সংগীতকে আশ্রয় করলেন, তার সংস্কার 
করলেন, ভ:লন্রাটগ:লি ধাঁরয়ে 'দিলেন : ধদশা দেখান প্রভ্‌ হাতে তাল 'দয়া”। 
নিজের পারকরগণের সঙ্গে সর্বদা কীর্তনরঙ্গে মেতে থেকে নামকণর্তনের 
দলবম্ধ একটি স্পম্ট রাঁতি প্রবর্তন করলেন। নদণয়ায় কিছ পড়া ছাত্র ছিল 
শ্রীচৈতন্যদেবের, তাদের পাঠান্তে তিনি কীর্তনের কথা বলেন, 'িল্তু কীর্তন 
ধিভাবে গাইতে হয় তা তারা জানতো না। তখন শ্রীচৈতন্যদেব তাদের শিখিয়েছেন 
কণর্তনের পম্ধাতি । চৈতন্যভাগবতে উত্তর আছে-- 

শঁশষ্যগণ বলেন প্রভ্‌ কেমন সংকীর্তন। 
আপনে শিখায় প্রভ্‌ শচাীর নন্দন ॥ 
হরি হয়ে নম কৃষ্ণ বাদবায় নমঃ । 
যাদবায় মার্ধবায় কেশবায় নমঃ ॥ 


৬ 


বাংলায় কীর্থম গান 


দিশা দেখান প্রভ্‌ হাতে তালি দিয়া । 

আর্পান কীর্তন করে শিষ্যগণ লইয়া ॥৮ 
এ সুচনা থেকে শেষ পর্যম্ত লমস্ত নদীয়াবাসণ হরিনাম-সংকীর্তনে মেতে ধুলোয়, 
গড়াগাঁড় দেন | এত আনন্দ এত সুখ--গোলকের প্রেমধন হারনাম সংকীর্তন* 
সনবছণীপের লবন প্রচারিত হ'ল। 

“পরম সন্তোষ সবে হইল অন্তরে । 

এবে সংকীর্তন হৈল নদীক্লা নগরে ॥ 

এমন দূর্লভ ভান্ত আছয়ে জগতে । 

নয়ন সফল হয় যে ভন্তি দেখিতে ॥” 


নামকীর্তন প্রবর্তন 
শিক্ষার্টকের একটি শ্লোকে তানি ঘোষণা করলেন যে স্বয়ং ভগবানের যে শান্ত 
তাঁর নামেও সেই শন্তি। ভগ্গবানকে সর্বদা পাওয়া যায় না কিন্তু তাঁর নাম 
সর্বদাই আছে, সুতরাং সে-নাম যে-কোন অবস্থায় যেকোন লোক কীর্তন করতে 
পারবে। তাতে কোন 'বাধ-নিষেধের অপেক্ষা নাই। 
“নাম্নামকারী বহুধা নিজ-সব্্বশান্ত 
স্ত ভ্রার্পিতানয়মিত স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদশশ তব কৃপা ভগবন: | মমাপি 
দুদ্দৈবমশদশমহাজান নানুরাগঃ | 
বাংলায় বলা হয়-_নামাশ্রয় মূল প্রাপ্তির উপায় : 
“ষেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। 
নামের সাহত আছেন আপা শ্রীহরি ॥” 
লঘ-ভাগবত গ্রন্থে আছে : 
“নামচিন্তামণিঃ কৃষশ্চৈতনরসধাবগ্রহঃ। 
পূর্ণ৪ শুদ্ধোঃ নিত্যমনকেহাভন্বত্বাল্লামনামনোহঃ | 
অথাৎ “কৃষফণনাম চিদ্তামণি িদানম্দময় | 
নাম নাম? ভিন্ন নহে রসের নিলয় ॥" 
নাম এত শাক্তশালী যে নামাভাসেই ম্যান্ত সম্ভব, কিন্তু যেকোন অবস্থার 
এ নাম প্রহণ সন্ভব। এত সহজ পম্থা কোথাও কোন ধর্মে কখনও ছিল না।, 
শবধুখন্মেত্বির পুরাণে আছে-_ 
“ন দেশনিয়মন্তন্র ন কালানয়মস্তথা । 
নোচ্ছিন্টাদৌ নিষেধোহস্তি হরেনমিনি লুষ্ধক ॥” 
অর্থাৎ “দেশকাল শৃম্ধাশুম্ধ না কর বিচার । 
অতএব সর্থ্কাল নাম কর সার ৫” 


৬ 


কীর্তনেন্ আধ্যাত্মিকতা 


দেশকাল ভেদ নাই, পান্রাপান্ত ভেদ নাই; হেলাশ্পরম্থার অপেক্ষা নাই, খেতে 
শুতে, গহে'বনে সবকিদ্থায় 
“নাম ভাব নাম 'চিন্ত নাম কর সার । 
নাম 'বনা এ জগতে গাঁত নাথ আর |” 
নগরে নগরে নগর সংকণর্তন" প্রচলন করে বললেন : 
“পাঁথবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম । 
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥” 
তা অবশ্য আংশকভাবে প্রকট হ'তে চলেছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে 
নামসংকীতনের কিছ কিছ: প্রচার হয়েছে । বঙ্গদেশেও গ্রামে গ্রামে শহরে 
“বাজারে, বস্তীতে, এমনাক রাস্তার উপরেও হারনাম সংকীর্তনের আসর বসেছে । 
নাম"সম্ববিস্থায় ষেমন করা সম্ভব তেমন প্রহরব্যাপী সঞ্কজ্প করেও নাম করার 
রীতি প্রবর্তন করলেন শ্ীচৈতন্যদেব । চৈতন্যভাগবত-প্রণেতা বৃন্দাবনদাস ঠাকূবের 
একটি পদে পাওয়া যায়-_ 
“গ্রীচৈতন্য নিত্যানম্দ বাঁস দুই ভাই । 
হাসি কহে মহাপ্রডু শুন ভাই নিতাই ॥ 
জীবের নিস্তার ভাই করিতে আসিয়া ৷ 
ভুলিয়া রাহাল কেনে আউীলয়া হইয়া |” 
সংকীর্তন যজ্ঞ করি জীবের নিস্তার ॥ 
সেই লাগি হইল এবে তোমার অবতার ॥ 
অতএব শভারম্ভ করহ নিতাই । 
অধিবাস আরম্ভ করহু তরাই ॥" 
এই আজ্ঞা পেয়ে নত্যানন্দপ্রভ্‌ স্থানে স্থানে লোক পাঠালেন এবং বিশেষ- 
ভাবে বেফবদের নিমন্ত্রণ করলেন । বৈষব বলতে যে-কোন জাতির বৈফব এবং 
বৈষ্ণব সম্পর্কে অত্যুচ্চ ধারণা প্রকাশ করলেন । বললেন-- 
“অনেক ভাগ্োর ফলে বৈষব আসিয়া মিলে 
কাল হবে কীর্তন বিলাস |” 
লক্ষ্য রাখতে বললেন কেউ যেন বাদ থাকে না । যত গায়ক ও বাদক আছেন 
সকলকে গললগ্লীকৃতবাসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 'নমন্ণ জানান হ'ল । 
“যে বা গায় যে বাজায় নমন্নণ করি তার 
পুথক পৃথক জনে জনে ৷” 
তাই সংকজ্পিত কর্তনের মূল উদ্দেশ্য বৈফব সম্মেলন এবং কর্তন আন্বাদন। 
এ আস্বাদন ষখন ঘরোল্না ভাবে হ'ত নিজগণ সঙ্গে নিয়ে তখন হ'ত শ্রীকৃকের 
কীলাবিষয়ক কান, সাবার যখন খোলা আসরে সকলকে নি হ'ত তখন হ'ত 
নাম-সংকণর্তন । তাই বলা হর” 


টি, 


বাহলার কীর্তন গান 


শবাহরঙ্গ সনে করে নামসংকণর্তন | 
অন্তরঙ্গ সনে করে রসাস্বাদন ॥” 
উভর়ক্ষেয্রে মৌলিক বাঁধ একই । যা, হোক সকলকে নবদ্বীপে নিমশ্ণ করা 
হ'ল--খোল করতাল নিয়ে সকলেই উপাস্থত, এমন সময়ে মহাপ্রভু আবার আজ্ঞা 
দিলেন। 
শ্্রীধর মকূম্দ ডাকিয্লা তখন 
কাঁহছে গৌরাঙ্গ হারি। 
মনোহর বোদ কর 'নিরমান 
স্থান সংস্কার করি ॥ 
দিয়া আম্রসার রচনা করহ 
তুলসীর আরাধন। 
আপনে 'নিতাই করহ বতনে 
বৈষবের নিমন্ত্রণ ॥" 
তখন সেই বেদীর উপর গীতা ভগবত ইত্যাদি গ্রম্থগুলি রাখা হ'ল, আম্রপঙ্জব 
দিয়ে নাটমন্দিরের চতুর্দিক সাজানো হ'ল, একটি পূণ“ মংগলঘট স্থাপন করা 
হ'ল। তার উপর দেওয়া হ'ল আম্রপল্লব, কলা, ফুল, মালা ইত্যার্দি। আগর 
চম্দনমালা সব একক্র করা হ'ল দধি, দুখ্ধ, ঘৃত, মধু, শকরা, গোময়, গোমুত্রাদি 
পণগব্য, পণ্চামূত অভিষেকদ্রব্যাদির আয়োজন করা হ'ল । খোল করতাল 'ইত্যাঁদ 
সব আনরের মাঝখানে রেখে নিত্যানম্দ স্বয়ং বৈষবদের সম্ভাষণ করলেন । 
বংশীদাসের পে আছে-- 
“আপনি নিতাই ধন দেয় মালা চন্দন 
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ |” 
তার পরেই হ'ল কীর্তন মহাযজ্জের সচনা । কখনও দেখা যায় : 
কগর্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে 
ম.কন্দ বাস; গুণ গান॥” 
আবার কোন পদে আছে : 
“্ছাঁরদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান 
নাচে গোরা কীর্তন মঙ্গল ॥ 
অন্য পদে আছে : 
“গোবিন্দ মৃদগ্গ লৈয়া বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া 
করতালে অন্থেত চপল ॥" 


"সংকীরতনের আঁধকারী হইলেন নরহরি 
1িবলসই শ্রীরঘুনন্দন ।" 


গি 


অন্য আছে: 


কীর্তনের আধ্যাত্মিকতা 


এইভাবে সমগ্র নদঁয়া নগরে কারন মহোৎসবের সিনা হ'ল। আবার 
একদিন নিত্যানন্দকে সপ্গে করে কীর্তনের বাঁধ প্রচারের নামত গেলেন 
শাদ্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে । এই গৃহটি 'ছিল শ্রীমম্মহাপ্রভুর আত প্রিয়, বদিও 
অগ্ৈত ছিলেন চৈতন্যদেব অপেক্ষা বাহাম্ন বধসরের বড়, কারণ তাঁর জম্ম হয় ১৩৫৫ 
শকে অর্থাৎ ১৪৩৩ সালের মাঘ মাসেব শুক্লাসপ্তমী তিথিতে । তাঁর পিতার নাম 
কৃবের পাণ্ডিত মাতার নাম নাভা দেবী । তাঁদের আদনবাস শ্রীহ্ই জেলার 'লাউড় 
গ্রামে । তাঁর আদি নাম 'ছিল কমলাক্ষ পণ্ডিত বা কমলাকান্ত বেদপণ্ঠানন । তাঁর 
দুই স্ত্রী। জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর নাম সীতা দেবা, যে পারচয়ে অদ্বৈতকে সখতানাথ বলা 
হ'ত। কনিষ্ঠা স্ত্রীর নাম প্রীদেবী। সীতা দেবীর ছয় পত্র । তাঁদের নাম বথাকমে--- 
১। অচযযতানন্দ, ২। কৃষদাস, ৩। গোপাল, ৪। বলরাম, & | ম্বরূপ, এবং ৬। 
জগদীশ; তাছাড়া, কনিষ্ঠা স্ত্রীর একমা্ পত্র শ্যামদাস। শ্্রীঞঙ্গেতের আহ্বানেই 
শ্রীচৈতন্যদেব যথাসময়ে অবতাণ“ হয়োছলেন। সেই গছেতেই সগ্কীর্তনের শৃভ 
আঁধবাসের আয়োজন করলেন শ্ত্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ। প্রাচীন একটি পদে 
প্রসধ্গঁট পাওয়া যায় (পদটি বহন্দাবনদাস বা পরমে*বরদাস যাঁরই লেখা হউক 
না কেন) পদাঁট হ*ল-- 
“একদিন প'হ্‌ হাসি অদ্বৈত মান্দরে আসি 
বসিলেন শচীর কমার । 
নিত্যানন্দ কার স্গে অদ্বেত বাঁসয়া রখ্গে 
মহোৎসবের করিলা 'বিচার ॥ 
শুনিয়া আনন্দে ভাপ শাঁতা ঠাকুরাণী আসি 
কাহলেন মধুর বচন। 
তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে 
বলে কিছ? শচীর নন্দন ॥' 
এখানেও সেই একই পদ্ধাঁত অথাৎ বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ, ঘট স্থাপন, আম্পল্পব দ্বারা 
সাজানো, মালা চন্দন ইত্যাঁদর ব্যবহার । লক্ষণ বিষয় এই যে, যার নাম 
'মহোৎসব' তার উপচার আত সামান্য, পুজা-অচ্চনার বিশেষ উজ্লেখই নাই-- 
কেবল কীর্তন আর বৈষবের প্রতি সম্মান । এত সহজ না হ'লে দলে দলে লোক 
ক আর যোগদান করে তৃপ্তিলাভ করতে পারত £ 
এই কীর্তনই সাধ্য ও সাধন তত্ব । উত্তরবঙ্গে যখন চৈতন্যদেবের সধ্গে তপন 
মিশ্র নামক প্রধান শাম্প্রজ্জের সাক্ষাৎ হয় তখন মিশ্র প্রশ্ন করে ছিলেন, সাধ্য ও সাধন 
তত্ব কি?” মহাপ্রভ: তাঁকে নাম করতে নির্দেশ দিলেন পরে যখন কাশশীতে 
আবার দেখা হ'ল তখন মিশ্র বললেন-_প্রভ;, সার বুঝেছি, নামই সাধ্য আর 
নামই সাধন।' কঠরোগাকাম্ত গোপালকে নাম দিয়ে রোগমুস্ত করেছিলেন, 
মদ্যপ, দরাচারী হ্রাতৃথ্য় জগাই আর মাধাইকে নাম 'দিয়ে উদ্ধার করোছলেন + 


৪ 
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চ্‌ড়াষ্ত অত্যাচার কাঞ্জীকে নামকীর্তনের অস্তসাহায্ দলন করোছলেন । এভাবে 
কার্তলের মাহাত্ম্য বাস্তবে প্রকটিত করে কীর্তনকে জনাপ্রয় করেছিলেন । 
শুধু বঙ্গদেশ নয়, ভীড়ষ্যান্স সবপ্রথম কীত'নের প্রচার করলেন শ্রীচৈতন্যদেব | এই 
কীতরনের সন্রেই ীঁড়য্যার লঙ্গে বঙ্গদেশের সাংস্কীতিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘাঁন্ঠ 
হয় এবং উীঁড়ষ্যায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে 'হিম্দুধমের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। যে 
উঁড়ঘারস লোক কখনও জানত না কীর্তন কেমন গান, সেই উড়িষ্যায় পরবতী" 
কালের, প্রধান গানই হ'ল কীর্তন । এসবই হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় ও 
প্রচেষ্টায় । শ্রীচৈতন্যের এমন প্রভাব ষুস্ত হওয়াতে কীর্তনের আধ্যাত্মক গুরুত্ব 
বহুল পাঁরমাণে বৃদ্ধি পায় এবং আধ্যাত্মিকতাই কর্তনের প্রধান বিষয় হয়ে 
দাঁড়ায় । অধ্যাত্মচেতনার ক্ষেত্রে কাধকরী হউক আর নাই হউক, কীর্তনের মূল 
স্বরূপ হ'ল বাংলার একপ্রকার নিদ্দিন্ট সত্গীত এবং সোনার বাংলার মধ্যস্থিত 
একটি বৈদন্র্যমাণি--যার আভায় ভারতবর্ষের সমগ্র পৃবঞ্চিল উদ্ভাঁসত। 


১ 


চতুর্থ অধ্যায় 
কীর্তনাঙ্গীয় সাহিত্য 


ব্রজবৃলি ও আপ্ঠাঁলক ভাষা : কীর্তন গানকে কেন্দ্র করে যে অপূর্ব সাহত্য- 
সম্ভার উদ্ভাবিত হয়েছে তাকে মধুর বৈ অন্য কোন বিশেষণে আখ্যায়িত করা 
ধায় না। এ সাহিত্যের প্রাতপদে পণামতের স্বাদ ষেন “সুধা সার স্বাদ 'বানম্দন।” 
সঙ্গীতের রূপায়ণ যতই সংস্কৃত পায়ে উন্নতমুখী হ'তে শুর: করল, সং্গীতাশ্রয়ী 
কাব্যও তত 'বিকশিত হ'তে শুরু করল । বাঁলহাঁর মাধুষণ বাহারি সোন্দষ-! 
চতুর্দশ শতক পর্যন্ত প্রবন্ধ ও সঙ্গীতের মধ্যে যে ভাষার প্রাধান্য দেখা ধায়, 
সেগুলি হ'ল সংস্কৃত, মাগধী, অধ'মাগরধী, সৌরসেনী ইত্যাঁদ। কিন্তু 
রসস:ষ্টি প্রকরণে সেইসব ভাষার অপ্রতুলতা অনুভূত হ'ল তাই সঞ্গীতস্রম্টা 
কাবগণ ব্রজলালা বৃত্তান্ত অনায়াসে প্রকাশ করবার জন্য মাগধী, সৌরসেনী 
ভাষার সঙ্গে প্রাচ্য আণ্চালক ভাষার মিশ্রণে যে নূতন বালি সৃম্টি করলেন তারই 
নাম 'ব্রজব্ুি” আর তাই হ'ল কীর্তন গান রচনার ভাষা । আসাম, বিহার, 
উীঁড়ষ্যা ও বঙ্গদেশের'ষে আগ্চালক ভাষা পরবতাঁকালে সংষ্টি হয়, তা প্রধানতঃ 
মাগধী বা অর্ধমাগধী ভাষারই অপল্রংশ ৷ মাগধশর তিনটি প্রকরণ কালে কালে 
সষ্ট হ'ল : বাংলাঃ অসমীয়া এবং গাঁড়য়া ; 'ছ্বিতায়টি মধ্য মাগধা যার সূত্র ধরে 
সৃষ্টি হ'ল মোথলা বা উত্তর 1বহারের ভাষা- মগহণ বা মগধা' অথাৎ মধ্য 
বিহারের ভাষা এবং তৃতীয়াটি হ'ল পশ্চিমা মাগধাী যার থেকে সষ্টি হ'ল পাশ্চিম 
বিহারী বা ভোজপন্রী ভাষা । মধ্যযুগীয় বাংলার আদিস্তরে অথার্থ ১৩০০ 
থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে বজব্বীল সাহিত্যের বিকাশ শুর হয় প্রধানতঃ 'তিনাঁট 
ভাগে সন্গীতের আশ্রয়ে। বাঁরা সূষ্টি করোছলেন তাঁবা নিশ্চয়ই ব্রজবাঁল 
নামকরণ করে সৃষ্টি করেননি-_-তাঁদের সৃষ্টি ছিল কাব্য-প্রয়োজনে, সঙ্গীতের 
তাগিদে । ঈশ্বর গ:প্ডের সূত্রেই 'ব্রজবীল' নামটি প্রথম পাওয়া গেল; কিন্তু এ 
নাম 'যিনিই 'দিয়ে থাকুন, সার্থক তাঁর নামকরণ ; কারণ মনে হয় এ ভাষার আশ্রয় 
না 'নলে হয়ত-বা কীর্তন এত সুসমম্ধ হয়ে উঠতে পারত না, চয়পিদের মতো 
অবল-্ত সঙ্গীতের পযয়েই পড়ে থাকত । গবেষকদের সূত্রে পাওয়া যায়, ্য়োদশ 
ও চতুর্দশ শতাব্দীতে নেপাল, তীরহ্‌তঃ মোরঞ্গ-এর রাজসভায় এ ভাষার সৃষ্টি 
হয় এবং সেই সময় বঙগদেশের কাব ও সাছাত্যিকগণ এ অঞ্চলে যেতেন এবং 
সাদর অভ্যর্থনা পেতেন। সেখানে তাঁরা দেবলীলা বিষন্পক নানা রচনা করে 
রাজন্যবর্গকে সন্তুষ্ট করতেন। দেই স্ন্েই ব্রজব্মলি লমগ্ন পর্ব অঞ্চলে সাহিত্যের 
ভাষা রুপে আত্মপ্রকাশ করল। ভাষার মধ্যে একটা মাদকতা আছে, অনরগন 
আছে এবং ছন্দের বঙফার আছে--সেজন্যই বজবাঁল ভাষার লিখিত পদগুলি 


গতি 
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সহজেই আসর জময়ে দেয় । এ ভাষা 'নিয়ে অবশ্য এখনও অনেক গবেষণা চলছে ॥ 
তবে যে যাই বলুক, ভাষাটি কীন্রম এবং সেজন্য এর ব্যাকরণ-বন্ধনও কিছুটা 
শাথিল। অবশ্য প্রথমাবস্থার মোথিলী ভাষার ধ্যান, সোন্দ্ষের সঙ্গে এ ভাষাটি 
মাশ্রত হওয়ায় আকর্ষণ অনেক বেড়ে গেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । তা ছাড়া 
ব্রজবূলির শন্দঝঞ্কারে যে ধরনের প্রদ্বন প্রয়োগ হয়ে থাকে তাতে মদর্গোর 
তালের ঝোঁকের অপ্যর্ব সঞ্গতি হয়, আর ন, ম, ৬ ও, ঞ ইত্যাদি অন্নাসিক 
ধর্ণের প্রক্নোগাধিকা থাকার দর্‌ন পসাঞ্গীতিক প্রয়োগে স্বাভাবক ভাবেই 
উপধযোগণ । এতাঁজ্ভাব তৎসম শশ্দ বা যে-কোন ধরনের বিদেশী শব্দেরও অবাধ 
অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব হওয়ায়, শখ্দ-ম্ভার বৃশ্ধি হয় এবং রচনাশৈলীর 
পরিবত'ন সম্ভব হয়। 


প্রকৃচৈতশ্তযুগ 

আঁত প্রাচীন কালে অবহটঠ ভাষার শ্রীকফলালা-ীবষয়ক পদ রচিত হয়েছিল, 
কিন্তু সেগুলি কর্তনের কতটা উপয্্ত তা প্রমাণ করা যায নাই। তবে 
রাধাকফলণীলা-বিষয়ক কোমলকাম্ত পদাবলীর প্রথম প্রণেতা কবি জয়দেব বাংলার 
হ'লেও তাঁর অমর কাব্য গীতগোবিম্দ লিখিত হয় সংস্ফৃতে? কিন্তু ভাষা-বৌশষ্ট্য 
1বচার করলে তার মধ্যেও প্রাচন অবহট্‌ঠ ভাষার ছাপ পাওয়া যায় । জয়দেবের 
পঙ্জেও রাঁধাকষফলালা-বিষয়ক অনেক নাটক ও গান সংস্কৃতে রচিত হয়েছে যেমন, 
শ্রীঃপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব, লাঁলতমাধব নাটক, পদাবলীর গান, দানকেলি- 
কৌম.দী ইত্যার্দি-_-কাঁব কণ“পুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, গোবিদ্দবজ্লভ নাটক 
ইত্যাঁদ। কিন্তু আগ্াঁলক ভাবার মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় কৃষলীলা-বিষলনক 
গান রচনা করেন কাঁব বড়ু চ'্ভীদাস। পথটি আঁবজ্কার করেন বসম্তরঞ্জন 
রায় মহাশয় বাঁকুড়া জেলার কাঁকল্যা গ্রাম থেকে এবং তাঁনই গ্র্থটিকে 
'ভ্্রীকৃককণত'ন' নামে প্রথম প্রকাশ করেন । পথ আবিগ্কৃত হয় ১৬৮২ থূষ্টাঙ্দে ; 
কিম্তু এীটর রচনাকাল সম্পর্কে আজও কোন 'নার্দ্ট মতে পৌছানো সম্ভব 
হয়নি । তবে এট যে প্রাকচৈতন্যযুগের এ বিষয়ে দদ্দেহে নাই, কারণ 
শ্রীচৈতন্াদেব এ পদাবলী আস্বাদন করতেন । পধাথর গাঁত-প্রকৃতি পরীক্ষা করে 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাপ্ মহাশয়ও 'নার্্বধায় বলেছেন যে, এ গ্রন্থ ১৩৮৪ 
থূষ্টাব্দের গর্বে কোন সময়ে রাঁচিত হয়েছে । 

*প্রীকৃফকার্তন' গ্রম্ধাট কার্তনগানের জন্যই রচিত, কারণ গ্লানগঃলিতে, 
একটা কীত'নসুলভ ঝংকার আছে--আর এই কাব্যের মধ্যেই পাহাড়ী রাখ 
গৌরশ রাগ, মালব্রী রাগ ইত্যাঁদ 'বাঁভিব রাগেরও উঞ্ঞেখ আছে । 
কাধের রচনাশৈলীতে ধমকালীন নাটাসঞ্গীতের ছাপ খুবই সুস্পষ্ট । সম- 
কালীন কৃষ্ণ-বিষয়ক গান বলতে উত্তরবঙ্গোর জাগ গান, রাটবঞ্চোর বুম গা” 


৭৪ 


কীত্নাক্গীয় সাহিত্য- 


আসামের কৃশলগান বা কৃফযাল্তরার 'বাভি্ন পালার গান--যেমন কৃষ্ণের মাছ- ধরা, 
রাধার শাকতোলা, কৃ্কালণ, কলগ্কভজন, কালিয়াদমন ইত্যাদি । এগ্ীলতে 
ছিল লোকসঞ্গীতের প্রভাব এবং নাটকাঁতা। চস্ডীদাসের শ্রীকৃফফীর্নি 
অপেক্ষাকৃত পাঁরশশীলিত, কারণ এ রচনার উপর একদিকে যেমন কাঁব জয়দেবের 
রচনার প্রভাব, অন্যাদকে কৃঞ্ণাবষয়ক শাম্রগ্র্থাদির প্রভাব তাছাড়া চণ্ডখদাস 
নিজেও সংক্কৃত লাহত্যে পাণ্ডিত ছিলেন, কারণ তাঁর রচিত অনেক সংস্কৃতষ্নলোক 
সেই গ্রদ্থে আছে । তবে রচনার ছন্দে কতকগূৃলি নিরর্থক শব্দ প্রয়োগ করেছেন, 
ভা থেকে অনেকসময় যাল্লাগানের মতো অঙ্গভাঙ্গর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। 
যেমন : 

| “বে রাধা গোআলনী পাতাল কৈল গাএ 

হেহে লহে লহে। 

তবে ছিঅ হিঅ বুলি কাহু বাহে নান্তর 

হেহে লহেলহে॥”_ইত্যাদি। 

এ কাব্যটিতে প্রধান চনত তিনটি, শ্রীকৃফ, শ্রীরাধা ও বড়াই। বড়াই হ'লেন 
বুড়ীমাই স্বরূপত 'যাঁন যোগমায়া, বাঁর আশ্রয় ছাড়া লীলা সম্পাদন হয় না। 
এ*দের মধ্যে শ্রীরাধার চগিত্র-চিপ্রণকে মূল কর্তব্য মনে করে প্রাকৃত জগতের 
নায়ক-নায়িকার ধারণার 'ভাত্বতে অনেকটা সহজ ও সরলভাবে ভাষা-মাধূষের 
আচ্ছাদনে কাব্যাটকে রচনা করেছেন, নিতান্ত কাব্যের জন্যই । ভাগবত-পুরাণাদি 
থেকে উপকরণ আহরণ করে কবিপ্রাতিভার সাহায্যে বিচিন্ত্র আখ্যায়িকার মধ্য দিয়ে 
রাধাকৃষবরছের যে রূপক আলেখ্য রচনা করেছেন তা পরবতণকালে রসিক 
শ্রোতা ভন্ত-বৈফবগগণের বিশেষ আস্বাদ্য হয়েছে । পরবর্তাঁকালের লীলাপ্রসঙ্গ' 
রচনার মধ্যে কাবগণ যে আধ্যাত্মকতার গুরুত্ব এনে দিয়েছেন, বড়ু চণ্ডীদাসের 
কাব্যে তার যথেম্ট অভাব । অবশ্য প্রাকচৈতন্যযূগের কবিদের অনেকের ক্ষেত্রেই 
এই কথাটি প্রযোজ্য। কাহনশ-প্রকরণ বা ভাষা-সংগঠন বথেস্ট রস্সমম্ধ। গ্রদ্থটিকে 
কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন লীলা বর্ণনা করার জন্যই । 
জন্মথণ্ডে কের পৃবরাগ ও বাসনা সগ্চার এবং বড়াইকে দিয়ে প্রেমের অভিজ্ঞান- 
স্বরূপ কর্সর-তাদ্বুল পপ প্রেরণ, রাধা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান ও বড়াইর লাঞ্ছনা । 
দানথণ্ডে- শ্রীকফের দানী সেজে দান অথাৎ মাশুল আদায়ের ছল করে শ্রীরাধার 
যৌবন-সচ্ভোগ প্রার্থনা । নৌকাখণ্ডে-কফের নৌকাবলাস এবং গোপীদের 
সঙ্কটে নিক্ষেপ ও উদ্ধার । ভারখন্ডে ও ছন্্রথন্ডে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার দধিদগ্ধের 
পসরা বহন এবং ছন্রধারণ । ব.শ্দাবন খণ্ডে--বড়াইর পরামশে কৃফকে লাভ 
করার জন্য প্রীরাধার বৃশ্বাবন বান্রা বা অভিসার । কালিযদমন থণ্ডে--কৃষের 
কালাীদহে নিমত্জন ও রাধার কোনা । বাগখন্ডে-স্পঞ্ছশরে বিদ্ধ হয়ে কৃফকে লাভ: 
করবার জন্য শ্লীরাধার হারর-ব্যাকুলতা । বংশাীথণ্ডে কফের দরোগত বংশীধ্বান, 
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বাংলার কীর্তন গান 


শুনে চিততব্যাকৃলতা ও রাধা কর্তৃক কৃফের বাঁশধ হরণ । রাধা-বিরহ খণ্ডে 
:কুঁফৈকমনখী রাধার সঙ্গে দাঁয়ত কফের মিলন, তারপর কৃফের আকগ্মিক অন্তর্ধান 
-স্এমন 'বাচন্র কাহনাী ইতপৃবে আর রচিত হয় নাই । এই সরস কাব্যের সূত্র 
ধরেই পরবর্তাঁকালে শ্রীকৃফের পূর্বরাগ, শ্রীরাধার পরাগ, দানলীলা, নৌকা- 
বিলাস, আঁভসার ইত্যাঁদ উল্লেখযোগ্য কীর্তনের পালাগুলির সংষ্টি হয়েছে । 
চণ্ডীদাসের রচনাই বাংলায় পদাবলী যুগের প্রধান উদ্দীপনা ও উৎকর্ষ হয়ে 
দাঁড়ায় । 
পরবর্তাঁ বা সমসামগ্িক শ্রীকৃফ-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ কাব্য বর্ধমানের কূলীন গ্রাম 
পনবাসী মালাধর বসুর রাঁচত শ্রীকফবিজয় বা গোবিষ্দমঞ্গল কাব্য । গ্রদ্থ-রচনা 
শুরু হয় ১৪৭৪ খুল্টাষ্দে, সমাপ্ত হয় ১৪৮০ খঙ্টাত্দে। এই মালাধর তৎকালশন 
গড়ের বাদশাহ রুকণ-দ্দন বরবক শাহের কাছ থেকে গৃণরাজ খান উপাঁধতে 
ভাঁষত হয়েছিলেন । শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কম্ধাম্তর্গত শ্রীকৃফের 
বন্দাবনলীলা-বিষয়ক উপাথ্যানগরীলর তিনি বর্ণনা করেন। কাব্যটি অন্যান্য 
শ্লীকৃফ"ণীবষয়ক কাব্যের মতো আদ রসাত্মক নয়। 'িনাঁট কাঁহনীতে সমগ্র 
"গিম্থটিকে ভাগ করা হয়েছে : 
১। আদ কাহিনী কৃফজন্ম থেকে মথুরাগমন পর্যন্ত, 
ই। মধ্য কাঁহনগ--কংসবধ থেকে দ্বারকাগমন পর্ন্ত, এবং 
৩। অন্ত্য কাহিনী-দ্বারনকা ধ্বংস এবং তনহত্যাগ । এটিকেই কৃষ্ণলীলা- 
বিষয়ক প্রথম বাংলাকাব্য বলে মনে করা হয় এবং এই মালাধরই ছিলেন মধ্যযৃগের 
বাংলা সাহত্যের পাঁথকুৎ। তাঁর এ গ্রন্থ বৈফবসমাজে যথেষ্ট আদর পেয়েছিল, 
পরবর্তাঁ সময়ে তাঁরই পত্র সত্যরাজ খান ডীঁড়ষ্যায় 'গয়্ে চৈতন্যদেবকে গ্রম্থথানি 
দেখান এবং চৈতন্যদেব খুবই প্রশংসা করেন । কূলীনগ্রাম সম্পকে চৈতন্যদেবের 
বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল ; তিনি বলেছেন-_ 
“কুলশনগ্লামের অধিবাসী যে হয় কুকুর 
সেহো মোর প্রিয় অন্যজনে বহুদুর ॥” -_চৈতন্/চাঁরতামত 
মালাধরের রচনার মধ্যে একটি সাবলীল ছন্দ 'ছল। যেমন-- 
“যমনার কলে ধবে বংশাতে দেহ সান। 
ফিরিয়া যমুনা নদী বহই উজান ॥ 
কদম্বের তলে যবে বংশনাদ 'দিল । 
তা শুনি ময়ূরপক্ষ নাচিতে লাগিল ॥ 
শুখান ঘতেক বক্ষ ছিল বন্দাবনে। 
বংশীর নাদে ফল ধরে তরুগণে ॥”--ইত্যাদি 
বঙ্গদেশে বাংলাভাষা প্রভাবিত ব্রজব্ি ভাষার প্রথম, রচাঁর়তা হিসাবে ধরা 
হয় যশোরাজ খানকে । ভান ভ্রীচৈতন্যের সমসামান্িক, কাটোয়ার নিকট শ্রীধপ্ড 
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কীর্তনাঙ্গীগ্ন সাহিত্য 


গ্রামে বৈদ্য পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন, অথাৎ শ্রীনরহরি সরফার় যে পরিবারের, 
লোক সেই পারবারেই যশোরাজ খানের জন্ম । তাঁর রাঁচিত বেশী পদ পাওয়া বায়. 
না। বাংলার মাটিতে ব্রজবুলিতে রচিত প্রথম পদটি হ'ল-- 


"এক পয়়োধর চম্দনে লোৌপত 
আরে সহজই গোর। 
1হম ধরাধর কনক ভূধর 
কোলে মিলল জোর ॥ 
মাধব, তূম্না দরশন কাজে । 
আধ পদ চারি করত সুন্দরী 
বাহর দেহলি মাঝে ॥ 
ডাহিন লোচন কাজরে রাঁঞ্জত 
ধরল রহল বাম। 
নীল ধবল কমল যুগলে 
চাঁদ পূজল কাম ॥ 
শ্রীধূত হবসন জগত ভষণ 
সোই ইহ রসজান। 
পণ গোড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর 
ভনে যশোরাজ থান ॥” 


- শ্লীরাধার অভিসার পায়ের ণীবন্রম* অবস্থায় একটি অপূব বৃত্তান্ত। 
প্রাকচৈতন্যযুগের শ্রীকৃফ-বিষয়ক সরস কাব্যরচক়িতার মধ্যে ভবানম্দ রায়ের 
পত্র রামানন্দ রায়। তিনি ছিলেন ডীড়ষ্যার রাজা প্রতাপররনত্রের অধানে 'বিদ্যানগর 
অথাৎ দাক্ষণ ভারতের বিজয়নগরের আঁধপতি । তান যেমন ছিলেন বিত্তশালী 
তেমন ছিলেন শাস্ত ও সাহত্য বিষয়ে পণ্ডিও। তাঁর রচিত সংস্কৃত কাব্াযাদি 
রায়ের ন।টকগীতি বলে পারিচিত এবং চৈতন্যদেব সে সব গ্রাঁত রানাদিন 
আস্বাদন করতেন । পুরীতে রাজপাঁণ্ডত সার্বভৌম ভট্টাচার্য চৈতন্যদেবের 
শাস্তুজ্ঞানের কাছে নাতি-স্বীকার করার পরে মহাপ্রভ্‌কে রায় রামানন্দের লঞ্চে 
সাক্ষাৎ করতে অনরোধ করেন। সেথানে যেয়ে তিনি দেখতে পান বে, পাইক- 
বরকম্দাজ পরিব্ত হয়ে পাজ্কীতে চড়ে রায় রামানন্দ অত্যন্ত অভিমানী পুরুষ 
গোদাবরী নদীতে স্নান করতে এসেছেন । মহাপ্রভ্‌ তাঁর সচ্গে নানাভাবে অধ্যাত্ম- 
তত্ব আলোচনা করেন প্রশ্নোতরের মাধ্যমে । এটি শ্রীচৈতনাচারতামুতে রাক়্ 
রামানন্দ সংবাদ হিসাবে একটা বখ্যাত অধ্যায় বলে গণ্য হয়েছে। সর্বশেষে 
তাঁকেই প্রথম গোদাবরীর তারে প্রীচৈতনাদেব তাঁর এম্বর্ধপূুর্ণ রূপ প্রকট করে , 
দেখিয়েছিলেন । সেই রুপ দেখে রামানন্দ বলেছিলেন-- 
"পাঁহছলে দৌখল তোমা লল্লযাসী স্বরূপ 


৭৭ 


সাধনার কী গার 


তরে তোমা দেখি মুঞ্ঞি শ্যাম গোপরুপ ॥ 
তোমার সম্মখে দেখি কান্চন পণ্গালিকা । 
তার গোরকান্ত্ে তোমার সব" অঙ্গ ঢাকা । 
তাহাতে প্রকট দোঁখ সবংশশীবদন । 
নানা ভাবে চণ্চল তাছে কমল নয়ন॥ 
এই মত তোমা দেখে হয় চমৎকার । 
অকপটে কহ প্রভ্‌ কারণ ইহার ॥৮--চৈতন্যচারতামৃত 
এই রামানন্দ ছিলেন একজন সাহিত্যন্্ন্টা এবং দক্ষিণাণ্চলে 'তানই প্রথম 
ব্জবূলি ভাষায় রাধাকৃঝলাীলা প্রসথ্গের পদ রচনা করেন । এগুলি মহাপ্রভুর 
আস্বাদা পদের মধ্যে প্রধান এবং তার একাটিমান্ন ব্রজবূলি পদ পাওয়া যায়। 
সেট হ'ল মান পর্যায়ের দূতীর প্রতি শ্রীরাধার উত্তি-- 
“পাহলহি রাগ নয়ন ভগ্গ্যা ভেল। 
অনুদিন বাঢ়ল অবাঁধ না গেল ॥ 
না সো রমণণী না হাম রমণণী। 
দণ্হু মন মনোভব পেশল জানি ॥ 
না খোজল? দূত না খোজল" আন। 
দ'হ'ক 'মলনে মধত পাঁচবাণ ॥ 
এ সাথ সে সব প্রেম কাহনী। 
কান:ঠাম কহবি বিছুরল জাঁন ॥ 
অব সোই 'বিরাগ তণহ ভোঁলি দৃতী। 
সুপুরুখ প্রেমাক এঁছন রশীত ॥ 
বর্ধন রুদ্র নরাধিপ জান । 
রামানন্দ রায় কবি ভাণ |” 
প্রাকচৈতনাধগের রাধাকৃফলণলা-ীবিষয়ক কাবাস্রজ্টাদের অন্যতম 'মাথলার 
কাব বিদ্যাপাতি। মৈথিলী সংষ্লিষ্ট ব্রজবুি ভাষায় অনন্যসাধারণ রচনার সূত্রে 
তিনি রসসাহিতোর আদ পধযয়ের শ্রেষ্ঠতম প্রবন্তা হিসাবে নিজেকে স্থাপন 
করতে পেরেছিলেন । তান ছিলেন স্মাত ব্রাহ্মণ, স্ম-তিশাদ্তে জ্ঞান । এ ব্যস্তি 
বৈষফব 'ছিলেন না, পরম্তু শিব, দূ্গা, সূ্ধ ইত্যাদ দেবদেবীর পূজক 'ছলেন 
তিনি । কিন্ত এটাই আশ্চর্যের কথা, তাঁরই সরে যে প্রেমসাহিত্যের বিকাশ 
হ'ল তান্বারা সংপৃস্ত হয়ে পরবতাঁকালে বৈষবের একাম্ত সাধনার বিশেষ উপকরণ 
সংস্ট হ'ল এবং প্লাবনের মতো সমস্ত বাংলাদেশকে ভাসিয়ে 'দিল। সম্ভবতঃ 
৯০০৭ শকে অথাঁৎধ ১৩৮৫ থৃষ্টান্দে চৈতন্যদেবের আবিভারবের এক শত বংসর 
প্‌বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অ্পবয়স থেকেই তান কাব্যরচনায় প্রব-স্ত হন এবং 
ন্টাদশ বংসর বয়সের মধ্যে অনেক রসগ্শত রচনা করেছেন । তাঁর একাট পদে 


চি) 


কীনাতীয্ধ সাহিত্য 


“পাওয়া বান” 
“বধুর নিকটে বসি নেত্র পক্ষ বাণ । 
নবহু নবছ; রসগাঁতে পরমাণ ॥” ৃ 
অর্থাৎ ১৩২৫ শকের মধ্যেই তিনি নূতন নূতন রসসমম্ধ পদ রচনা করেছেন। 
তিনি ছিলেন রাজা শিবসিংহের সভাকবি এবং তাঁর কবিত্বশাঞ্তর জন্য ১৩৩০ 
শকে অাঁধ ১৪০৮ খ-্টাষ্দে ণবসফা' নামক গ্রামটি উপহ্ারস্বরপ পান। 
“কগার্তিলতা” গাঙ্গাভন্তিতরধ্গিণ?' ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রষ্থ তান রচনা করেছেন । 
[তান ছিলেন সঙ্গীততত্বাবর্দ; একজন সুগান্নক। 'মাথিলায় একাঁট-বিশেষ সঙ্গীত- 
ধারা তাঁরই সূত্রে প্রবার্তত হয়, আর তাঁর সঞ্গীতজ্ঞনের জন্যই তাঁর রচিত এবং 
সরারোপিত গানগহীল রপোত্তীর্ণ হয়ে জগতের বুকে চিরন্তন হ'য়ে বেচে 
আছে। চৈতন্যপার্ষদ অদ্ধৈতাচার্ধ তীর্ঘঘভ্রমণ করে 'ফিরবার পথে বখন মাথলায় 
গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে সম্ভবতঃ ১৩৮০ শকে বিদ্যাপাতর 
সাক্ষাৎ হয়। ঈশান নাগরের অশ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থেই অবশ্য 'বিদ্যাপাঁতর নামের 
উদ্লেখ আছে এবং অন্যত্র পাওয়া ধায় গান শুনে মুখ্ধ হয়ে অছৈতাচায“ গাগ্নক 
[বিদ্যাপাঁতকে তাঁর পরিচয় 'জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার উত্ধরে তিনি বলোছিলেন-_ 
“বপ্র কহে মোর নাম 1ছজ 'বিদ্যাপতি। 
রাজান্ন ভোজনে মোর বিষয়েতে মাত ॥ 
বাতুলতা কার মৃঞ রচিন এগীত। 
সারগ্রাহী সাধ তখ্হ তেই ইথে প্রীত ॥ 
তোমা আকর্ষিতে শান্ত ধরে কোনজনে । 
1ঠনজগ্‌ণে হইল মোর উদ্ধার সাধনে ॥” 
স্"অদ্বৈতপ্রকাশ 
অদ্বৈতাচার্ধ প্রত্যত্তরে বলোছিলেন-__ 
“আদ্ভূত তোমার রাঁচিত এ গাতামত। 
জাঁব কোন ছাড় কৃষ্ণ হয় আকর্ষিত ॥ 
ভাগ্যে মোর প্রতি কৃষ্ণ দয়া প্রকাশিল। 
তেই পদকর্তা বিদ্যাপাতির সঞ্গ হইল ॥” --অদৈতপ্রকাশ 
মাথলার এ রচনা-সম্ভার ক্রমশঃ বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়ল, কারণ তখন মিথিলা 
ন্যায়শাস্ত্ের একটি পাঠস্থান। উত্তর বঙ্গ এবং রাঢ় বঙ্গের পড়ুয়্াগণ অনেকেই 
তখন মিখিলায় যেতেন শাস্ত্রশক্ষ' করতে, এবং সেইসে কৃষফ-বিষয়ক এসব 
গান শিক্ষা করে আসতেন । পরে 'বিদ্যাপাঁতির আদর্শে অনপ্রাণিত হয়ে বাংলা- 
দেশে অনেক পদরচীয়তা সংষ্টি হয়েছেন । তার মধো কেউ কেউ নিজেকে বিদ্যা- 
পতি নামে পারিচিতও করেছেন-যেমন ছিলেন, শ্রীথণ্ডের রঘুলন্দন আচারের 
একজন শিষ্য কাবরঞ্জন ; তান বিদ্যাপতি মাম 'নিয়োছিলেন। 
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বাংলার কীর্তন গান 


“ছোট বিদ্যাপতি বল ধাঁহার খেয়াতি। 
যাহার কবিতা গানে ঘচয়ে দূ্গাতি।” 
তা ছাড়া বিদ্যাপতির একজন শ্রেষ্ঠ অনুকারফ পরবতণ“কালের শ্রেধ্ঠ পদকতাঁ 
গোঁবিন্দদাসকে বলা হ'ত 'দ্বিতাঁয় বিদ্যাপাতি। 
“্ব্রজের মাধুরী লীলা ধা শুনি দরবে শিলা 
গাইলেন কাব 'বিদ্যাপাতি। 
তাহা হইতে নহে ন্যন গোবিন্দের কবিত্বগণ 
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপাঁত ॥" 
গোবিন্দদাস বিদ্যাপাতিকে কেবল অনুকরণই করেন নাই, বিদ্যাপড়ির অনেক, 
পদের পাদপরণও 'তিনি করেছেন। যেমন-- 
প্রেমকি অঙ্কুর আত জাত ভেল 
ন ভেল যুগল পলাশা ।” 
এ পর্দাটর শেষ চরণটি হ'ল : 
শবদ্যাপাতি কহ নিকর:ণ মাধব 
গোঁবন্দদাস রসপূর ॥” 
বিদ্যাপাঁতির রচনাতে প্রাকৃত রসের প্রভাব বেশশ--এ কথা সত্য, 1কম্তু সমস্ত 
রচনার মধ্যে অন্তঃসাঁললা ফঞ্গুধারার মতো ষে ভান্তবাদ তথা বৈষববাদের সংস্কার 
রয়ে গেছে তা অস্বীকার করা যায় না। ভাবময় তার কাব্য, 'কিম্তু ভাবের 
উচ্ছ্াসকে যথোচিত সংযত করে 'কি-ভাবে কাব্যসস্পূটে আবদ্ধ রাখা যায় তার 
যথাথ নিদশ“ন হ'ল বিদ্যাপতির পদাবলী । 


শ্রীচৈতন্থযুগ 
চৈতনাদেবের সমসাময়িক পদস্রষ্টাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুরারি গ.প্ত ৪ 
গিনি ছিলেন প্রথম করচাগ্রম্থ-প্রণেতা ৷ তাঁর জন্মভূমি ছিল শ্রীহদ্রে; কিন্তু 
নবদ্বীপ শ্রীমম্মহাপ্রভূর সহপাঠী এবং 'প্রয়সথা ছিলেন । তিনি রাধাকৃষ্লীলা- 
িবষয়ক কিছ পদ 'লিখোঁছলেন। সেই দম্প্রাপ্য পদগুলির একাট 'নিয়রূপ-- 
“ক ছার পাঁরতি কৈলা জীয়ন্তে বধয়া আইলা 
বাচিতে সংশয় ভেল রাই। 
সফাঁর নালল বন গোয়াইব কতর্দিন 
শুন শুন নিঠুর মাধাই ॥ 
ঘত 'দিম্লা এক রাত জবালি আইলা ঘ্‌গবাতি 
সে কেমনে রছে অযোগানে । 
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসো হেন 
বাট আস রাখহ পরাণে ॥ 


৮০ 


কীর্তনাঙ্গীয় সাহিত; 


বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পারতি তোষে 
স্থান ছাড়া বজ্ধু বৈরণ হয়। 
তার সাক্ষী পদ্ম ভান জল ছাড়া তার তনু 
শুখাইলে পারাত না রয় ॥ 
যত সুখে বাড়াইলা তত দুখে পোড়াইলা 
কারলা কুমুম্ম্ধূ ভাঁত। 
গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়ল দেশে 
* ধুনদানে হইল ক:হুরাতি ॥” 
-মাথংরের এট একটি প্রাঁসম্ধ একতাল গান ॥ ফাঁটিক চৌধূরখর মুখে এ গানাটি 
সবচেয়ে ভাল হ'ত বলে শোনা ধায় । 


চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী সাহিতা 


শ্লীচৈতন্যের সমসামায়ক বা 'চৈতন্যোত্তর যুগের পদ-রচাঁয়তাদের মধ্যে অন্যতম 
প্রচেন্টাই ছিল শ্রীচতন্যের তপ্ত উৎপাদন, সেজন্যই পরবতর্ণ যুগের গানগ:লতে 
আধ্যাত্মক চেতনার প্রাতফলন বেশী । রাধাকৃষ্লীলা একটি অপ্রাকৃত প্রকটন, 
সবর্থিপ্রেমাবলাস, কেবলমাত্র কসখ লালসা নিবৃত্বর উদ্দেশ্যেই রচিত--এমন 
সতাগাল প্রকাশিত হয়েছে চৈতন্যোত্তর যুগের কাবদের লেখনীতে । পঁরিকরগণের 
মনে যখন শ্রীৈতন্যে ভগবত্তা বৃদ্ধি এল, তারপর থেকে চৈতন্য-ীব্ষয়ক রচনাতেও 
সকলে প্রবৃত্ত হলেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রাকচৈতন্য যগের মধ্যেও যেমন 
একটা নাটকীয় স্কজ্প ছিল, চৈতনোত্বর ষুগের লশলাপ্রসঙ্গ রচনাগুলির মধ্যেও 
অনুরূপ নাটকণীয়ত। আছে । এমনাঁক সমগ্র রসসাস্ত্র বিচারের প্রকরণ ক্ষেত্রটিও 
অনেকটা নাটকের আঁ্গক বিচারের মতো- নায়ক, নায়কায় ভাবপ্রকরণ 
িগ্লেষণের অনুরূপ । তবে পূর্বে যেমন প্রাকৃত দ্টভঞ্গী বা লৌকিক আচরণের 
প্রভাবই বেশী পাঁরলক্ষিত হ'ত, চৈতন্যোত্তর ধূগে তা অন্তাঁহত হ'ল, কারণ 
এাবষয়ে চৈতন্যদেব স্বয়ং দৃষ্টিপাত করোছিলেন এবং রাধাক.্ণ [িবয়নিভ'র বৈষণব- 
শাস্্াদ রচনার দায়ত্ব দিয়েছিলেন ছয়জন 'বাঁশন্ট ব)ন্তির উপর | তাঁদের নাম : 
“জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । 
শ্রাঙ্গীব গোপাল ভট্ট দাস রঘ্‌নাথ ॥” 

অথাৎ শ্রীর্‌প, শ্রীননাতন, শ্রীরঘ-নাথ ভট্র, শ্রীজীব, প্রীগোপাল ভট্ু এবং শ্রীরঘ-নাথ 
দাস। পরবতাঁকালে এ'রাই ফষড়গোস্বামণ নামে প্রসিদ্ধ হলেন। রসশান্দের 
বাভন গ্রন্থ তাঁরা রচনা করলেন--যেমন উদ্জবলনীলমাঁণ, ভাক্তরসামত- 
1সম্ধ;, দানকোলি কৌমন্দী, 'বিদপ্ধমাধব, লিতমাধব, আনশ্দবদ্দাবন চম্পন 
গোপাল চম্প;, গোবিদ্দলীলামৃত, বৃহত্ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস ইত্যাদ ।. 
এসব গোস্বামীগ্রদ্থের পতে তন্ব-বিষয়ক ধারণা সুস্পন্ট হ'ল শ্রধং দকলের 


৮৯ 
বাং. কী. গ1.-৬ 


বাংলার কীর্তন গান 


ভজনানরাগ বৃদ্ধি হ'ল। সে-সূত্রে রচনার সরসতা বৃদ্ধি পেল, নানাবিধ লীলা 
স্ফকুরিত হ'তে শুর; করল এবং গ্রানেরও নূতন ভঙ্গী সংযোজিত ছ'ল। 
রচনাগ:লি তৎকালীন সমাজের বিজ্ঞ বৈফবশ্রোতাগ্ণ শুনে যদি অনুমোদন 
করতেন, তবে তা প্রচারের জন্য ব্যবহ্থত হ'ত এবং পুশথ আকারে রক্ষিত হ'ত। 
সে-সন্লেই কিছু কিছু পুশথ পরবতরকালে আঁবচ্কৃত হয়েছে । গোস্বামীদের 
প্রণগত এসব রসশাস্ঘ বা আচরণাঁবাঁধগ্ীল সবই ছিল সংস্কৃতে লেখা, ফলতঃ নীচ; 
শ্রেণির জনসাধারণের পক্ষে অনুধাবন করা-অস্ীবধা, সেজন্য টীকাকারগণ টাকা 
প্রবর্তন শুরু করলেন, বন্তুতার মাধামে বুঝিয়ে দিতে শুর করলেন এবং আরও 
পরবত্কালে রসকঙ্পবজ্লশ-প্রণেতা রামগোপাল দাস প্রমহখের ময় থেকে 
বাংলায় অনহবাদও শুরু হ'ল। কাব্যরচনার ব্যাপারে সাহত্যের বা ব্যাকরণের 
বাধিরক্ষা থেকেও রসের 'নয়ম রক্ষা করা একাম্ত আবশ্যক বলে গণ্য হ'ল। 
কারণ রসাভাষদুস্ট গান বা কাব্য শোনাও অপরাধ কারণ তাতে কফভন্ত 
অন্তাহ্ত হয়। 


নরহরি সরকার 


পরবতাঁকালের পদরচাঁয়তার সংখ্যা বহ:ঃ কিন্তু তাদের মধ্যে যে-সব কবির 
রচিত গানগ্যীল বহাদন পর্যন্তঃ এমনাঁক আজ পর্যন্তও প্রচাঁলত আছে, তাঁরা 
সকলেই স্মরণযোগ্য--তবে তার মধ্যে ছিলেন নরহ'ি সরকার, যান চৈতন্যদেবের 
সমসাময়িক । সম্ভবত ১৪৭৮ খন্টাষ্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবতণ 
শ্্রীথণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম নারায়ণ সরকার । নরহ'রি ছিলেন 
ব্রজলীলার মধুমতণ, পরবর্তীকালে তিনি সরকার ঠাকুর বলে পাঁরচিত।.তিনিই 
হলেন বাংলাভাষায় গৌরাগ্গ-বিষয়ক পদরচনার আদি প্রবর্তক । তা ছাড়া তিনি 
“ভন্তিচান্দ্রকা পটল" ও ভস্তামত অন্টক' নামে দুটি ভান্তগ্রন্হ প্রকাশ করেন। 
সরকার ঠাকুরের পদগুঁলি খুবই রসাল? 'িম্তু পদগূলি খুবই লম্বা এবং 
এগুলি চৈতন্যমঞ্গল গানের জন্যই বেশী উপযস্ত ছিল বলে মনে হয়। এজন্যই 
সম্ভবত পরবর্তাঁকালের পদাবলী গায়কদের মুথে বা কোন পালাপ্রকরণে এসব 
গানের প্রয়োগ বেশগ পাওয়া যায় না। নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত ভন্তিরত্রাকর গ্রম্থে 
যে-কোন বিষয়ে বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সরকার ঠাকুরের বহু উল্লেখ করা হয়েছে, 
দীনবন্ধু দাসের পদাবলী সংকলনে বহু পদ আছে, তা ছাড়া 'শ্রীথন্ডের প্রাচীন 
“বৈফাব' গ্রদ্থে প্রায় সমস্ত পদ্দাবলা মুদ্রিত হয়েছে । শ্রীচেতন্যের সমসাময়িক কালে 
শ্্রীথণ্ড 'ছিল কীর্তনপ্রচারের একটি মলকেন্দ্ব। এখানে একদিকে ছিলেন সরকার 
ঠাকুর, রঘুনন্দন আচাধ? লোচনদাস, সেইসঙ্গে সংযস্ত থাকতেন কাঁদড়ার 
“ভ্ানদাস, জাজীগ্রামের শ্রীনিবাস আচার? কাঁটোয়ার গদাধর দাস প্রমৃখ ব্যন্তিগণ। 
শ্রীপাট শ্রীথণ্ডের এই কানের সংস্কার কিছুদিন পৃব" পর্যন্ত, অথাঁং গৌর- 


৮৭ 


কীর্ডসাঙ্গীয় বাহিত 


গ্‌শানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের জীবদ্দশা পর্যন্ত প্রায় বিশেষভাবে ধরে রাখা ছিল। 
কীর্তন বাদ্য ইত্যাদি অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়া ছ'ত। ঠাকৃর মহাশয় 
অথাৎ গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় 'বাভ্ন গায়কদের সুত্র থেকে গান সন্ঠর করতেন 
এবং নিজে সকলকে গান শেখাতেন, তার সথ্যে সর্বশেষ বাদক 'হসাবে ছিলেন 
সূরেন কাঁবরাজ মহাশয় । 


বান্থুদেব ঘোষ 


শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক অন্যান্য গৌরপদরচয্লিতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বাসু 
ঘোব। 
প্রীবাসৃদেব ঘোষে বন্দিব সাবধানে । 
গৌরগুণ বিনা সেই অন্য নাহি জানে 1” 
বাসুদেব ঘোষের আরেক ভ্রাতা গোবিন্দ ঘোষ শ্রীচৈতন্দেবের সেবক ছিলেন, 
গকদ্তু মহাত্মা শাশিরকৃমার ঘোষের “আঁময় নিমাই চাঁরত' গ্র্থের সূত্রে পাওয়া যায় 
যে কিং হ'রিতাঁক সগয় জনিত অপরাধের দরুন শ্রীমন্মহাপ্রভ্‌ তাঁকে পারত্যাগ 
করেছিলেন ; তাঁকে বিবাহ করে সংসার করতে আদেশ দিলেন এবং সেই কথামতো 
তান অগ্রন্ধীপে বসবাস করেন । এইখানেই গোঁবন্দের প্রতিষ্ঠিত গোপণীনাথ বিগ্রহ 
গোবিন্দের শ্রাম্ধাদিকম" প্রতিবছর করে থাকেন । বৈষণব-বন্দনায় উত্ত আছে : 
“গোবিন্দ ঘোষ ঠাক্‌র বন্দো সাবধানে । 
যার নাম সার্থক প্রভ্‌ করিলা আপনে 1" 
বাস্‌দেব ঘোষের অপর ভ্রাতা মাধব ঘোষ কার্তনীয়া ছিলেন অত্যন্ত 
সুমার্জতকণ্ঠ, উচ্চ সপ্তকের গানে পারদশশ* এবং তাতে কোনাঁদন তাঁর কণ্ঠ- 
কত হ'ত না। 
“বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্র্ণীতস্থান । 
প্রভ্‌ যাঁরে কারলা অভঙ্গ স্বরদান ॥” 
পদাবলী সাহত্যসূন্রে কয়েকজন মাধবের উল্লেখ পাওয়া যায়; যেমন-_ 
১। সংস্কৃত শ্রীকুফলীলা-বিষয়ক পদরচয়িতা' মাধবেন্দ্র পুরী ; ২। চণ্ডীমঞ্গল- 
প্রণেতা ভ্রবেণর পরাশর-পৃত মাধবনাথ ; ২। বিষ্টুপ্রয়া দেবীর খুড়তৃত ভাই 
শ্রীকফমঞ্গল-রচাঁয়তা মাধবাচার্য যাঁর প্রাসম্থ একটি পদ ছ'ল--ছোট দশকশ? 
(তালের গান : 
“সথাী কি পুছসি অনুভব মোয় । 
সোই পীরাঁত অনুরাগ বাথানিতে 
1তলে তিলে নূতন হোয় ॥ 
কত বিদগধজন রস অনুমগন 
অন্ভব কাহ? না পেখ। 


৮৩ 


বাংলার কীর্তন গান 


কহ কাঁববল্লভ প্রাণ জ্‌ড়াইতে 
লাখে না মিলল এক ॥” 
মাধবাচাষ পরবরতাঁকালে কবিবল্লভ নামে বেশ কিছ পদ রচনা করেছেন £ 
যেমন শ্রীমতা রাধিকার জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত প্রসিদ্ধ একতালি তালের পদ : 


পপ্রয়ার জনম দিবস আবেশে 
আনন্দে ভরল তন:। 
নদীয়া নগরে বৃষভানপে 
উদয় করল জন: ॥” 


[তাঁথ-উৎসব উপলক্ষে এ প্রসিদ্ধ গানটি 'বিভিন্ন ঠাকূরবাড়ীতে আজও একই 
ভাবে গাওয়া হয়। এমন আরও একটি দাসপ্যারী তালের হোরখলশলা প্রসঙ্গে 
রচিত গান হ'ল- “সব সখা মেলি ঘের'রি 

কংঞ্জবনসে* না নিকসে কানাইয়া' 1” 
এই অংশাঁট গানের ধূয়ার মত। মূল পদটি শুরু হয়-- 
“যুথাহ ঘুথ প্রবন্ধ হোয়ল শব 
লালতা বিশাখা আদ করি। 
সমুখা সম.খাী দূহু ছুটে পিচুকারী মহ 
রঙ্গ গ্‌লাল ভরি ভার ॥” 

অপূব' এ গানটিতে বিশেষ ধরনের হোরীর ঠমক পাওয়া যায়। অগ্রদ্ধীপের' 
মাধব ঘোষ গায়ক ছিলেন, 'কিম্তু তাঁর কোন পদ রচনা আছে 'কিনা সে-বিষয়ে কেউ 
_কেউ সন্দেহ পোষণ, করেন। রুপাভিসার' পালায় মাধবের ভনিতায় একাঁট 
প্রসিম্ধ গান পাওয়া যায়, অন্য কোন মাধবের রচিত পদের সাহিত্য প্রকৃতির সঙ্গে 
এ গানটির সামঞ্জস্য নাই, তাই মনে হয় পদটি মাধব ঘোষাীবরচিত। পদটি হ'ল-_ 

সাজল ধাঁন চন্দ্রবদনী 
শ্যাম দরশ আশে । 
সহ্গনীগণ রঙ্গিণন পব 
ঘেরল চার পাশে ॥ 
তরুণারহণ চরণ যুগল 
মঞ্জীর তাহে শোভে । 
ভঙ্গাবলী পুঞ্জ পুঞ্জ 
গুঞ্জরে মধু লোভে ॥ 
নবযৌবন? চন্দ্রবদনী 
বৃন্দাবন মাঝে । 
মাধব চিত রচিত গীত 
মিলল নাগর রাজে ॥” 


৮৪ 


কীর্তনাঙ্গীয় সাহিত্য 


কোন কোন কণর্তনীয়া গানাঁটকে মাধবেন্দ্রপুরীর পদ বলে পারচয় 'দিয়ে 
থাকেন, কিন্তু পুরী মহারাজের রচিত এমন কোন বাংলা পদ পাওয়া যায় না। 
এটি তেওট তালের একটি প্রসিম্ধ গান, তা ছাড়া এ পদটিতে শ্রীমতীর র্‌পবর্ণনা 
খুবই অপূর্ব । 
বাসুদেব ঘোষের রচনা সবই গৌর-বষয়ক বলে মনে হয়। শ্রীগৌরাধ্গের 
রুপ দেখে তাঁর যে নবাননরাগ হয়েছিল সেই অনুভ:তিমলক বর্ণনা অপর 
ভাবে প্রকাশ করেছেন সমতালের দু একটি গানে । যেমন-__ 
১। গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে। 
নরবাঁধ ছলছল আঁখজল ঝরে ।” 
২। থিরমে লেগেছে গোরা না যায় পাসরা । 
নয়নে অঞ্জন হয়ে লাগয়াছে পারা ॥ 
জলের 'ভিতরে যাঁদ ডুবে দেখ গোরা । 
ভ্রভুবনময় গোরাচাঁদ হ'ল পারা ॥” 
যখন গৌররুপ নরনের অঞ্জনের মতো হয়ে গেছে তখন চোখ মেলেও গোর, 
চোখ বজেও গৌর, স্থানত্যাগ করেও গৌর, জলে প্রবেশ করেও গৌর ! এমন 
অপূর্ব অনুভ্তির সূত্র ধরে প্রায়সমসামায়ক লেখক যদুনাথ দাস শ্রীকফের 
র্‌পান:রন্ত শ্রীমতী রাধিকার আভব্যন্তি প্রকাশ করেছেন নীচের পদটিতে : 
“অলপ বশ্নসে মোর শ্যামরসে জরজর 
না জানি কি হবে পাঁরণামে । 
যাঁদ নয়ন মহদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দোঁখ 
নয়ন মেলিয়া দেখ শ্যামে ॥” 
বাহিরে ক্‌ফরূপ দরশন, অন্তরেও কৃফণরপ দরশন- তাই স্থানদোষ হয়েছে এমন 
'অনূমান করে শ্রীমতী যখন স্থানত্যাগগ করছেন তখন-_ 
“ঘদি চলে যাই পথে শ্যাম ধায় মোর সাথে সাথে 
চরণে চরণ ঠেকাইয়া। 
ভ্রমেতে ফিরাই আখ কেউত সঙ্গে নাহ দোখ 
মরে থাঁক যেন ম.রাছয়া ॥” 
গানটি মূলতঃ মধ্যম দশকূশী তালের জাতগানের পর্যায়ের একটি গান, 
'বর্তমানে অবশ্য অনেকে মায়ুর-তেওটে গানাঁট গেয়ে থাকেন। গোরলীলার 
অনুভূতি ঢেলে বাপঃদেব ঘোষ পয়ার ছন্দে যে সব গান রচনা করেছেন তার 
বেশীর ভাগ গান এখনও বিশেষ গোরচান্দ্রিকা হিসাবে গাওয়া হয়ে থাকে। 
গোৌরচান্দ্রকা গানগুলির সমতালে যে জাতসূরাট আছে তা বাসুদেব ঘোষেরই 
স:স্টি, কারণ তাঁর এই একই ধরনের গানগযাীল একই স.রে গাওয়া হয় । লশলা- 
বর্ণনা-ক্ষেত্রে যা তান প্রত্যক্ষ করেছেন তা-ই নিখ্খতভাবে আঁতিশব্যমনস্ত হয়ে 


৮৫ 


বাংলার কীর্তন গান 


নহজ সরল বাংলায় বর্ণনা করেছেন। গানগ্যাল খুবই সীমিত মাপের আট কিংবা 
বারোটি চরণে নিবদ্ধ, ভাষা-ব্যবহারে কেবল ভাবের ইঞ্গিত দিয়েছেন, যেন পরবতাঁ 
কালের গায়কগণ ব্যান্তগত অনুভ্যীতর সাহায্যে বর্ণনাটি বিস্তত করতে পারেন ॥ 
১। গোম্ঠলীলার গোরচাদ্দ্রকা : 
“আজহ রে গোরাত্গের মনে কি ভাব উঠিল।” 
ধবল সাঙাল বাল সঘনে ডাঁকিল ॥ 
২। দানলীলার গোৌরচান্দ্ুকা : 
“আজ; রে গোরাঙ্গের মনে কি ভাব পাঁড়ল। 
সুরধুনী তীরে গোরা দান িরজিল ॥” 
৩। রাসলীলার গোরচাঁ্দ্রকা : 
“বন্দাবন ল'লা গোরার মনেতে পাঁড়ল। 
যমুনার ভাব সুরধূনী যে ধারল।” 
৪1 মাথঃরের গৌরচান্দ্রুকা : 
“কহ সখী জীবন উপায়। 
ছাড় গেল গোরা নটরায় ॥” 
৫&। শ্রীকফের পূর্রাগের গৌরচাণ্দ্ুকা : 
“আরে মোর আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। 
রাধা রাধা বাল কান্দে লোটায়ে ধরণ ॥” 
এ সমস্ত গানগযীলই সমতালের এবং একই সরের । অবশ্য এ-ছাড়া বাসু- 
ঘোষের প্রাসম্ধ গ্রানের মধ্যে আছে : 
১। রূপানুরাগের গৌরচীশ্দ্ুকা--পদকীর্তনের মধ্যে একটি সূপ্রসিদ্ধ বড় 
দশকোশী গান, যা কিছাঁদন আগেও হয়ত পাওয়া যেত, 'কিম্তু এখন মনে হয় 
অবল-প্ত। পদটি হ'ল: 


“কাঁচা কাণ্চন মণি গোরার্প তাহে জনি 
ডগমাগি প্রেমের তরঙ্গ । 
ও নব কসুমদাম গলে দোলে অনুপাম 


গহলন নরহ'রি অঞ্গ ॥” ইত্যাঁদ 
এগুলি শিহরণ-জাগানো গান-_ষেকোন প্রাচীন শ্রোতা বা গায়ক গানাটির নাম 
শুনেই মুখ্ধ হন। 
২। বড় দশকোশশীর আরও একটি বিশেষ সুরের বিশেষ গান হ'ল : 
“গোরাগ্গ চাঁদেরে হেরি আখ ফিরাইতে নার 
মন অনুগত তাহে ভেল। 
পরশ থাকুক দূরে অপরহপে মন হরে 
নদশয়া নাগরণ কূল গেল ॥* ইত্যাদি 


৬৬ 


পাট ূ কীতনাঙ্গীয় সাহিত্য 


এমন বহন প্রসিদ্ধ গোরচদ্দ্রকার পদস-ষ্টির মাধ্যমে বাংলাভাষায় রাধাক.ফ 
লীলাপ্রসঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন পদকর্তা বাস ঘোষ। 
শলীগৌরাত্যের বাল্যলশলা প্রসঙ্গে গানরচনার নিপুণতা ও সাবলীলতা দেখে মনে 
হয় যে বালালীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই তান শ্রীঠৈতনার সমসাময়িক 
হ'লেও কিছ; বয়ে।জ্যেন্ঠ হবেন বলেই মনে হয়। 


নাট ও ধামাইল 


চৈতন্যদেবের সমসামীয়ক কালে রাধাক.ফলীলা-বিষয়ক প্রধানত দ-'রকম গান 
1বশেষ প্রচালিত ছিল : ১। নাটগান, ২। ধামাইল গ্রান। বীরভূম অঞ্চলের 
সাধারণ লোকেরা করতেন নাটগান | এ গানের মূল অস্টা যেই হঙন, এর 'মূল 
প্রচারক ছিলেন প্রীনত্যানন্দ স্বয়ং ৷ বৈষব-বন্দনায় পাওয়া যায় : 

“দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ প্রভ্‌ নিত্যানন্দ । 

যাহা হৈতে নাটগাঁত সভার আনন্দ ॥” 

“নাটগীত” বলতে নাটকগীত, যার সংস্কত প্রকরণ হ'ল রায়ের নাটকগনীতি' ॥ 
গান যাই থাক, বিষয়াট ছিল সম্পর্ণ আভনয় ৷ তারই অপনভ্রংশ পরবতাঁকালে 
পাম দিনাজপুরের রাজবংশীদের “নট]ুয়া”। এই নট;য়াতে রাধাক:ফ-বিষয়ক 
ছোটখাটো কছ. উপাখ্যান বা চাঁরন্র এখনও পাওয়া যায় । 

কত“নের সঞ্চগে অনেক ধামালী গান সংযুত্ত হয়েছে ; তা ছাড়া কীতনের 
পালা সংকলনের রীতির মধ্যেও ধামাইল-এর প্রভাব পড়েছে । প্রাথমিক অবস্থায় 
কশত্নের পদকতগিণ “পালা” রচনা করতেন না, তাঁরা নায়ক বা নাঞ্মলিকার 'বাভন্ন 
অবস্থার শাস্রীয় রুপকে নানা ভাবাশ্রত এবং ভাষা শ্রত পদ দ্বারা বিন্যাস করতেন। 
পালাকত“নের প্রাথমিক উপভোগ্য যে ঘটনার নাটকীয়তা, তা সন্ট করেন 
গায়কগণ, এবং এ সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় নাটগান” এবং ধামাইল” অথাং 
“মঙ্গলগানের রাঁত' | কড়চা" গানও ধামাইল'-এর অন্য প্রকরণ--অবশ্য ধামা- 
লীতে বিরহসূচক পদের আঁতশয্য বিশেষ নাই- প্রায় সবই 'িলনাত্মক । কণর্তনে 
ধামাইল'এর প্রভাব আছে বলেই ধামালী” বলে একটি তালও কণর্তনে প্রচাঁলত, 
হয়েছে এবং তালাটর ব্যবহারও খুব বেশী । 


বুন্দাবন দাস 
চৈতন্যদেবের সমসামায়ক স্গীত-রচায়তাদের মধ্যে 'ছিলেন-_ 
“নারায়ণনসূত বন্দো বৃন্দাবন দাস। 
যাহার ঝাঁবত্ব গ্রাত জগতে গ্রকাশ ॥” 
এই বন্দাবন দাস ছিলেন নবন্ধাপের শ্ত্রীবাস পাঁশ্ডতের দৌহিত্র, মাতার নাম 
নারায়ণ । তাঁর প্রধান রচনা “চৈতন্যভাগবত” হ'লেও, “তিত্ববিলাসু” 'দাধথণ্ড”, 
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বাংলার কীর্তন গান রর ফু. 


“বৈষব বন্দনা? 'ভান্তাচন্তামণি” “নত্যানন্দ বংশমালা' ইত্যাদ গ্রন্থও তান 
রচনা করেন। তা ছাড়া কীর্তনগানের বহু পদ তিনি রচনা করেছেন। 


বলরাম দাস 
অপর সমসাম'্িক রচক্পিতা ছিলেন শ্রীম মিঠ্যানন্দের বিশেষ অনুগত বলরাম দাস। 
ইনিই মনে হয় নদীযার দোগাছিয়ার বলরাম । তাঁর »*পর্কে উন্ত আছে : 
“সঞ্গীতরচক বন্দো বলরাম দাস। 
নিত্যানন্দচন্দ্ে যার সংদঢ় বি*বাস।” ৃ 
অবশ্য অনেকে মনে করেন শ্রীখণ্ড-গনবাসী প্রেমবিলাস*রচায়তা নিত্যানন্দ 
দ[পই [ছিলেন বলরাম দাস। তার 'পতার নাম আত্মারাম, মাতার নাম সৌদা মিনা, 
জতিতে বৈদ্য । নরোত্তমের পরবতাঁ যুগেও তাঁর এক শিষ্য ছিলেন পদকতা 
বলরাম দাস। তাঁর বাড়ী ছিল তোঁলয়া বুধঁর অথথ গোঁবন্দদাসের বাড়ীর 
নিকট । এই বলরামের পদে গোবিন্দের প্রভাব পাওয়া যায় অনেক বেশী । বলরাম 
দাসের রাঁচত বহহ প্রীসম্ধ গ।নের মধ্যে যেগুলি বরমানেও কীর্তনীয়াদের মুখে 
প্রগালত আছে সেগুলি হ'ল : 
১। গৌরচান্দ্রুকার পদ : 
(ক) রূপের--“গোৌর বরণ মণি আভরণ 
নটুয়া মোহন বেশ। 
দোঁখতে দেখিতে ভূবন ভুলল 
টালল সকল দেশ ॥” ইত্যাঁদ 
এটি লেফা গান বলেই পারাচ ত। 
(খ) রাসের--“গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া। 
আঁখল ভ.বনপাঁত 'বিহরে নদীয়া ॥” ইত্যাদি 
এটি প্রাসদ্ধ মধ্যম দশকোশি তালের গান, গরাণহাটি গান বলেও এটির 
পারচয়। 
২। গোষ্ঠের পদ : 
(ক) গমন গোষ্ঠ--“নটউবর নব িশোর রায় 
রাহয়া রাহয়া ঘায় গো ।” 
তেওট তালের এ গানটি খুবই প্রসিষ্ধ | 
(খ) উত্তর গোষ্ঠ--“চাদম;খে বেণ দিয়া সব ধেনূর নাম লইয়া 
ডাকিতে লাগল উচ্চৈঃদ্বরে | 
শুনিয়া কানুর বেণ উধর্থমূখে ধায় ধেন 
পুচ্ছ ফেলল পিঠের উপরে ॥" ইত্যাদি 
এ গ্রানাট মধ্যম দশকোশা তালের প্রাসম্ধ জাতগ্রান। উত্তর গোষ্ঠ প্রকরণে 
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এখনও অনেকে “গেয়ে থাকেন। হরিদাস কর মহাশয় গানাঁটর চলন একট. ছোট 
করে মধ্যমের পরিবতে ছোট দশকুশী তালে অপূর্ব বিন্যাস করতেন । এ ছাড়া, 
সে-সময়ের আর-একজন নৎগীত-রচয়িতা ছিলেন জগন্নাথ দাস। হীন ওাঁড়য়া 
1ছলেন এবং তাঁরও আর-এক ভ্রাতার নাম ছিল বলরাম । তাঁদের পিতা ছিলেন 
শ্লীচৈতন্যের কপাপ্রাপ্ত কানাই খুটরা মহাশয় । 
“কানাই খুটিয়া বন্দো [বব পরচার ৷ 
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার ॥ 
জগন্নাথ দাস বন্দোঁ সগ্গণত পাণ্ডিত। 
যার গানরসে জগলাথ বিমোহিত |” 
জগন্নাথ দাসের রচিত অন্যান্য গানের মধ্যে সবচেয়ে পারচিত গানটি হ'ল 
নৌকাবিলাপ' পালার গান : 
“বড়াই এক ঘাটের নেয়ে । 
কোথা হতে আসি দিল দরশন 
বিনোদ তরণণ বেয়ে ॥” ইত্যাদি 
দুঠুকী তালের এ গানাঁট সকলেই গেয়ে থাকেন। জগন্নাথ দাসের এ 
পর্যায়ের গানগ্লি খুবই রসিকতাপূণ্ণ তবে ভাবে একটু চটুল। নৌকা- 
1িবলনের আরও একটি দাসপ্যারী তালের গান : 


“শুন বিনোদন ধান আমার কাণ্ডারণ তুমি 
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে। 
তুয়া অনুরাগে প্রেম সমদ্রে ড্ব্যাছি আম 


আমারে তুলিয়া কর পারে ॥ 
যোগী ভোগী নাপিতানী তোমার লাগয়া দানী 
ওঝা হইলাম তোমার কারণে । 
তুয়া অনুরাগে মোরে লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে 
তুয়া লাগ কারন; দোকানে ॥ 
রাখাল লইয়া বনে _ আদা ফিরি ধেন; সনে 
তুয়া লাগ বনে বনচারী। 
তোমার পশীরাত পায়্যা এ ভাঙ্গা তরণী বায়্যা 
তুয়া লাগ হইল কাণ্ডারা ॥ 
না বোল কবোল ধান রমণণর শিরোমণি 
তুয়া প্রেম কিনা কার আমি। 
দাস জগন্নাথে কয় না ঠোলহ রাঙ্যা পায় 
জাত জীবন ধন তুমি ॥” 
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জগদানন্দ দাস 


এ ছাড়া ছিলেন জগদানম্দ পশ্ডিত, ষেমন 'ছিলেন শাস্রজ্ঞ তেমন ছিলেন সংগীতজ্ঞ ? 
শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ কপাপ্রাপ্ত এই পণ্ডিতের রাচিত কফলীলা-বিষয়ক অপ্‌ব 
কতকগুল গান এখনও প্রচলিত আছে । 
“জগদানন্দ প1ণ্ডত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সরস্বতী । 
প্রভ্‌ যারে করিলেন পরম পিরীতি ॥” 
অবশ্য জগদানম্দ নামে একজনের পাঁরচয় পাওয়া যায়, 'যান ছলেন শ্রীথণ্ডের 
বৈদ্যবংশজাত নিত্যানন্দের পুত্র £ পরে বীরভূমের দুবরাজপুরেই তিনি বাস 
করতেন। তবে তিনি যেহেতু পরমানন্দের পৌন্র, সেহেতু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে 
তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ফলে ণগুভ ধারে কারলেন পরম 
পিরশীতি' ডীন্তর যথার্থতা থাকে না। সে-হসাবে বলা যায় জগদানন্দ পাণ্ডত 
মহাপ্রভুর সমসামায়িক এবং তাঁর গান-রচনার বোশিম্ট্য হ'ল-_-তা যুস্তাক্ষরের 
অননুপ্রাস বাহূল্যে এবং কাব্যালংকারে পরিপচ্ণ€; যেমন--শ্রধমন্মহাপ্রভ্‌র রূপ. 
প্রকরণের [খ্যাত পদ, বড় দশকোশণী তালের গান : 
প্দাঁমনন দাম দমন রুচি দরশনে 
দুরে গেও দরপাক দাপ। 
শোন কুসুম কিয়ে কিয়ে গনিয়ারে 
প্রাতর অরুণ লন্তাপ ॥ 
সুবরণ বরণ হোর নিজ কুবরণ 
মানি আপন মনস্তাপে। 
নিজ তনু জার ভষম সম করইতে 
পৈঠল অনল সন্তাপে ॥” ইত্যাদি 
'দ'-এর এমন অনপ্রাস অন্য কোন পদে পাওয়া যায় নাঃ তা ছাড়া শোন, 
কুসমম-এর সঙ্গে গৌর অগকান্তির তুলনা এই একটিমান্ন গানেই পাওয়া যায় । 
গানাট সুপ্রাসম্ধ গরাণহাটি ঘরের বড় দশকোশী তালের গান। অবশ্য বর্তমানে 
প্রচলিত বড় দশকোশন তালের এ গানের সুরাঁট অনেক হাল্কা এবং ধনরমল গোরা 
তনু গানের সুরে রচিত। জগদানদ্দের রচিত অন্যান্য গানের মধ্যে শশশেখর 
তালে রচিত “ক:ঞভগ্গ' পালার প্রাঁসদ্ধ গান : 
“জাগহ বৃষভান] নাদ্দনী মোহন বৃব্রাজে । . 
রাতর আিসে নিশি জাগরণে ঘুমাওল ভ্রজরাজে ॥ 
অকরুণ পুন বাল অরুণ উদ্দিত মু্দত ক্‌মহদ বদন 
চমক চুশ্বি চি পদীমনিক সদন সাজে । 
কি জান সজনী রজনী থোর ঘুঘ; ঘন ঘোষত ঘোর 
গতহি যামিনী জিতদামিনী কামিনী কূল লাজে ॥” ইত্যাঁদ 
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অন:প্রাসধূন্ত এ গানটি আজও কুঞ্জভত্গ পালায় অবশ্যই গাইতে হয়। অবশ্য 
বেশীর ভাগ গায়কই লোফা তালে গানটি গেয়ে থাকেন। পদটির 'ছিতীয় চরণ, 
অথাৎ তির আসে নাশ জাগরণে ঘমাওল ব্জরাজে” অংশাঁট কোন গ্রন্থে 
মদত হয় নাই । এ অংশটি বূশ্দাবনের একজন নারায়ণ-িশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ব্রাঙ্মণ- 
পণ্ডিতের সন্ধে প্রাপ্ত । জগদানন্দের রচিত “চ্‌ড়াঁট বাঁধিয়া উচ্চ কে দিলে 
ময়রপুচ্ছ”_ আরও একটি সপ্রসিদ্ধ গরাণহাটি মধ্যম দশকোশৰ গান । তা ছাড়া 
অনেক সাধারণ গানও তাঁর রচিত ষেমন-_ 
“আরাঁত কর নশ্দরাণী বালক মুখ হেরি। 
গায়ত নব নাগরীগণ রাখাল সব ঘোর ॥” ইত্যাদি 
লোফা তালের এ গানটি নন্দরাণণর আরতি গ্রতি। জগদানন্দ ছাড়াও বংশী- 
দাস, পরমেশ্বর দাস প্রমুখ অনেক সং্গীত-রচঁয়তা শ্রগচৈতন্যের সমসামায়িক 
কালে আঁবভভূত হয়েছিলেন । সেই সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন মুক:ম্দ 
দত্ত । 
“মহকন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী । 
যার কীর্তনে নাচেন চৈতন্য গোঁপাই ॥” (চৈতন্য চারতামত ) 
এই মুকন্দ দত্ত তৎকালগন রাগসণ্গীতেও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং রাগসঙগীতে 
আঁভল্ঞ ব্যান্তুগণকে তখন গনম্ধব” বলা হ'ত ॥ উদ্ধেলখ আছে : 
“বান্দব অদ্বষ্ঠ নাম শ্রীমৃকুন্দ দত্ব। 
গন্ধব" জানয়া যাঁর গানের মহত্ব |” 
গায়ক বাসুঘোষ সঞ্গীতক্ষেত্রে তরিই অন:চর ছিলেন । সেজন্য বলা হয়েছে 
'মন্ক,ন্দ বাস; গুণগান আগে মহকন্দ, পরে বাস ॥ 


জ্ঞানদাস 


চৈতন্যদেবের কালে অথারঁধ চৈতন্যদেবের আঁবভণাবের প্রথম শতকের মধ্যে পাঁচাটি 
স্থানকে মুল কেন্দ্র করে কীত'নের নানাবিধ [বিকাশ হ'তে শুরু করল । 

এ স্থানগ্যাল হ'ল : ১। বর্ধমানের শ্রীথণ্ড, ২। মুর্শিদাবাদের কাঁদরা, 
৩৭ মার্শদাবাদের বুধূরি, ৪ নদীয়ার নবদ্বীপ এবং ৫&। রাজশাহী জিলার 
থেতুর। শ্রীখণ্ডে কীর্তন-বিকাশ শুর; হয় নরহারি সরকার, শ্রাঁনিধাস আচায? 
রঘ-নম্দন প্রম:খের সংত্রে। তাঁদের গীতিকাব্যের ধারা ছিল মঞ্গল-আশ্রত-বড় 
বড় বর্ণনামমলক পদ, সহজ ও সুবোধ্য ভাষায় লিখিত । কাঁদরায় ছিলেন জ্ঞানদাস ॥. 
তাঁর অসংখ্য পদাবলী গান আছে ; এমনাক প্রাতটি পালা গাইতে গেলেই জ্ঞান- 
দাসের পদ গ্রাইতে হয় । তাঁর 'লাখত রংপের প্রসিষ্ধ গৌরচাণ্দ্রকা : 

“(ও মোর ও মোর ) লাখবাণ কাণ্চন 'জীন। 
প্রেমে অগ্গ ঢর ঢর মুজাঁউ নছানি ॥” 


৪১ 


বাংলার কীর্তন গান 


--সমতালের এ গানটি আঁভনব--আজও অবাধ কোন কোন গায়কের কাছে শোনা 
যায়। তা ছাড়া 'র্‌পানরাগের' প্রীসম্ধ গান গোরী তেওট : 
“চকন কালিয়া রূপ মরমে লাগিল 
ধরণে না যায় মোর হিয়া ।” ইত্যাদি 
প্রাসদ্ধ দাসপ্যারী গান : 
“রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর ॥ 
গ্রাত অগ্গ লাগি কাঁদে প্রাত অঙ্গ মোর ॥” 
গুঞ্জন তালের গান “চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি” দঠুকি তালের 
গান “ক রূপ হেরিনু কালন্দীর কলে । অতি অপরূপ কদম্বম্‌লে ॥” তেওট 
তালের প্রাসদ্ধ গান : 
“দেখে এলাম তারে সখী দেখে এলাম তারে । 
একই অঙ্গে কত রূপ নয়নে না ধরে ॥” ইত্যাদি 
দাসপ্যারী তালের গান : 
“আবেশে সখীর অধ্গে অঙ্গ এলাইয়া । 
বন্দাবনে প্রবেশিলা শ্যাম জয় জয় দিয়া ॥” ইত্যাদি 
তা ছাড়া দানলীলার আড় তালের প্রাসম্ধ গান : 
"দান দেখি কীপিছে শরীর ; 
মো যদি জানিতাম আগে এ পথে কম্টক আছে 
তবে ঘরের না হইতাম বাহির ॥” ইত্যাদি 
নৌকাবিলাসের আড় তালের গান : 
“বিনোদন? পহলে চাপিলা গিয়া নায় ।৮ 
তা ছাড়া তাঁর রাসের গান, পরবের গান বহুবিধ প্রাসম্ধ গান এখনও গাওয়া 
হয়ে থাকে। 


গোবিন্দদাস 


তেলিয়। বুধ গ্রামটি পদ্মার এ-পার অথাৎ মবীর্শদাবা জেলার ভগবান- 
গোলার কাছে। ও-পারে রাজশাহী জেলার খে্তুরী উৎসবে যাতায়াতের 
পথই হল বুধুরী 'দিয়ে। এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন রামচন্দ্র কবিরাজ, যাঁর 
অত্য/শ্ত অনুগত ছিলেন খেতুরীর নরোত্মদাস। বহুভাবে 'বাভল্ন রচনার 
মধ্যে নরোত্ম এই রামচন্দ্র প্রাতি আনুগত্য *বীক।র করেছেন এবং একটি পদে 
বলেছেন : 

"রামচন্দ্র সঙগ মাগে নরোত্তম দাস । 

রামচন্দ্র ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈফব । তাঁর গৃহে 'ছিল শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা । 

তাঁরই কনিষ্ঠ সহোদর গোঁিষ্দ ছিলেন শাস্তর উপাসক, তাঁর ছিল কালীমন্দির। 


ই 


কীর্তনাঙ্গীয় সাহিতা; 


একাঁদন গোঁবন্দের অসংস্থতা হেতু মায়ের সেবাকার্য চালাতে অক্ষম হয়েসহোদর' 
রামচন্দ্রকে পূজা ও ভোগ নিবেদনের জন্য অনুরোধ করায়, গোঁবন্দ লক্ষ্য 
করলেন- প্রসাদের অমৃতবৎ স্বাদ এবং রান্রিতে স্বস্নাবেশে জানতে পারলেন ষে 
রামচন্দ্র কষে অর্পত ভোগ মা-কালীকে নিবেদন করায়, মা সৌঁদন প্রসাদ 
পেয়েছেন। মাকে সকলেই ভোগ দিয়ে থাকে কিন্তু মায়ের সবধিক আনন্দ হয় 
প্রসাদে । আজ সেই প্রসাদ পেয়ে মা অত্যন্ত সংখাঁ এবং সেজন্যই প্রসাদের এত 
স্বাদ। গোবিন্দ সমগ্র তত্বটি এবার বুঝতে পেরে গান রচনা করলেন-_ 
“ভজহ রে মন শ্রীনম্দনন্দন 
অভয় চরণরাবন্দ রে। 
মনয্য দলভ জনম সংসঙ্গে 
তরহ এ ভব 1সম্ধূ রে॥ 
শীত আতপ বাত বারখন 
এ দিন যামিনী যাঁপ রে। 
বথায় সোবনু কৃপণ দুরজন 
চপল সুখলব লাগি রে॥ 
এ ধন যৌবন পুত পারজন 
ইথে 'কি আছে পরতাঁত'বে । 
কমলদল জল জীবন টলমল 
ভজহ] হরিপদ নিত রে ॥ 
শ্রবণ ক1তন স্মরণ বন্দন 
পাদ সেবন দাসীরে। 
প্‌জন সখাগণ আত্মানিবেদেন 
গোঁবিন্দদাস অভিলাধী রে ॥” 
পদাঁট অপর । দুঠুকী তালের প্রার্থনাগান হসাবে গানটির পাঁরচিতি 
সর্বজনাবাঁদত । একটি গানেই [িনাটি তত্বের অপূব সমন্বয় । প্রথম অংশে কের 
সবেশ্বরত্ব : 
'যথাতরুমূল নিসেচনেন 
তৃপ্যন্তি তৎ স্কম্ধভূজোপশাখা । 
প্রাণোপহারাশ্চ বথেন্দ্রীয্লানাম: 
তখৈব সন্বহিনিমচযুতেজ্যা ॥” 
চরিতামতকার আরও দৃঢুভাষায় যেমন সিদ্ধান্ত করেছেন: : 
“একলে ঈশ্বর কফ আর সবই ভূত্য। 
যারে বৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥” 
এই তত্বের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচাষের মোহমুষ্গার স্তবের কিছ তত্ব তুলে 


শীতে 


“বাংলার কীর্তন গান 


ধরেছেন ; যেমন-- 

“কা তব কন্তা কস্তে পুত্র । 
মংসারোহয়মতীব 'বাঁচন্ত ॥” 
নালনীদলগতজলমতিতরলম- । 
তদ্বজ্ীবনমতিশয়চপলম ॥ 
ক্ষণমিহ সজ্জন সতগাঁতিরেকা । 

“ ভবাঁতিভবার্ণব তরণে নৌকা ॥” 

এ ছাড়া, প্রহ্লাদোন্ত নবাঁবধা ভান্তির মূল সূত্রাটও তান বাংলা কাঁবতায় 
.প্রকাশ করেছেন । এরপর থেকেই গোবিন্দদাস কীর্তন-রচীয্িতা এবং কীর্তনগায়ক 
হিসাবে আত্মপ্রাতষ্ঠা লাভ করেন৷ 'তাঁন ছিলেন চৈতন্যপার্ষদ চিরঞ্জীব সেনের 
পত্র। কাঁব দামোদর সেনের কন্যা সুনন্দা ছিলেন তাঁর মাতা । দামোদর শাপ্তে 
যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমন সঙ্গীতেও পারদর্শ ছিলেন । কারও কারও তে, 
এই দামোদর সেন সঙ্গীতের তত্ব সম্পকে" একটি গ্রন্থ িখোঁছলেন এবং সেটির 
নাম ছিল সঙ্গীত দামোদর । অবশ্য শৃভগ্কর মুখোপাধ্যায় কৃত “সংগীত 
দামোদর" ভিন্ন গ্রন্থ । মাতুল-সূত্রেই তাঁর সত্গীত-শিক্ষা শুরু হয়। শ্রীনিবাস 
আচার্ষের কংপাগ-ণে তান বৈষ্বশাস্ত্রজ্ষ হন এবং সর্বশেষ নরোত্তমদাস- 
আয়োজিত খেতুর মহোতসবে যোগদান করে কীর্তনগান সম্পর্কে তরি যথেষ্ট 
বাাৎপাত্বলাভ হয়। [তিনি “সত্গীতমাধব" নামে একাঁট সংস্কৃত নাটক ও “কৃষ- 
কণমিত” নামক একটি কুষলীলা-ীবষয়ক কাব্যও রচনা করেন ॥ গোবিন্দদাস 
প্রায় ছয়শত পদ রচনা করেছেন ; অবশ্য নব পদের গানের রূপ বর্তমানে নাই। 
অলঙকারের সাহায্যে প্রাতাঁটি পদে ঝণ্কার সৃষ্টি করেছেন। একদিকে অনন্্রাস, 
অন্যদিকে উপমা । ভাষাপ্রকরণে একদিকে বিদ্যাপাঁতির ও জগদানন্দের প্রভাব, 
অন্যাঁদকেআগ্াঁলক বাংলাভাষার প্রভাব । সবেপার রসমিশ্রিত সাঙ্গণীতিক তাৎপর্য 
নয়ে প্রতিটি রচনা অপূর্বরূপে প্রাতিফালিত হয়েছে । প্রাতাট পালায় গোবিন্দ- 
দাসের কিছ পদ গাইতেই হয়, আবার অনেক পালা কেবল গোবিন্দদাসের পদ 
1দয়েই গাওয়া যায় । গোঁবন্দনাস যেহেতু খেতুরণ প্রকরণের গায়ক, সেহেতু তার 
গ্লানগুলির বেশীর ভাগই গারাণহাটি” গান বলে পাঁরচিত। সবচেয়ে বেশা 
জাতগান এবং দাগীগান আছে তাঁরই রচনায় । তাঁর রচিত অসংখ্য গানের মধ্যে 
[নয়ালাখত 'কছ গান খুবই উজ্লেখষোগ্য : 

(ক) র:পানুরাগ পালায়-_ 


১। “আরুণিত চরণে রাণত মণিমঞ্জীর 
আধ আধ পদ চলাঁন রসাল ।” 
-মধাম দশকৃশী তালের দাগীগান। 


৯৪ 


কার্তনাঙ্গীয় সাহিত্য 


২। “নীল রতন 'কিয়ে নবঘন ঘটা । 
লাথলে লাখল নহে কিনা অহ্গের ছটা ॥৮ 
_মল্লার তেওট বলে পারচিত এ গানাটি গরাণহাটি ঘরের । 
৩। “মুখমণ্ডল [িজিতি শারদ সুধাকর 


তনুরুচি তরুণ তমাল ॥” 
_-্ধরা তালের এ গানটি চখ্বিশ চাপড়ে এখনও বিশেষ গায়কগণ সকলেই গেয়ে 
থাকেন। অবশ্য “তন:রূচি তরুণ তমাল' মধ্যম দশকোশণী অংশটির কাটানে 
আখর সংকলন একটি অপূর্ব বন্যাস__নশ্দীকিশোর দাস প্রমুখ প্রবীণ গায়কগণ 
এখনও করে থাকেন। 


৪1 “অঞ্জন 'গঞ্জন জগজন রঞ্জন 
জলদপ-গ্জ জীন বরণা । 
তরুণার্ণ থল কমলদলারুণ 
মাঞ্জর রঞ্জিত চরণা ॥” ইত্যাঁদ 
__এট সংপ্রাপদ্ধ মধ্যম দশকোশশ গান । এট গরাণহাটি গান বলে পাঁরাঁচিত 
এবং ব-্দাবনের ভাগ্তচরণদাসজী এ গানাট সবচেয়ে ভালো গাইতেন । গানটি এখন 
আর কেহ জানেন বলে মনে হয় না। 


| “রূপে ভরল দিঠি সোঙ'র পরশ মিঠি 
পুলক না তেজই অঞ্গ। 
মোহন ম:রলণীরবে শ্রাত পারপাারত 
না শুনে আন পরসধ্গ ॥” ইত্যাদি 
_ গানটি পূর্বে ধরা তালে গাওয়া হ'ত; পরে অবশ্য মধ্যম দশকোশী তালে 
গাওয়া হয়। 


৬। “ওনা কালা কেলিকদম্ব তলে নবমেঘের কোড়া । 
মেঘের উপরে চাঁদ তাহে কমল জড়া ॥ ইত্যাঁদ 

_ এট প্রসিদ্ধ বড় দাসপ্যারী গান । রসিক দাস এ গানটি খুব ভালো গাইতেন 
বলে শোনা যায়। 

9। “ক থেনে হেরিলাম শ্যামরায় । 

মগ্লকা কালিকা কানে রহই '্রিভৎগ ঠামে 
করে ধার মূরলী বাজায় ॥” 

_-গ্রানাটির এক চরণ মধ্যম দশকোশী আর এক চরণ দাসপ্যারণ এইভাবে গাওয়া 
হ'ত বলে শোনা যায়। এখন অবশ্য দাসপ্যযরী তালেই গাওয়া হয়। 

৮। “মরকত মঞ্জু মৃকূর মুখ মন্ডল 

মুখারত মূরলী সূতান। 


৪$ 


বাংলার কীর্তন গান 
শুনি পশুপাথী শাখিকূল আকুল 
কাজিম্দী বহত উজান ।” 


-_গানাঁটি গরাণহাঁটি ঘরের মধ্যম দশকোশগ বলে পরিচিত, তবে বর্তমানে এ 
গানাটি মায়ুর তেওটেই সর্ব গাওয়া হয়। গানটি গোবিম্দদাসের লেখা হ'লেও" 
একট: িশেষ তাৎপর্য আছে এই যে, ভনিত্ার স্তবকে সম্তোষ রায়ের নাম 


উল্লেখ আছে। 


“আতি সুকুমার চরণতল শীতল 
1জতল পদারাঁবদ্দ । 
রায় সন্তোষ মধুপ অন:সম্ধিত 


নান্দত দাস গোবিন্দ | 


থেতুরীর রাজা সন্তোষের প্রশাস্তর প্রয়োজনেই হয়ত এ গানটি রচিত হয়ে- 
ছিল৷ গানটি বর্তমানেও খুব জনীপ্রয় । 

গোবিন্দদাসের 'নিত্যানন্দ-বিষয়ক গানগীলর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত গানাঁট 
হল. 

“জয় জগতারণ কারণ ধাম । 
আনন্দ কন্দ 'নত্যানন্দ রাম ॥” ইত্যাদি 

প্রসিদ্ধ বড় দশকোশী গান, যার শেষে আঠারো কাটানের ঝুমরা বাজে শেষ 

চরণে : 
“প্রেম সুধারস জগভ'র বারখল 
গোবিন্দদাস উপোঁখি ॥ 
গৌর-বিষয়ক প্র!সদ্ধ গানগীলর অন্যতম হ'ল : 


“চম্পক শোন কূসুম কনকাচল 
জিতল গৌরতন? লাবাণরে । 
উন্নত গাম ?ম নাহি অনুভব 


জগমনোমোহন ভাঙনীরে ॥ 
_ গানটির এ অংশাঁট ঝড় দশকোশন তালে গাইতে হয়; পরে সম্পূর্ণ গানাটই 
মধ্যম দশকোশন তালে । 
তা ছাড়া অন্যান্য পালার প্রাসধ গানের মধ্যে কলহাম্তাঁরতা : 
১। 'আধল প্রেম পহালে নাহ হেরনু 
সো বহুবল্লভ কান।” 
ধরা তালের প্রসিদ্ধ গান--এখনও গাওয়া হয়ে থাকে । 


২। চরণ লাগ হার হার পিধাওল 
যতনে গাথ নিজহাতে ।” 


৯৬ 


কীর্তনাঙগীয় সাহিতা 


৩।॥। তিল এক শয়নে স্বপনে যো মঝূ বিনে 
চমকি চমকি কর্‌ কোর । 
-_এগ্ীলও ধরা তালের প্র;সম্ধ গান । 
৪1 এাককাহালকঠিন . কালিদহে পৈঠাবি 
শুনইতে কাঁপই দেহা । 
এঁছন বচন কান বব শুনব 
জীবনে না বাম্ধব থেহা ॥” 
__মধ্যম দশকোশণর প্রাসদ্ধ গান । 
&1। “শুনইতে কান ম.রলীরব মাধুরী 
শ্রবণে নিবারল তোয় |” ইত্যাদি 
মধ্যম দশকোশার প্রাসম্ধ পদ, চিড়াট বাঁধয়া'র জোড়া গান। বর্তমানে 
অবশা মারুর তেওটে গানটি গাওয়া হয়। 
৬। “রাইক হৃদয় ভাব ভাব বুঝ মাধব 
পদতলে ধরণণ লোটায় ।” ইত্যাঁদ 
ধরা তালের গান । 
। “নখপদ হৃদয়ে তোহার । 
অন্তর জঞ্লত হামার ॥” ইত্যাদ 
-মধ্যম দশকোশ?র প্রসিদ্ধ গান । 
দানলীলা প্রস্ে প্রীসিষ্ধ গানগাঁল : 
১। “ছুইওনা ছুইওনা নিলাজ কানাই 
আমরা পরের নারী । 
পরপুরুষের পবন পরশে 
সচেল 'সনান কার ॥” ইত্যাঁদ 
মধ্যম দশকোশণর প্রাসম্ধ গান । এ গানটির প্রত্যুত্তর হসাবে গাওয়া হয় 
২। “তোহারিক হদয় বেণী বদারকাশ্রম 
উন্নত কূচাঁগার জোড়। 
তোহারি বদন ছবি কনক ধূম পাব 
ততহি তপত জাঁউ মোর ॥ 
_-মধ্যম দশকোশা তালের প্রাসম্ধ গান। 
মাথুরের প্রসিদ্ধ গান : 
১]। স্ম্পপ্রেমকি অন্কুর আত জাত ভেল 
ন ভেল যুগল পলাশা ।” 
--তেওট তালের এ গ্রানাট খুবই প্রচলিত । 


২। ্তুহ পে রহাঁল মধুপুর” 
এ 
বা, কী, গাঁ.-৭ 


বাংলার কীর্তন গান 


সম তালের এ গানটি বর্তমানে বিভা তেওটে গাওয়া হয়। 
এমন “রূপাভিসার” উত্তর গোম্ঠ” রাসলীলা' ইত্যা্দ পষয়ের বহু 
প্রাসম্ধ গান আছে । সাহত্ায হিসাবে গানের সংখ্যা যতই হউক না কেন গান 
[হসাবে যে পদগ্ল প্রসিদ্ধিলাভ করেছে সেগুলিই উল্লাখত হ'ল । গোবিন্দদাস 
যেমন 'বিদ্যাপাতর কয়েকাঁট অসম্পূর্ণ পদকে সম্পূর্ণ করেছেন তেমান আবার 
গোঁবন্দদাসেরও কিছ: কিছ পদ শ্রীবল্লভ নামক একজন কাঁব সম্পূর্ণ করে 
ভাঁনতায় উভয়েরই নাম উল্লেখ করেছেন । যেমন--'রসোদ্গার' পযয়ের একাঁট 
গোৌরচান্দ্রকা গান 
“পুলক বাঁলিত আত লালিত হেম তন 
অনুখন নটন বিভোর । 
কত অনুভাব অবাধ নাহ পাইয়ে 
প্রেমীসম্ধুবহ নয়নাহ লোর ॥ 
ইহ রস সায়রে মগন স:রাসুর 
দিন রজনণ নাহ জান। 
গোবিন্দ দাস শবন্দলাগি রোয়ই 
শ্রীবল্লভ পরমান ॥” 
শ্রীরাধার পূৰ্রাগ পর্যায়ের মধ্যম দশকোশণী তালের একটি বিশেষ গান- 
“আধক আধ আধ 'দিঠি অঞ্চল 
যব ধার পেখল কান। 


গোবিন্দদাস ভণে শ্্রীবল্লভ জানে 
রসবাঁত রস মারযাদ।” 

চৈতন্যোত্তর যুগে গীত-সাহিত্যের প্লাবন সৃষ্টি করেন গোবিন্দদাস এবং সেই 
সূত্রেই কীতনের গড়াণহাটি গানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে থাকে । তাঁরই সমূত্রে 
তাই বুধুরি গ্রাম একটি সাথক কেন্দ্র হয়ে ওঠে । 

শ্রীধাম নবদ্বীপ সঙ্কর্তনের পাঁঠস্থান । চৈতন্যোত্তর যগেও অসংখ্য কীর্তন- 
্রপ্টা এখানে ছিলেন যেমন বংশশদাস, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রমুখ ব্যান্তিবর্গ । শ্রীবাস 
অঞ্গনই কীতরনের শ্রেষ্ঠ নাটমন্দির ফলতঃ সবধাবধ গায়ক-বাদকের সমাবেশ হ'ত 
সেখানে । কর্তনের সমবেত চচাঁ বলতে যা ঝেঝা" যায় তার প:ণ্গ পরিবেশ 
1ছল নবদ্বীপে। 


নরোত্ম দাস 
চৈতন্যোত্বর যুগে কীর্তনের নবরংপায়ণ তথা পর্ণাঁঙ্গশকরণ ব্যাপারে সবধিক 


৯৮ 


কীর্তনাঙ্গীয় মাহিত্য 


উল্লেখযোগ্য ছিলেন নরোত্তম দাস । চৈতন্য শতক পর্ণ হবার পূর্বেই নরোতমের 
জদ্ম হয় রাজশাহ?ী জেলায় খেতুরী গ্রামে ৷ নরোত্তমের জন্ম সম্পকে" জানা বায় 
যে শ্রীমন্মহাপ্রভ সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল থেকে বশ্দাবন যাবার পথে খন 
রামকোলতে যান সেখান খেতুরণ গ্রামের দিকে দ-স্টি দিয়ে 'নরোত্তম” বলে ডেকে- 
ছিলেন। নরহাঁর চক্রবরণ বিরাচিত 'নরোত্তমাবলাস+ গ্রন্থের প্রথম বিলাসে উত্ত 
আছে-_ 
“একদিন প্রভ্‌ নিজ গণ লৈয়া। 
নাচে সংকণীর্তনে মহা প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥ 
[নরংখিয়া শ্রীখেতরি গ্রাম দিশাপানে। 
অদ্ভূত আনম্দধারা বহে দু নয়নে ॥ 
নরোত্বম বাঁলগ্না ডাকয়ে বারে বারে। 
ভন্ত বাৎস'ল্যতে 'স্থির হইতে না পারে ॥” 


এমন ডাক শুনে নিত্যানন্দ প্রমহখ অন্যান্য সঙ্গিগণ ভাবলেন যে সম্মিকটেই 
কোথাও নরোত্ম নামে কোন ব্যন্তির জন্ম হবে। 
“নরোত্তম নাম প্রভ্‌ লয় বার বার। 
ইথে বৃঝিলাম কিছ কারণ ইহার ॥ 
প্রভু প্রেনপান্র কেহ নরোত্তম নামে । 
1ঞহার প্রকট এই দেশে কোন গ্রামে ॥” 


তখন থেকে ঠকছ-কাল পরে জন্ম হয় নরোত্তমের, যাঁর পিতা হ'লেন বৃষ্ণানম্দ দণ্ড 
এবং মাতা নারায়ণণী । 
“"এথা কতাঁদন প.র প্রভু ইচ্ছামতে। 
জাঁম্মলেন নরোত্ম ভীস্ত গুকাশিতে ॥ 
কিবা মাঘখ পাণি'মা দিবস দণ্ড ছয়। 
সব্বসূলক্ষণ হইল প্রকট দ সময় ॥ 


্ীেতাঁর গ্রাম হল পরমমঙ্গল । 
ঘযচিল দুবধপ্ধ লোক আনন্দে বিহ্বল ॥ 


ভা্তদেবী প্রবোৌশলা সবার অন্তরে । 
সবে ধাওয়াধাই করে কৃফানম্দ ঘরে ॥ 
বাঁধ সামগ্রী ডেট দেন সব্বজন। 
সবারে সম্মানে দত্ত মহা বিচক্ষণ ॥ 


বাংলার কীর্তন গান 


এছ ভাগ্যবতী নাহ নারায়ণী সম । 
যাঁর গভে” জশ্মিলা ঠাকৃর নরোত্তম ॥৮ 
'াড়েরহাট পরগণার গোপালপুর অণুলে খেতুরী গ্রাম । এ অণ্লের রাজা 
বলে থাত দত্ত পাঁরবার ॥ তারই প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন নরোতম, 'কম্তু 
তাঁর ভাঁন্তাবগাঁলত অন্তর ছিল বিষয়বাসনার উত্ধর্ব। তা ছাড়া গোৌর- 
নিত্যানন্দের কৃপাশীন্ততে নরোত্ুমের মনে বৈরাগ্যের স:ষ্টি হয় । তাঁর খুল্লতাত- 
পত্র সন্তোষ দত্তকে রাজ এ*বষের আঁধকার দিয়ে তান বৃন্দাবনে চলে যান, 
এবং সেখানে লোকনাথ গোম্বামশর নিকট দণক্ষা গ্রহণ করেন । শ্রীনিবাস আচার্য 
প্রভ্‌র সান্নিধ্যে, নানাবিধ শাম্বগ্রন্থাঁদ অধ্যয়নের সূত্রে, নরোত্ুমের অন্তঃস্থ 
ভন্তি প্রত্রবণ রূপে সাহিত্য ও সঙ্গীতের ধারার প্রবাহত হয় । গুরুদেব 
শ্রলোকনাথ গোম্বামী তকে ঠাকুর মহাশয় উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবাঁধি 
ইবষবকূলে ঠাক্‌র মহাশয়ের পারবার বলে একটি বিশেষ গুরুপ্রণালী সৃষ্টি 
হয়। তাঁর মমসামায়ক আরও একজন বৈষ্ণব ছিলেন যাঁর নাম ছিল নরোত্বম 
মজমদার কিন্তু তাঁকে শুধু মজুমদার বলে ডাকা হত, কারণ লোকেরা বিশ্বাস 
করতেন নরোত্তম নামে একজনই হয় যাঁর জন্ম শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় । এই 
ইচ্ছার অন্য কারণ যাই থাকুক, একটি কারণ সংস্পন্ট । নরহ'রি চক্রবতাঁকৃত 
ভান্তরত্রাকর গ্রম্থের দশম তরথ্গে আছে-_- 
“গীত প্রথা রক্ষা ক্ষোভ নিবৃত্ত নামতে । 
প্রচারিতে সম্যক বচার কৈল তে ॥ 
সে সময়ে তাহা প্রেমসম্পুটে রাখিল। 
নরোত্তম দ্বারে প্রভ্‌ তবে উঘাঁড়ল ॥” 
অথাৎ গীতপ্রথাকে যথার্থভাবে রক্ষা করার জন্যই নরোত্তমের প্রয়োজন ছিল । 
প্রকৃতপক্ষেও তাই । নরোত্তমের সনস্ত প্রচেষ্টাই ছিল কীর্তন সগুীতের উৎকর্ষ 
সাধনের 'নামত্ত। 
নরোত্তম যে পদাবলী সৃষ্টি করেছেন সেগুলি হ'ল সর্বসাধারণের আস্বাদন- 
যোগ্য গান । গেবিদ্দবাসের অত্যন্ত ঘনিশ্ঠ এবং সমসাময়িক পদকতাঁ হয়েও 
ভাষার পাশ্ডিত্যের দিকে নজর না 'দিয়ে ভক্তির গভীরতার 'দিকেই তিনি নজর 
দিয়েছেন এবং সেইসধ্গে সংস্কৃত ভাবায় ?লাঁখত 'বাভন্ন বৈষ্ণবতত্বের বাংলা 
প্রকরণ সৃষ্টি করেছেন । বৈষবের দৈন্যবোধ, বৃন্দাবন লালসা, গৃরুবন্দনা, গৌর- 
বন্দনা, বৈষব বশ্দনা ইত্যাদি বিষয়গলিকে ভাবের রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে 
পারাই হ'ল নরোত্তম পদাবলীর বৈশিষ্টা । 
ভন্তের অন্তরের নিগূঢ়তম আভিব্যস্তগ-লিকে সহজ ভাষায় এমন অপূর্বভাবে 
প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই ঠাকংর মহাশয়ের প্রার্থনা"গান বৈষবদের তথা 
হরিসাধকদের কণ্ঠহার হয়ে আছে । গ্রুরূতন্বকে সুস্পন্ট করে বিশ্লেষণ করেছেন 


"৯০০ 


কীর্তনাঙ্গীয় সাহিত্য 


“প্রেমভান্ত চন্দুকায়” । 
“আশ্রয় কারয়া বন্দো শ্রীগ্‌র্‌ চরণ । 
যাহা হৈতে মিলে ভাই কূফ প্রেমধন ॥ 
জীবের নিষ্তার লাণি নম্দসূত হরি। 
ভুবনে প্রকাশ হয়েন গর্‌রূপ ধরি ॥” 
তন্বত গর: ও কৃ এক কিম্তু গুরুকে মনুষ্য আকারে দেখে নানাবধ চিন্তা 
মানষের মধ্যে আসতে পারে তাই তিনি বলেছেন-_ 
“গুরুর বিক্রিয়া যাঁদ দেখহ কখন। 
তথাপি অবজ্ঞা নাহ কর কদাচন ॥ 
গুরহকে মনষ্য জ্ঞান না কর কখন। 
গুরু নিশ্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ ॥ 
গর নন্দ্‌কের মুখ কভ্‌ না হেরিবে। 
যথা হয় গর নিন্দা তথা না যাইবে |” 
তা ছাড়া গুরৃতত্ব ও কৃতত্বের মধ্যে তুলনামূলক সমপক্ষা সূল্র তিনি 
বলেছেন-__ 
“কফ র.স্ট হ'লে গর রাখিবারে পারে। 
গুরু রুষ্ট হ'লে ক. রাখিবারে নারে ॥” 
প্রাচীন সংস্কতে শ্লোকাদর সত্রানূসারে লিখিত এই পয়ারগুলিই বৈষণব- 
সাধনার মূলতত্ব গুরুবাদকে সহজ সরল এবং জনাপ্রয় করেছে । নিজের গ্‌রহ 
লোকনাথ গোস্বামীর উদ্দেশ্যে রাঁচত প্রার্থনায় তিন 'লিখেছেন-_ 
“হা হা প্রভু লোকনাথ রাখ পাদদ্বন্দেৰ। 
কপাদ্‌স্টে চাহ যাদ হইয়া আনন্দে ॥ 
মনোবাঞ্থা সাদ্ধ তবে হও পৃণতৃষ। 
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাক,ফ ॥ 
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর । 
মনের বাসনা পণ“ কর এইবার |” 
সমগ্র বৈষব সাধনার সারতবটি ফুটিয়ে তৃলেছেন এই গানাটিতে অর্থাৎ 
গুরুপদাএ্রয় সত্রে শ্রীচৈতন্যের সেবালাভ, যার পরিণত অবস্থার ব্‌শ্দাবনে রাধা- 
কের সেবার সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষব তত্বের উৎকষ" স্থাপন করতে 
গিয়ে তান বলেছেন-_ 
“বৈফবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি 
তর্পণ মোর বৈষবের নাম। 
রিচার করিয়া মনে ভান্তরস আগ্বাদনে 
মধ্যস্থ শ্রণভাগবত পুরাণ ॥ 


৯০৯ 


বাংলার কীর্তন গান 
বৈষবের উীচ্ছন্ট ভাহে মোর মনাঁনষ্ঠ 


বৈফবের নামেতে উল্লাস । 
বন্দাবনের চৌতারা তাহে মোর মন ঘেরা 
কহে দীন নরোদ্তম দাস ।” 
অনন্ত বলেছেন-_ 
“ঠাকুর বৈফবপদ অবনীর সম্পদ 
শুন ভাই হয়ে একমন। 

আশ্রয় লইয়া ভন্তে তবে কৃফ্ণ নাহ ত্যজে 

আর সব মরে অকারণ ॥" 


মুলকথা, নরোত্তমের পদাবলশর আসল বিষয়ই হ'ল বৈষফব সাধনার গোড়ার 
কথাগ-িকে স্পষ্টভাবে বধঝয়ে দেওরা । এর মধ্যে কাঁব্যক অলঙ্করণ তেমন না 
থাকলেও পাঁরচিত ভাবপ্রকাশের আ'ধক্য থাকায় তাঁর পদগুল মধুময় হয়ে 
উঠেছে । সবেণপাঁর সাঙ্গীতক দিক থেকে এগুলি খ্‌বই সগেষ় এবং সম্াব্য। 
অবশ্য নরোতমের কাঁব্যক কল্পনার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অন্যান্য দু 


একটি রাধাকৃঝলশীলা বিষয়ক পদরচনায় । 
যেমন-১। “শ্যাম মন বাঁরখয়ে কত রসবার । 
কোরে রঙ্গিণণ রাধা বিজরী সণ্ার | 


ভাবে পছল পথ গমন সুব্ক ৷ 
মৃগমদ চম্দন পাঁরমল পগক ॥” 
২। “কদম্ব তরুর ডাল ভ:মে নামিয়াছে ভাল 
ফুল ফাঁটয়াছে সার সার । 
পারমলে ভরল সকল ব-স্দাবন 
কোঁল করে ভ্রমরা ভ্রমরী ॥” ইত্যাদি । 
৩। “চিলা রসিকরাজ ধনী ভোঁটবারে ৷ 
আঁথর চরণ যুগ আরাত 'বিথারে ॥” 
নরোত্তমের পদনাহত্যের ধারার প্রেরণাতেই পরবতাঁকালের গায়কমান্েই 
পদরচনার 'দিকে দম্টিনিক্ষেপ করেছেন। আরও পরবতাঁকালে ম্‌লপদকে 
নার্দষ্ট রেখে গানে আখর সংযোজনের রাত প্রবর্তন করেছেন। 


রাধামোহন 


নরোত্ম দাসের সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের আরও বহর পদকর্তা আছেন 
যাঁদের পদগাঁল 'বিভন্ন পালা প্রকরণে বিশেষ প্রাসাম্ধলাভ করেছে। এ'দের 
মধ্যে | বশব করে প্রসিদ্ধ গৌরচাশ্দ্ুকা রচাঁরতা শ্রীরাধামোহন ঠাকুর । তিনি 
ছিলেন অন্টাদশ শতকের কবি। শ্রীনিবাস আচাধ ঠাকুরের তিনি 'ছিলেন 


১০২ 


কীর্তনাঙ্গীয় সাহিতা 


বৃ্ধ প্রপোন্ন। ইতিহাসপ্রমিষ্ধ মহারাজা নম্দকৃমার ছিলেন তাঁর শিষ্য । তাঁর 
রচিত গোৌরচীন্দ্রুকা বিষয়ক গানগাঁলর মধ্যে-_ 

১। “মধ্‌কর রাঞ্জত মালতী মণ্ডিত 

1জতঘন ক:গিত কেশম- ॥” 
২। “আজ হাম কি পেখল নবন্বীপচন্দ্র 1” 
৩। “মান বিরহ জরে পহু ভেল ভোর ।” 
ও রাধ্গা নয়নে বহে তপত হিলোর ॥" 

৪1 “হোর দেখ নব নব গৌরাঞ্গ মাধুরী ।” 

৫& | “সুরধূনী তীরে আজ গৌরাকশোর |” 

৬। “নাচত গোর রাসরস অন্তর |” 

৭। “পূরব জনম দিবস দেখিয়া আবেশে গৌর রায় ।” 

এ গানগুলি গাওয়া হয় যথাক্রমে মদনদোলা, যোতসোম, রূপক; তেওট, 
সমতাল, মধ্যম দশকোশণ, একতালি তালে । পদরচনা ছাড়াও রাধামোহন ঠাকুরের 
প্রধান কাজটিই ছিল প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সংগ্রহ এবং এটির নাম পদামৃত 
সমদূদ্র'--৭৪৬টি পদের সংকলন । এমন রচনা সংগ্রহের মধ্যে আরও কয়েকটি 
উজ্লেখযোগ্য-যেমন “ক্ষণদা গীতচিন্তামণি” এটিতে ৪৫ জন পদকর্তর রচিত 
৩০০টি পদ আছে, মূর্শিদাবাদ জিলার টেঞ্া বিষ্ণুপুর নিবাসী গোকলানম্দ 
সেনের সংকলন গ্রম্থ “পদকজ্পতর£'--১৪০ জন পদকর্তার ৩৩০০এর বেশী পদ 
আছে । তাছাড়া গৌরসূন্দর দাসের “কীর্তনানন্দ্” দীনবন্ধ দাসের “সংকীর্তনা- 
মৃত" ইত্যাদি গ্রন্থগৃি উল্লেখযোগ্য । 

সমসাময়িক অন্যান্য প্রসিদ্ধ গায়ক পদকর্তাদের মধ্যে কাঁদরার শাঁশশেখর 
ও চন্দ্রশেখর দুই ভাই, ঘনশ্যাম দাস, যাঁর অপর পরিচয় ভান্তরত্বাকর প্রণেতা 
নরহাঁর চক্রবতাঁরংপে । দ্বিজ ভীম, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডশীদাস, রামানন্দ বসু, 
শিবরাম দাস, উদ্ধবদাস, গোপালদাস, মনোহর দাস, দখিনা, কৃষ্ণদাস প্রমূখ 
অনেকে । 


মুসলমান কৰি 

এসব পদকতর্দের বল। হয় 'মহাজন' কারণ এ'রা সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের 
পার্ধদদের বংশাবতংস । তা ছাড়া এশ্রা যেমন কবি বা গায়ক ছিলেন তেমন 
এরাই ছিলেন বৈষফবকলচুড়ামাণি ভস্তাবশেষ। এসব পদকর্তণ ছাড়াও কতিপয় 
ম-সলমান কাঁব ছিলেন যাঁদের গান বৈষব সমাজে অতিশয় আদরণণয় হয়োছল ॥ 
এদের মধ্যে নসীর মামহুদের পদটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে । তা ছাড়া 
ছলেন সৈয়দ মতূজা, সম্ভবত ষোড়শ শতকের রচায়তা যার আবেগপূর্ণ পদটি 
হ'ল 

১০৩ 


ৰাংলার কীর্তন গান 


"্যামবধু আমার পরাণ তুমি । 
কোন শভাঁদনে দেখা তোমা সনে 
পাসরতে নার আমি ॥ 
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদনে 
ধৈরজ ধরিতে নার ॥ 
অভাগার প্রাণ করে আনচান: 
দণ্ডে দশবার মার ॥ 
মোরে কর দয়া দেহ পদ ছারা 
শুন শুন পরাণ কান:। 
কৃলশীল সব ভাগাইন: জলে 
না জীব তুয্লা বিন্‌ ॥ 
সৈয়দ মতজা ভণে কানুর চরণে 
নিবেদন শুন হরি। 
সকল ছাড়িয়া রাঁহনু তুয়া-পার 
জীবন মরণ ভরি ॥” 
এমন অন্যান্য রচয়িতাদের মধ্যে আছে গরীব্-খা ।'ইনি প্‌ব'বণ্গের রচয়িতা ।. 
তাঁর যে দুটি পদের সম্ধান পাওয়া যার তার একাঁট হ'ল গোর বিষয়ক অপরটি 
রাধাকৃষ। বিষয়ক ধিম্তূ পদের সংগঠন ও ভাষা দেখে বোঝা যায় এগুলি লোক: 
সঙ্গীত পর্যায়েরই গান। যেমন-_ 
“জান কার রূপ পাথারে ডুইবা চাঁদ গোর হইয়াছে । 
য্যামন কইরে বাসত ভাল সে ওর মনমত আ'ছল 


অমন আঁছল সে রূপের কামে ॥ 
গরিব কয় ধরম? বলে ডূইবা পালে না 


তাই খ্যাঁপ নইদায় এয়েছে ।” 
ভাখা দাহেব নামে একজন মহসলমান কবির £একটি পদ পাওয়া যায় ॥ 
পদাটতে মৈথিল প্রভাব, ভজন গানের মত সংরেই গাওয়া হয়টপ্রার্থ না ত্বক. 
কীর্ত নেও গানাঁটর ব্যবহার আছে । গানাট হ'ল-_ 
“যা জগমে রলহনা দিন চা'রি। 
তাতে হরিচরণ চিও বারী ॥ 
শীর পর কাল সদা যাক সাজে ॥ 
অবসর পাওয় তূরত হমারি ॥ 
ভীথ কেবল কহে নাম ভজে বিন: 
প্রাপ্তি কষ্ট নরক ভারী ॥ 
ফারদপুরের কবি আলাওলেরও রাধাকৃফ বিষয়ে কিছু পদ আছে ॥ অনু- 


৯০৪ 


কীর্তনাঙ্গীয় সাহিত্য 


বাদক কাব 'হিসাবেই অবশ্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল, তবে কিছ কিছু পদে 
কজ্পনামাধূর্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হীন সঞ্টদশ শতকের কাব, 
তাঁর পূর্ণ পারচয় পাওয়া গেছে । তাঁর রচিত পদগ্াঁলির মধ্যে প্রাকৃত চেতনার 
প্রভাবই ছিল বেশশ। শ্রীমতগ রাধা সারাদিন কৃষের সঙ্গে বিহার করে বাড়? 
ফিরেছেন, ননাঁদনী কৃটিলা নানাভাবে প্র্ন করাতে তান তার উত্তর দিচ্ছেন। 


পদটি হ'ল-_ 
“ননাঁদনগ ওগো রস 'বনোদিন", 
তোর কবোল সইতাম নার ॥ 
ঘরের ঘরণণ জগতমোহিনী 
প্রত্যুষে যমূনায় গোল । 
বেলা অবশেষ 1নাশি পরবেশ 
[কিসে বিলম্ব কারলি ॥ . 
প্রত্যুষ বেহানে কমল দেখিয়া 
পুষ্প তুলিবারে গেলম । 
বেলা উদনে কমল মদনে 
ভ্রমর দংশনে মৈলুম ॥ 
কমল কণ্টকে [বিষম সম্কটে 
করের কঙকণ গেল । 
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে 
দিন অবশেষ ভেল ॥ 
সীথের সিশ্দুর নয়নের কাজর 
সব ভাসি গেল জলে । 
হের দেখ মোর অঙ্গ জরজর 
দারুণ পচ্মের নালে | 
কলের কামিনী ফুলের নিছাঁন 
কূলে নাহক সীমা । 
আরতি মগনে আলাওল ভণে ॥ 
জগৎ মোহন? রামা ॥ 
সমকালীন সাহিত্যের প্রভাব এ রচনাটিতে সংস্পন্ট । যেমন পাওয়া যায় 
খণ্ডিতা পবাঁয়ের শশিশেখরের একটি পদে । রাধারাণী ও শ্রীকূষের উীন্তি-প্রতুযুক্তি 
[বিষয়ে পদটি হ'ল-- 
"ছল নীলোংপল শ্রীমুখ মণ্ডল 
ঝামর কাহে ভেল। 
মদন জবরে তনু তাতল জাগরে নিশি গেল ॥” 


৯০৬ 


বাংলার কীর্তন গান 


নবন্বীপের বিশিশ্ট বৈষ্কব, 'গোঁড়ীয় বৈষব আভিধান' প্রণেতা হরিদাস দাসজীর 

সূত্রে আকবর শাহ নামাধিকিত একটি গৌর বিষয়ক পদ পাওয়া যায়। পদাট দেখে 
মনে হয় চৈতন্যদেব অপ্রকট হবার কিছ? দিনের মধ্যেই রচিত, কারণ তখনই ভন্তদের 
মধ্যে একটি শেষ আবেগপর্ণ পাঁরবেশের সন্জার হয়েছিল। এই আকবরের 
নাম সমসাময়িক কোন বৈফবগ্রন্থে পাওয়া যায় নাঃ তবে ইতিহাস সমত্রে আকবর 
বাদশাহ ছাড়া সায়েস্তাখাঁর ফৌজদার একজন আলি আকবরের নাম পাওয়া বায়। 
'তাঁন বিদ্রোহ করোছিলেন পকম্তু তাঁর সাহত্য স:ম্টর কোন প্রমাণ নাই। পরম্তু 
আকবর বাদশাহ কিছ: ধর:পদ গান রচনা করেছিলেন যা তানসেন দরবারে গাইতেন, 
তাছাড়া ধমণনরপেক্ষ চিন্তা আকবরের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দশন । 
বাদশাহ ১৫৭৫ খ্টাব্দে গৌড়বিজয় করার পর আগ্রা থেকে বজরা করে পাটনা হয়ে 
ছয় মাসে গৌড়ে এসে পেশছে কিছাদন ছিলেন এর প্রমাণ আছে। তখন 
গোড়ে চলছে চৈতন্য প্রবাহ তাই আকবর নিজে বা তাঁর ইচ্ছায় এমন দু'একটি 
গোঁড় বিষয়ক পদ রচনা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া তখন অন্য কোন আকবর 
“শাহ' উপাধি প্রয়োগ করে আত্মপ্রচার করতে পারতেন কিনা সে 'বিষয়ে সন্দেহ 
আছে । আকবরের পদীনইলা'হি” ধে যে অন্য ধর্মগুর;র প্রভাব ছিল তা স্পম্টই 
বোঝা যায়, কারণ ইসলামের চূড়ান্ত প্রভাবের মুখে এমন আকস্মিক উদারতা 
বহিরাগত প্রভাব ভিন্ন কি করে সম্ভব তা গবেষণার বিষয় । পদটি গানের জন্যই 
রচিত তা সংগঠন দেখেই বোঝা যায় । এট হ'ল-_ 

“জীউ জীউ মেরে মনচোরা গোরা । 

আপাঁহ নাচত আপন রসে ভোরা ॥ 

থোল করতাল বাজে বিশক 'ঝিশিক 'বিশকয়া । 

ভকত আনন্দে নাচে লাকি লাক 'লাকয়া ॥ 

পদ দুই চার চল্‌ নট নট নটিয়া । 

থর নাহ হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া ॥ 

এছন পহ্‌কে যাউ বাঁলহারি। 

শাহ আকবর্.তেরে প্রেম ভিখারাঁ ॥ 


সঙ্গীতকাব্যের বৈশিষ্ট্য 

বৈফব মহাজন কৃত এসব সাধগণীতিক কাব্যগীলতে একাঁদকে যেমন বর্ণের 
ঝঞ্কার অন্যদিকে শব্দচয়নের চাতুর্ব অন্ভূতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । কাব্যগল 
মূলতঃ সংস্কৃত কাব্যাশ্রপী হ'লেও কোন কোন ক্ষেত্রে নান্দনিক সৌম্দ্ষে 
সলকেও আঁতক্রম করেছে। কাবাগযালর মৌলিক তাৎপর্য হ'ল ভাবসপ্তার 
পারকজ্পনা । কাব্যিক সার্থকতার জন্য সঙ্গীতের মাধ্যমে 'নার্দন্ট ভাবকেও 
পাঁরবহণ রে নিয়ে যায়। 


১০৬ 


কীর্তনাক্গীয় সাহিতা 


নারীম্থলভ আকৃতি 

এ ভাবপ্রকাশের মধ্যে নারীসূলভ আঁভব্যান্তই বেশী কারণ সমগ্র সৃষ্টর 
মধ্যেই রাধাভাবের প্রাধানা । তা ছাড়া গোপাঁভাবাশ্রিত ভজনই বৈফবায় পদ্ধতি, 
তাই সমগ্র সাঁহত্যে যেন একট নার” স্বভাব প্রকটিত হয়েছে । রাধারাণ হেসে 
হেসে বলছেন--“সই তোরে বাঁলগো বিনোদ নাগর বড় রসিয়া” আবার বলছেন-_ 
“আলো সই কিনা জালা কালা কানুর পীরিতে”, “মরি মরি আলো সই শ্যাম 
রুপের বালাই লই” “সখা ফিরিয়া আপন ঘরে যাও । জীয়ন্তে মরিয়া যে আপন, 
খাইয়াছে সে? তারে তুমি কি আর বোলাও |” এসব গানগুলিতে প্রেমের 
অভিব্যান্তর মধ্যে অপূর্ব নারীসূলভ আকাতি । এই আকততিগুলিই হ'ল মূলতঃ 
এনব সাঙ্গীতিক সাহিত্যগূলির নাম্দানক আভা । 


নাটকীয়তা 
দ্বিতীয়তঃ এসব সঞ্গধত সাহিতোর মধ্যে আকষণণয় নাটকীয়তা দেখে মনে 
হয় যেন নাটকের জন্যই এ গানগতালর সুষ্টি হয়েছে । উীস্ত-্রত্যান্তর মাধ্যমে 
পালার গানগহলিকে অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে ফ:টিয়ে তোলা হয়েছে এবং 
নাটকীয়তা একাদিকে যেমন সঞ্গীতকে আকব্ণীয় করে তুলেছে অন্যদিকে 
সাহিত্যের উংকর্ষও স্থাপন করেছে । পন্বতাঁ" ষহগে ছন্দাশ্রয়ী কাব্যের মাধামে 
কথোপকথনের সাহায্যে যে নাটক সষ্ট হয়েছে তারও প্রেরণা এই সাহত্যের 
মধ্যেই পাওয়া যায় । কোথাও দেখা যায় একই গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর, যেমন-_ 
খণ্ডিতা পধাঁয়ের কাব শশিশেখর রচিত এ ₹টি গান-- 

প্রশ্ন : শছল নশীলোৎপল শ্রীম:থমণ্ডল 


বামর্‌ কাহে ভেল।' 
উত্তর : “মদন জবরে তনু তাতল 

জাগরে নিশি গেল |” 
প্রশ্ন : ণাসম্দঃর কাহে অলকা পারি 

চন্দন কাহা গেল।” 
উত্তর : “গার গোবর্ধনে গোরীক সোবি 

সিন্দুর করি মাল ॥” 
প্রশ্ন : “নখ 'নিঘাতি ক্ষত বক্ষাঁস 

দেওয়ল কোন নারী ।” 
উত্তর : “কণ্টকেতে তন: ক্ষত 'বিহ্ষত 

তুহ ুরইতে গোরা ॥” 


এমন আরও অনেক গান আছে, 'বাভন্ন পধায়ে 'বাভন্ন পদকতাঁর লেখা । আবার 
একই পদকতরি দ:ট গানের একটিতে সমস্যার উদ্ভাবন, অপরটিতে তার সমাধান । 


59৭ 


বাংলার কীর্তন গান 


যেমন আছে গোবিন্দদাসের একটি পদে । পদাঁটর শুরুতে দটি চরণ আছে-_ 
“এই মনে বনে দান হইয়াছ ছুইতে রাধার অঙ্গ । 
পুরুষ হইয়া রমণশীর সনে না কর এতেক রঙ্গ ॥” 
অবশ্য বড় গান প্রসিদ্ধ মধ্যম দশকোশশ গান, শুরু হয় এর পর থেকে-- 
"ছুইওনা ছুইওনা নিলাজ কানাই 
আমরা পরের নারী । 
পরপূরুষের পবন পরশে 
সচেল দিনান কার ॥ 
এই উত্তিটিতে স্ব্যর্থবোধক বক্রোন্তির প্রকাশ গায়কগণ উপস্থাঁপভ করেন। 
স্তবকটির আপাত অর্থ হ'ল-_-“দানী বেশে কৃষ্ণ ! তৃমি নিলাজ, তুমি আমাদের 
অঞ্গ স্পর্শ করো না কারণ আমরা হ'লাম পররমণণখ আর তৃমি হ'লে পরপহরুষ, 
তাই তোমার অঙ্গের বাতাস যাঁদ আমাদের অঙ্গে লাগে তবে আমাদের সবস্ত 
যমহনা স্নান করতে হয়।” অপর অর্থট কণর্তনীয়াগণ করে থাকেন ভিন্ন প্রকারে, 
ঠিক বিপরাঁত অর্থে । নিম্নর্‌পে ছেদ টেনে যাঁদ 1বশ্লেষণ করা যায় তবেই অর্থ 
প্রকটিত হয়ে উঠে। 
ছ.ইও | না ছুইও না | - ছুইও 
আমরা পরের না| রী » দু প্রত্যয়ের জন্য রী। 
পরপুরুষ' অথে পরমপরুষ ; যার অঞ্গঞের বাতাস লাগা মাত্র আমরা 
যমুনায় স্নানরূপ পাঁবন্রুতা প্রাপ্ত হয়ে থাঁক। এই প্রবচনাঁটির পর সখা ডীন্ততে 
সমস্যার উদয় করে বললেন-- 
“গার গিরা যাঁদ গৌরী আরাধহ 
পান কর কনক ধূমে। 
কাম সাগরে কামনা করহ 
বেণণ বদরিকাশ্রমে ॥ 
সরজ পরাগে সহস্র সুন্দরী 
ব্রাঙ্মণে করয়ে সাথ । 
তথাঁপ তোমার না হবে শকতি 
রাই অঞ্চে দিতে হাত ॥” 
সুতরাং রাই অঙ্গ স্পশ" করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ; কিম্তু কৃষচন্দ্র অত্যন্ত 
চাতুষের স্গে ষে প্রত্যত্রটি দিলেন তা একাম্ত নাটকীয়ভাবে গোবিদ্দদাস 
ফুটিয়ে তুললেন তাঁর অপর একটি পদে। মধ্যম দশকোশী তালের এ গানাটিও 
খুবই প্রাসম্ধ এবং দুটি গানই পরস্পর সম্বম্ধযুস্ত বলে একটি গাইলেই অপরটি 
গাইতে হয়। গানটি হ'ল-- 


৯০৮ 


কীর্ডনাঙ্গীয় সাহিত্য 


“তোহারিক হৃদয় বেণশীবদারিকাশ্রম 
উন্নত কূচাার জোড় । 
তোহারি বদন ছাঁব কনক ধুম পাবি 
ততাঁহ তপত জণউ মোর ॥ 
মগমদ'বন্দ্‌ সম্দূর গরাসল 
তাহ সে স্‌রজগ্রহ জান। 
তয়া পদ নথ দ্বিজরাজ হি সোপল 
সম্।রী সহত্র পরাণণী।” 
+উত্তরাটতে যেমন চাতূর্ষের প্রকাশ তেমন মাধূষে'র বিকাশ, সেই সূত্রে সমস্যার 
এমন সমাধান হ'ল যে রাধারাণণ ব্যস্ত করতে বাধ্য হলেন যে--আ'ম আর ঘরে 


'শফরে যাব না ।, 
সখীদের বলে দলেন : 
*তোরা ঘরে গিয়ে ইহাই বল 
দান ঘাটে রাই বিকাল 


যাহার রাধা হইল তাহার ।” 
নাটকীয়তা সবচেয়ে বেশ লক্ষ্য করা যায়-_মান পর্যয়ের থশ্ডিতা' কিলহাম্ত- 
রিতা” ও 'দানললা", “নৌকাবিলাস", “মাথুর” ইত্যাদি লীলাপষর়ি প্রসঙ্গে । 
(যে কোন একাঁট পদ পড়তে গেলেই মনে হয় এর আগে একটি পদ আছে» আবার 
শৈষ হ'লেও মনে হয় পরেও এক:ট আছে । সাহত্যের আশ্রয়ে এই যে কৌতহলের 
উদ্দীপনা এটাই কীর্তনাঞ্গীয় সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এর শ:রুও নাই 
শেষও নাই । যদুনাথ দাসের একটি পদ হ'ল-_ 
"ক কাহলী সুধামুখী আম মাঠে ধেনু রাখি 
পুরুষের সকাল শোভা পায়। 
রাজার নাশ্দনী হয়ে দাধর পশরা লয়ে 
ঘাটে মাঠে কে ধেয়ে বেড়ায় ॥ 
পম্নগম্ধ উড়ে গায় মধুলোভে আল ধায় 
অপর.প শোভা আহারণগ। 
দেখিতে মনের সাধ কোটি কাম উনমাদ 
1নরূপম আমিয়া নিছনি ॥ 
তোমার নিজ পাত যে কেমনে ধরেছে দে 
তোমারে পাঠিয়ে দিয়ে মাতে । 
এ হেন পৃশ্দরী ধাদ মোরে মিলাইত বাধ 
বসায় রাখিতাম সোনার খাটে ॥” 
এমন নাটকীয় রহস্য বহু মূল পদের মধ্যেই আছে, আবার এ নাটকীয়তাকে 


১০৬ 


বাংলার কীর্তন গান 


প্ণরিত রূপ দেওয়া হয় গায়কের 'ঘটকালি” 'আখর' ইত্যাদির সাহায্যে । অর্থাৎ 
কীর্তনগানের সাহত্য নাটকণয় সাহত্য নয় কিম্তু এর মধ্যে সাহত্যের নাটকণয়তা 
সুস্পষ্ট । 


অলঙ্কার 


তৃতীয়তঃ এসব সাহিত্যের মধ্যে বণলিঙকার মাধূষ“ অতুলনীয় । অনপ্প্রাস 
প্রয়োগে কোন কোন পদকতরি লেখনীতে অপারসীম পাশ্ডিত্যের প্রকাশ 
দেখা যায়। বিশেষতঃ পণ্ডিত জগদানন্দ, গোঁবন্দদাস প্রমথ কয়েকজন কাঁবর 
রচনায় । যেমন-- 


১। ক-এর অনপ্রাস : 
(ক) “কাননে কামনী কোই না যায়। 
কাঁলন্দী কূলে কম্পতরু ছায় ॥ 
কুঞ্জ কুটীর মাহা কাম্দই কোই। 
করে শর হানই কূম্তল ফোই ॥” (গোঁবন্দদাস ) 
(খ) “কুঞ্জরকরভ করাঁহ কর বশ্ধন 
মলয়জ কঙ্কণ বলয়াবরাজ ॥” 
২। গ-এর অন:প্রাস : 
(ক) “ঁগারক গোরক গোরজ গোরচন 
গম্ধ গরবিত বাস। 
গোপ গোপন গাঁরম গুণগণ 
গাওত গোবিন্দদাস ॥” 
(খ) “গলত গাত গ্রারত মহীমাহ । 
গুরুতর গিরী আঁধক ভেল দাহ ॥ 
গোকহলে গোপরমণা অছ? ভেল। 
গরল গরাসনে গোবিন্দ গেল ॥” 
৩। চ-এর অন:প্রাস : 
“চিকন চাঁচর চিকুর চুহ্বিত 
চারুচন্দ্রুক পাতি । 
চপল চমাঁকত চাঁকত চাহনী 
চিত চোরক ভাতি ॥ 
৪1 ট-এর অন্প্রাস : 
“নপাঁট কটুনার্দী কোটা কঠিনি বজরাবূকি 
নাহে তব সপদি ভেল দেল ।” 


৯৯০ 


কীত্তনাঙ্গীয় সাহিত্য 


৫&। ন-এর অন:প্রাস : 
“নাঁলনশী নারীগণ নাশল নেহ। 
নবীন নিদাঘে না জীবই কেহ ॥ 
নবীন নিন্দিত নব নব বালা । 
নাগল বিরহ হতাসন জলা ॥” 
৬। দ-এর অন-প্রাস : 
“দামিন দাম দমন রুচি দরশনে 
দরে গেয় দরপাক-দাপ।” 
৭। স-এর অন:প্রাস : 


“শ্যাম সুন্দর সুঘর শেখর 
শরদ শশধর হাস। 
সত্যে সবয়স সুবেশ সমরস 


সতত মহখময় ভাস ॥” 
৮। “বরজ কৃলজ জলজ নয়ন? 
ঘুমল বিমল কমল বয়ান 
কৃত আলি ভ্‌জ বালিস 
আলিস নাহ ত্যজে ॥” 
১। “চলে বষভানু স:কমারী । 
মঞ্জ বিকচ কসুম পু, মধুৃপ শবদ গাজগ-ঞ্ 
কূঞ্জর গত গাঁঞ্জ গমন, বঞ্জল কৃল নারী ।” 
১০। “নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নান্দত অত্গ। 
জলদসংম্দর কম্ব কন্দর ননাম্দ সিম্ধুর ভঙ্গ ॥” 
১১। এণ্ড মণ্ডন বাঁলত কুণ্ডল চড়ে উড়ে শিখণ্ড । 
কেলি তাণ্ডব তাল পাণ্ডিত বাহ্‌ দণ্ডিত দণ্ড ॥” 
১২। 'মরকত মঞ্জ্‌ মুকুর মুখ মণ্ডল 
মুখাঁরত মুরলী সৃতান ।” 
এমন অসংখ্য অন:প্রাস ব্যবন্থত হয়েছে বিভিন্ন পদের 'বাভল্ন অংশে । কিন্তু 
লক্ষণীয় 'বষয় এই যে কোন শব্দকেই জোর করে ব্যবহার করা হয় নাই, অত্যন্ত 
স্বাভাবিক ও স-স্পন্টভাবে ছন্দ রক্ষা করে ব্যবহৃত হয়েছে । 


উপমাবৈশিশ্ট্য 


চতুর্থতঃ এসব সংগীত রচনার মধ্যে উপমাচাতূর্য খুবই উজ্লেখযোগ্য, 
উপমার পাঁরাঁধও অসীম । র্‌পের 'বাঁভন্ন অংশকেঃবাভিন্ন ভাব, 'বাভন্ন অবস্থাকে 
যথাথরূপে উপস্থাঁপত করবার জন্য 'বাভন্ন ধরনের উপমা 'বাঁভল্ন রচয়িতা 


৯১৯৯ 


বাংলার কীর্তন গান 


ব্যবহার করেছেন । যেন, গোরা রুপের তুলনা 'দিতে গিয়ে বলেছেন-- 


১। 
ছ্॥ 
৩। 
91 


€& ॥ 
৬। 


৭ 
৮। 


শীকের রূপ প্রসঙ্গে ব্যাবধ উপমার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 


“বিমল হেম জান কিয়ে অনুপম” 
“লাখ বাণ কাণ্চন জান” 
“্দামনী দাম দমন রুচি দরশনে" 
“জাম্বূনদ স্বরণ“ কি ছাড় লাবণ্য 


গোরা র্‌পের কাছে কভ গণ্য নয়।” 


“ক ছাড় শারদ কোটা শশ?” 
“শোণ কুসুম কিয়ে কিয়ে গাঁণয়ারে 
প্রাতর অরুণ সম্তাপ |? 
"তরুণ কামের কৌঁড়া” 
“মোতিম দরপন [সন্দরে মাজল 
হেরইতে কতই না সুখ। 
মদন বেয়াধ ক নারী হরিণী ধরা 
পাতিল নদীয়ামে ফদি।” 


চণ্ডদাসের একাঁট পূণ পদই আস্বাদনযোগ্য । পদাঁট হ'ল-- 


“সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো 
তেমাঁত শ্যামের চিকন দেহা ॥ 

অঞ্জন গাঁঞ্জয়া কেবা খঞ্জন আঁনলরে 
চাদ নিগ্গাড় কৈল থেহা ॥ 

থেহা নিঙাড়িয়া কেবা মুখনি বনালরে 
জবা নিঙাড়ুগ্না কৈল গণ্ড। 


বিদ্বফল 'জাঁন কেবা £ওষ্ঠ গড়ল রে 
ভুজ 'জানয়া কার শুণ্ড ॥ 

কম্বু 'জানয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে 
কোকিল জিনিয়া সুস্বর। 

আরদ্র মাঁখয়া কেবা সারদ্ু বনাইলরে 
এছন দেখ পীতাম্বর ॥ 

বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইলরে 
এমতি লাগয়ে বকের শোভা । 

দাম কৃসুমে কেবা সুষম করেছেরে 


এমাতি তনুর দেখি আভা ॥ 


১১২ 


কীর্তনাঙ্গীয্ সাহিত্য 


আদাঁল উপরে কেবা কদাল রোপলরে 
এঁছন দোঁখ উরুষুগ । 
অঞ্গীল উপরে কেবা দর্পণ বসাইলরে 
চন্ডীদাস দেখে ঘৃগে বৃহ 0? 
তাছাড়া ১। “মুখমণ্ডল জাত শারদ সুধাকর 
তনুরহচি তরুণ তমাল ।” 
২। “ন'ীলরতন 1কয়ে নব ঘন ঘটা ।” 
৩। “বকচ সরোজ ভাঙ মুখমণ্ডল ।” 
81 “মরকত মঞ্জ মকর মুখ মণ্ডল ॥” 
&। “কানাড়া কুসুম [জান শ্যামের বদনখান'**” 
৬। “কৃবলয় নীল রতন দালিতা্জন 
মেঘ পুঞ্জ জনি বরণ সংছান্দ।” 
-অন:রুপ,অসংখ্য উপমার উল্লেখ পাওয়া যার । 


১৪৩ 


স্ব. কী, পা] ,-৮ 


পঞ্চম অধ্যায় 
কীর্তনের গান 


কান গানের সংশ্লিন্ট কতগুলি বিশেষ ধরনের শব্দ আছে যেগুলির সষ্টিই হয়েছে 
কীর্তন গানের আঙ্গিক, পদ্ধাঁত বা সংস্কারের সূত্র ধরে । এ শব্দগুলর অন্যান্য 
ক্ষেত্রে কিছ; প্রয়োগ দেখা গেলেও মূলতঃ এগ্াঁল কীর্তন গানের সত্র ধরেই 
সষ্টি হয়েছে এবং এগুলি কীর্তনের পাঁরভাষা বলেই পরিজ্ঞাত। এই পাঁরভাষা- 
গুলির অর্থযে কোন কণর্তনীয়া বা কীর্তন সংশ্লিষ্ট ব্যান্ত অনায়াসে বুঝে নেবেন 
িন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে এর অর্থ অনুধাবন করা কঠিন । এগাীল হল : 
(ক) গান সম্পাকত : ১। দাগী গান, ২। জাত গানঃ ৩। তুক গান, 
৪। বটুক গান, ৫ । গোৌরচান্দ্রকা গান, ৬ । ঝুমুর গানঃ ৭। লুট 
গান, ৮। গড়াণহাটি গান, ৯। মনোহরসাহ গান। 
(খ) গানের আধ্গিক সম্পাঁকত : ১। মুখ পুবরধি ও উত্তরাধ ২। আখর, 
৩। ঘটকাঁল, ৪। পর্যায়, & ॥ কাটান, ৬। ভানিতা । 
(গ্) সুর সম্পাঁকত : ১। আপত্তন, ২। সুরমিল, ৩। ভাতি, ৪। সংরের 
[ভয়ান, €& | কোণাকাঁণ, ৬ । গ্রমকঃ ৭। চিতান। 
(ঘ) তাল সম্পাঁক্ত--১। কোশন, ২ই। জোড়া, ৩। ছুট, ৪1 ছোট, মধ্য, 
বড়, & | লঘু-গুর-, ৬। চাপড় । 
(৩) খোলবাদ্য সম্পাকত : ১। হাত ও হাতুঁড়, ২। ঘাত, ৩। মাতন, 
81 মুছ্ছন, &। টুকি, ৬। লহর, ৭। জ:য়ানী, ৮। মেল বাদ্য। 
(5) গায়ক-বাদক সম্পাক'ত : ১। মূল গায়েন ২। শির দোহার, ৩। বায় 
দোহার, ৪1 শির বায়ান, &॥ বায়াঁটি বায়ান, ৬। কোল বায়ান, 
৭। বকরা, ৮। পেয়ালা । 
এসব পারভাষাগৃলির যথাথ পরিচয় প্রসঞ্গরুমে কোন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া 
হলেও সম্পূর্ণ পরিচয় যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হবে। তবে এ 
অধ্যায়ে কীর্তটনের যেসব গান প্রচালত আছে তার 'বাভল্ন নাম সম্পকে 
আলোচনা করা হ'ল। 


১। দাগী গান 


পদাবল কীর্তন এবং পালা কীর্তন মূলতঃ কতকগণীল গানের সমন্বয় । এ 
গানগ-ীলর কেতাবী পরিচয় খংজলে হয়ত রাগ-রাগিণীর নাম পাওয়া যায় কিম্তু. 
হন্দুদ্থানী পদ্ধাতর রাগ-রাগিণীর পরিচয়ের পারপ্রেক্ষিতে বিচার করলে 
দেখা যায় কোন ক্ষেত্রেই বথার্থভাবে প্রচালিত রাঁগিণশকে কাজে লাগান 
হয়ান। এ নিয়ে িতণ্ডার উদ্ভব হ'তে পারে কারণ কীর্নের অনুগামীগণের 


১৯৪ 


কীর্তনের' গান 


ভাষায় কীর্তনের সুরের একটি স্বকীয়তা আছে, এ সর অন্য কোন রাগ- 
রাগিণীকে পম্ধাতগতভাবে অনুকরণ করোন । এ প্রসঙ্গে অন্ন্র আলোচনা 
আছে । তবে কীর্তন গানের সূরের প্রকৃত পাঁরচয় পাওয়া যায় মুল গানের 
মুখের অংশাঁটর পুবার্ধ ও উত্তরাধধের স:রের সন্রে। মুখের অংশটি বড় 
তালে গাওয়া হয় । প্রকৃতপক্ষে কীর্তনের গান শেখা বলতে এঁ বড় গানের অংশটি 
শেখাকেই বাঝায়। এ অংশে মূল গানের পর যে আখরের স্তর বা কাটান 
সংযোজন করা হয় তার সুর অনেক সময় অন্যান্য অনেক গানের কাটানের সরের 
সথ্গে মিশে যায় । কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে মূল গানের মূল স:রটি অতুলনীয় বা 
একক বৌঁশষ্ট্যসম্পন্ন সেগ্যালিকেই বলা হয় দাগী গান । দাগী গানের জোড়া 
গান থাকে না বলেই দাগ বা প্রসিদ্ধ গান বলে পাঁরাঁচিত। পালা প্রকরণে বহু 
গান। এগুলির মধ্যে বেশির ভাগ্ গ্রানের সুরের সথ্গে অন্যান্য পালার অনেক 
গানের সরের মিল পাওয়া যায় 'কিচ্তু এমন দু একটি গান থাকে যার সথ্গে 
অন্য কোন গানের তুলনা চলে না। দাগণ গান মাত্রেই বড় গান অথাৎ 1বলম্বিত 
তালের গান এবং আকর্ষণীয় গান । এ ধরনের গানগুলর মধ্যে কতকগুীলর নাম 

জ্লেখ করা যেতে পারে । এ গানগযীলর সম্পর্কে অনেক প্রাচীন গায়ক-বাদকের 
সত্যে যোগাযোগ করেছি-_তাঁদের সকলের মত অনুসারে এ গানগহালকে দাগ 
গান বলে মানা হ'ল । 

ক। গোর প্রসতগ প্রকবণে-- 


১। জয় জগতারণ কারণ ধাম ( বড় দশকোশী 

২। গোরা বড় পাতিতপাবন রর 

৩। কাচা কাণ্চন রঃ 

৪ প্রেম সিদ্ধ গোরা রায় টি 

&। জয়রে জঃরে গোরা শ্রীশচীনন্দন টি 

৬। দ্রামনী দাম দমন রুচি দরশনে ্ 

৭। লাখ বাণ ঝাণন 1ঙ্গনি নু 

৮। গোরা নাচে প্রেম বিনোঁদয়া 

৯। দেথ গোরা নীলাচল নাথ 
১০। চোথায় আছিল গোরা এমন সূশ্দর (খামশা) 
১১। বিমল হেম $ঙাঁন ( মধ্যম দশকোশা ) 

খ। 'বাভন্ন ললা প্রকরণে-_ 

১। আমার শ্যামের মুখখানি যেন ( বড় দশকোশা ) 
২। বকচ সরোজ ভাঙ মুখমন্ডল 

৩। অরুণিত চরণে রাঁণত মণি মঞ্জীর ( মধ্যম দশকোশনী ) 
৪1 দু ভুরু কামের কামান. (বড় বারবিক্রম ) 


১৯৫ 


বাংলার কীর্তন গান 


$&। সজনিলো কি বরণের কতই রুপের কানু (বড় বারাবক্রম ) 
৬। সজনিলো সই খানিক বৈস শ্যামের 


বাঁশশর কথা কই 
| চণ্চল নীলনালনী দল নয়নী 
মধ্যম বীরবিক্রম তালের দাগণ গান : 
১। খেলে রাম খেলে রাম খেলে রামকানাই । (গোচ্ঠ ) 
২। গোঠের মুরলী ধ্ৰাঁন শ্রবণে পশিল। রঃ 


৩। রাই তন রতন ভাণ্ডার । ( অভিগার ) 
৪1 নাচে রাম রাম রাম কানু । (বাল্যলীলা ) 
& | এমন হইবে কেবা জানে । 
তবে !ক চাইতাম শ্যাম পানে ॥ (রুপানরাগ ) 
বড় শশিশেখর তালের দাগ গান : 
১। মাঁর মার শ্যামের বদন ছটার কিবা ছাব। (রংপানূরাগ ) 
২। বড়াই মানা করগো দানা ধেন না ছোঁয় আমায় । (দান) 
৩। হেদেহে ানলাজ কানাই কে তোমারে কৈল মহাদানী। » 
৪। শুনলো বড়াই বাঁড় তুই সে নাটের গাঁড় 
আনিয়া ঘটালে পরমাদ । » 
& । প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আইস । ( খাণ্ডতা ) 
৬। বাজত সব গোঠবাজনা । (গোম্ঠ ) 
৭। জাগহ বৃষভান: নাম্দপনী। ( ক:ঞ্জভগ্গ ) 
মধ্যম শশিশেখর তালের দাগ গান : 
১। দুঃ'খনী ব্াথত্র বন্ধু শুন দুঃখের কথা । (মাথুর ) 
২। কেমনে তোমার লঞ্গে পীরতি কারিব হে । (দান ) 
৩। উঠিল নাগরবর নিদের আসে । ( ক:ঞভঙ্গ ) 
মহামণ্টক তালের দাগী গান : 
১। এই পথে কেমনে যাবে তুমি । (দান ) 
বড় ইন্দ্রভাষ তালের দাগী গান : ( একটিমাত্র ) 
১। সূন্দর কি লাগয়া আইলা দ্‌রদেশে । (রাস) 
মধ্যম ইন্দ্ুভাষ তালের দাগী গান--( একটিমাত্র ) 
১। কোথা যাওগো গোয়াঁলনী কোথা তোমার ঘর। (দান) 
বড় আড় তালের দাগী গান : 
১। দানী দেখি কাঁপছে শরীর | (দানলণলা ) 
২। রাই কানু বমুনারি মাঝে । (নৌকাবলাস ) 
৩। ধান পাঁহলে চাপিলা "গিয়া নায় । ( নৌকাবিলাস ) 


১১৬ 


কীর্তমের গান 


৪। ধাঁন ধান রমণগ জনম ধনী তোর । (কৃষের পরবেরাগ ) 
৫& | শোন বিনোঁদনী বিনোদ নাগর । 
বাঁশগ বাঞ্জায় কার ছলে, বিনোদ কদম্বতলে । (রপোভিসার ) 
৬। শ্যাম নাগর আতি বেগে ঝলায়। (ঝুলন ) 
৭। চার-শখলে মুগ্চময়শ মানমনি দানম- | ( কলহাম্তরিতা ) 
৮। কোন কৃঞ্ধে সই বাজে এ মুরলা। (অভিসার ) 
৯ | বধ কাঁহলে বাঁশী বাজুক। (অভিসার) 
১০ । জাদহ আমার নবীন রাখল । (গেন্ঠ) 
১১। ধফারয়া আপন ঘরে যাও । ( আক্ষেপানূরাগ ) 
১২। কেন গেলাম ঘম.নারি জলে । (র্‌পানূরাগ ) 
১৩। হেম ঘট পাইয়া পাথারে | (দান) 
খ।মশা তালের দাগী গান : 
১। কানাই না কর এতেক চাতুরালী। (দানলীলা ) 
২। কৈছে চরণ করপজ্লব ঠৈলাঁল। ( কলহাম্তারতা ) 
তৈওট তালের দাগী গান : 
১। ওগো ওমা দে নবনী আঁন দেমা। ( বাল্যলালা ) 
২। ওগো ওমা নন্দরাণণ ভেবে।না | ( গোষ্ঠলীলা ) 
৩। গর গর মাধব বৈঠল কৃম্ডকীতীর । (শ্রীক্‌ম্ভ'মলন ) 
৪1 খেলা সমাধিরা শ্রথত হৈরা । (উত্তর গোষ্ঠ ) 
&। রামকানাই যমুনার তীরে । (খেলা গো ) 
৬। উড়নী পড়েছে ভঞ্ঞে ঘাম চ.য়াইছে মঞ্চে (দান ) 
৭। ওগো ওমা নম্দরাণী তোমার গোপাল 
ক জানএ মোঁহনী। (উত্তরগেষ্ঠ ) 
৮। গোখুর ধূলি উছলি ভর অদ্বর । (উঃ গোম্ঠ ) 
৯। নিজগাদ সাজ যদুনন্দনে | ( কুঞ্জভঙ্গ ) 
১০। বেশ বনাই পাঁহার পুন সার ( ক:ঞভৎগ ) 
১১। মাধবে মা ক: মান মাঁননী। ( কলহাম্তারতা ) 
১২। কুসুমাবলিভি। (বাসকসজ্জা ) 
১৩। কন্দকসূমে কর কবারিক ভার। (রূপাভিণার ) 
১3। সাজল ধান চন্দ্ুবদনী । রি 
১৫। এঁছন বচন কহল যব কান। (রাস) 
১৬। কাঁদিতে না পাই বধু কাঁদতে না পাই । (সাক্ষাৎ আক্ষেপ ) 
১৭। সঞ্কেত কুঞ্জেতে আসি ভানুর নাশ্দিনী ৷ ( বাসকসজ্জা ) 
১৮। জঃরে জয় বৃষভানুতাঁন। ( অভিসার ) 


৯১১৭ 


বাংলার কীর্তন গ'ন 


১৯। পুত্রমদারএধসত ধশোদা । (নদ্দোৎসব ) 
২০। নীল রতন কিএ নব ঘন ঘটা । (রূপানরাগ ) 
১১। সাদাত সাঁখ মম হদয়মধীরম- । ( কলহান্তরিতা ) 
বড় দশকোশা তালের দাগী গান : 
১। কালি দমন 'দিন মাহ ॥ (কৃফের পঞৰ্রাগ ) 
২। সহচরি ঢূরত বরজ 'কিশোর ।॥ ( কলহাম্তরিতা ) 
৩। শন ওরে সুবল ভাই। (দান) 
৪। তুহসে রহলি মধৃপুর । (মাথুর ) 
৫ | এ দাঁধমম্থন কালে । ( গোম্ঠ ) 
মধ্যম দশকোশখ তালের দাগণ গান : 
১। অর-িত চরণে রাঁণত মাঁণ মঞ্জীর | ( র্‌পানরাগ ) 
২। অঞ্জন গঞ্জন 'কিয়ে দাঁলতাঞ্জন । 
৩। স্বণ“ বরণ 'বিবণ“ ভৈ গেল ॥ ( কলহ।শ্তরিতা ) 
৪1 কি কাহালি কাঠাঁন কাল দহে পৈঠোব । 5 
&। বেল অবসান কালে একা গিয়োছলাম জলে । (র্‌পানুরাগ ) 
৬। সে যে ধান রমণী মুক টমাণ। (কৃষের পূর্বরাগ ) 
৭। কাঁমনী ক একাঁকিনী। (রূপাভিসার ) 
৮1 ওগো ওগো রামের মা গোপাল ন।চিছে তাঁড় দিয়া । (বাল্যলীলা) 
৯। চাঁদ বদন ধাঁন চল; অভিসারে । ( আভসার ) 
১০। 'ছি ছিকানাই ছঃইও না। (দান) 
১১। অপরূপ পেখল* রামা। ( কৃষের পবরাগ ) 
১২॥ যো দিন মাধব পয়ান করল । (মাথুর ) 
১৩। কালা গরলের জহালা (ধরা | মধ্যম-_র্‌পান.রাগ ) 
১৪। চরণ নখরমাণ রাঁঞজত ছাঁদ। ( বলহাম্তারতা ) 
১৫। সজনী ও ধনণীকে কহ বটে। ( কৃষের পূর্বরাগ ) 
১৬। ন'চত গৌর রাস রস অন্তর । (রাস) 
১৭। স:রত সমাপি শৃতল বর নাগর । (রসালস ) 
১৮। সৌন্দর্ধয অমৃত সিদ্ধ । (শ্রীকুপ্ড মিলন ) 
১৯। হার অভিসারে চল: িনো'দিনী রাধা ॥ ( আভসার ) 
২০। এঁছন বচন কহল ষব কান। ( কলহাম্তরিতা ) 
দাসপ্যারী তালের দাগ? গান : 
১1 সই তোরে বলি গো নাগর বড় রাঁসয়া। (রূপানুরাগ ) 
২। আলো সই কিনা জ্বালা কালা কানুর পণীরতে | , 
৩। মুই তআগেজানুনা। : 


১৯৮ 


কীর্তনের গান 


৪1 অব চিত ধরণে না যায় মূরলীক গান শুনিয়ে । (রংপাভিসার ) 
€&। কোন কামিনী করত মিনান । ( কৃষের পূর্বরাগ) 
৬। চদ্দুবদনী ধনী ম-গনয়নী। (রূপাভিসার ) 

৭। কেবা জানে ও বেশ বনাইতে। (রুপানরাগ ) 

৮। এত বড় মিঠ লাগে ভাইরে কানাই । (খেলা গোষ্ঠ ) 
৯। পশ্য মিলতি বনমালা । ( উত্তর গোষ্ঠ ) 

১০। ওমা নন্দরাণী ভাসে আনন্দসাগরে | * 

১১। এমন কালিয়া চাঁদে কে বনাইল বেশ । (রূপানুরাগ ) 
১২। কেন গেলাম জল ভরিবারে । ( গঞ্জন ) 
১৩। ওমা কালা কোলি কদম্বতলে ৷ * 
১৪। আজরে সৎগারে ধানরে চল্‌ বালা । (অভিসার ) 


'বরপক তালের গান : 
১। 'দিন দয়ার্্নাথ মথ.রানাথ । (মাথুর) 


২। মান 'বিরহ জহরে। ( কলহাম্তরিতা ) 
৩। নট কৈল কৃল আভমান। (রুূপানুরাগ ) 
৪। শ্রীচৈতন্য 'িত্যানন্দ । (প্রার্থনা ) 
দদুঠুকী তালের দাগী গান : 
১। 'বাপনে গোবিন্দ বাঁশী পুরে মন্দ । (রূপাভিসার ) 
২। বষভান? কুমারী নশ্দকমার । (হোরণী ) 
একতালি ( ৮ মান্রার ) : | 
১। বিনোদ শ্যামেরি রূপ হেরিলে। (র্‌পানুরাগ ) 
এছাড়া বিভিন্ন তালের আরও অসংখা গান আছে যেগুলি দাগণী বলে 
'পারচিত। বেশীর ভাগ গানই ল:প্ত হয়ে গেছে তবে তালিকাভদন্ত গানগুলির 
1কছু কিছ এখনও কতিপয় প্রাচীন গায়কের সাহায্যে 1বস্মৃতির অন্তরাল থেকে 
উদ্ধার করা যেতে পারে । কোন একজন গ্রায়ক কোন-কালেই সমস্ত গানগুলি 
জানতেন না। 'বাভন্ন গায়ক বাঁভন্ন গানটি ভাল জানতেন । সেই সেই সূত্র থেকে 
এখনও কিছ কিছ গান পাওয়া যেতে পারে । এর মধ্যে অনেক গান আছে 
যেগুলি নিজেই একাট করে ইতিহাস, আবার এমন অনেক গান আছে যে গান 
নিজেই একটি সংগীততত্বকে ধরে রেখেছে ! এসব অনেক গানে শিক্ষার সূত্র নিয়ে 
[কিছ 1কছ্‌ জনশ্র্ীত প্রচলিত 'ছিল। যেমন “ধান ধনি রমণণী জনম ধন তোর”-_. 
গোবিম্দদাসের রচিত এ গানখানি বড় আড়তালে বিশেষ সরে গাওয়া হ'ত। 
মালদহ অঞ্চলে কোন এক আসরে দামোদর কুণ্ডু মহাশয় প্রথম গানটি শোনালেন। 
তখনকার দিনের প্রেন্ঠ মূল গায়েন রাধকা লরকার মহাশয়ও এ আসরে একজন 
'খারক 'হসাবে আমশ্তিত ছিলেন । মানণী হিসাবে রাধিকা সরফারই ছিলেন বেশ 


০৬ 


বাংলার কীর্তন গান 


সম্মানিত। দরকার মূলগায়েন গানটি শুনেছেন এবং এ গানটি শেখার তরি 
খুবই ইচ্ছা 'কিম্তু সেকালে কোন গাযকের কাছে একখানা গান শিখতে গেলে, 
মাথা নোয়াতে হ'ত। সরকার মহাশয় তাই খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। পরদিন' 
সকালে আকপ্মিক কৃণ্ড মহাশয়ের এক দোহার এসে সরকার মহাশয়ের ঘরে 
উপাষ্থত। তারপর নানাবিধ আলাপ আলোচনার পর গানাটর প্রসঙ্গ উঠতে 
দোহারাঁটি অনেকক্ষণ বসে বার বার গানটি আলোচনা করলেন আর সেই সংযোগে, 
রাধিকা সরকার গানটি শিখে নিলেন ।॥ দোহারাটি চলে যাবার পর সরকার মহাশয় 
খোঁজ নিয়ে জানলেন যে দোহারটি যে নামে পরিচয় দিয়ে গেছেন সে নামে 
দামোদর কৃণ্ডূর দলে কোন দোহার নেই। সমগ্র ঘটনাটই সরকার মহাশয়ের, 
কাছে তখন অলৌকিক বলে মনে হতে লাগল । রাত্রিতে স্বনাদেশে তান জানতে 
পারলেন ষে স্বয়ং মহাপ্রভ্‌ প্রীচৈতন্য দোহারের রুপ ধারণ করে সরকার মূল 
গ্রায়েনের তীব্র বাসনা নিবৃত্ত করেছিলেন। এমন নানাবিধ প্রবাদ 'বাভন্ন গানের, 
ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। “জয় জগতারণ কারণ ধাম'-_-খেতরশ মহোৎসবে গাওয়া প্রথম 
গ্রান, গরাণহাটি পদ্ধাতির অভিনব বড় দশকোশী গান--এঁটি এরীতহাঁসক তথ্য ৷. 
“কালিয়া দমন দিন মাহ”- গোবিন্দ দাস বিরচিত এই বড় দশকোশশ তালের 
গানটির শেষ অংশে আঠার কাটানের ঝুমড়া আছে । এ অংশে শ্রুতি, পাকছটা 
পোট ইত্যাঁদ 'বিভিন্ন ভাগে বাদ্য প্রয়োগ করে 'বলম্বিত থেকে মধ্য হয়ে দ্রুত 
আবার মধ্যলয় হয়ে বিলম্বিতে শেষ অর্থাৎ প্রাচীন তালতত্বের ডমর্‌ যাঁতর 
প্রয়োগ এ গানে এখনও আছে । এ জন্যই বলা হয় যে প্রাচীন দাগ গানের সমত্রে 
অনেক প্রাচীন সঞ্গাঁততত্বকে ধরে রাখা হয়েছে । প্রতিটি দাগী গান একটি করে 
সুর । কীর্তনের গানগুলিতে রাগরাগিণীর পারচয় গানের সবত্মিক পাঁরচয় নয়, 
গানের পাঁরচয় হ'ল গানের প্রথম চরণের কথা বা ভাষা । শুধু এঁ কথা কাঁটই 
হ'ল গানাঁটর নাম আর এঁ নাম শুনেই সবাই বুঝতে পারে গানের ফি সুর আর 
ক তাল । যে কোন গায়ক, বাদক বা 'িপনামত শ্রোতাই গানের পাঁরচয় জানেন ।. 
প্রতিটি দাগী গান একটি করে সুরকে ধরে রেখেছে । 


২। জাত গান 


কীর্তন গানের সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ পাঁরভাষা হ'ল “জাত গ্রান”। “জাতি. 
গান" শব্দের অপভ্রংশস্বরপ “জাত গান* শদ্দাট কীর্তনে প্রচালত হয়েছে । 
জাতি শদ্দাটর ব্যবহার সধ্গীত ক্ষেত্রে নানাভাবে 'বাভল্ল স্ময় ব্যবহার হয়েছে ।. 
ভরতের নাট্যশাস্দে উল্লেখ আছে সাতাঁট শদ্ধ জাতি এবং এগারটি বিকৃত 
জাত অর্থাৎ মোট আঠারটি জাতি রাগ । “এই জাতি রাগের প্রত্যেকাট হ'ল, 
একাঁট ক'রে রাগের জাত সেজন্য অনেকে এই জাতি রাগকে বর্তমান রাগপদ্ধাতর 
1পতামহ বলে গণ্য করে থাকেন। দশলক্ষণ সমশ্বিত এই জাতিগীল প্রাচীন 


৯০ 


কীর্তনের গাঁন 


রাগগাঁতির মূল ধারা । দশলক্ষণ হ'ল-_ 

১। গ্রহ? ২। অংশ, ৩। তার, ৪1 মন্দ্র | ন্যাস, ৬। অপন্যাস) ৭। অক্পত্ব, 
৮। বহৃত্বঃ ৯। যাড়ব এবং ১০। গুঁড়ব। 

এই দশটি লক্ষণ প্রযুন্ত জাতিগ্ীল যেমন এক একটি শ্রেণীর পরিচায়ক তেমন 
পরবতাঁকালে রাগগ্দালকেও স্বরসংখ্যা ব্যবহারের 'ভীত্তিতে নয়াট জাতিতে বিভক্ত 
করা হয়েছে । এগুলি হ'ল রাগের জাত রাগ্সাভত্তক আরোহণ ও অবরোহণের 
স্বরসংখ্যার 'ভাত্ততে এগুলির নিম্নরূপ নামকরণ হয়ে থাকে । ষেমন-- 

১। লম্পূর্ণ-_সন্পূর্ণ। ২। সম্পূর্ণ ষাড়বক ৩। যাড়ব--সম্পূর্ণ। 
৪। যাড়ব--ষাড়ব, & । সম্পর্ণ-ওঁড়ব, ৬। ওড়ব- সম্পূর্ণ ৭। ওড়ব-- 
ওঁড়ব, ৮। গুড়ব--ষাড়ব, এবং ৯। যাড়ব--ওড়ব। 

যেকোন রাগ এই নয় প্রকার কোন না কোন জাতির অন্তভূক্তি হবে। তা, 
ছাড়া স্ণীতের তালের দশপ্রাণের একট প্রধান প্রাণ হ'ল “জাতি' ৷ তালের মানা 
সংখ্যার উপর নিভভ'র করে জাত। এগুলির নাম হ'ল--১। ন্রা্র ২। চতুরস্র, 
৩। খণ্ড, ৪। মিশ্র ও & | সংকণণ“। সুতরাং সঞ্গীতের নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে 
জাতি শব্দাটর ব্যবহার দেখা যায়। ঠিক সেই কারণেই কণর্তনের গানগখলর 
শ্রেণী প্রকরণের জন্যও “জাতি' শম্দটর ব্যবহার করে 'জাতি গান' এবং গ্রামীণ 
ভাষায় অপন্রংশস্বর্‌প “জাত গান" শন্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । 

কর্তনের দাগী গ্রানগঁল যেমন বনোঁদ গান, “জাত গান'গুলিও তেমন 
আভিজাত গান। এর মধ্যে সর ও তালের আভিজাত্য থাকে । 'জাত গানের" 
গাইয়ে, 'জাতগানের দোহার" কিংবা “জাত গানের বাঁজয়ে" পাওয়া কঠিন । প্রকৃত- 
পক্ষে রা দেশের কীর্তন এই জাতের আভিজাত্যেই সমহ্ধ । জাত গান বলে যে 
গানাটকে চাহত করা হয় ঠিক সে গানটির সরে ও তালে আরও বেশ কিছ গান 
থাকে । অর্থাৎ গ্ানাটর সুর ও তাল আঁভজাত পদ্ধাতর এবং একই সূর ও তালে 
আরও যে কয়টি গান গাওয়া হয় এই সবগাঁলই “জাত গান'। স-তরাং 'জাতগান' 
এক শ্রেণীকে বোঝায় এবং সুর ও তালের তারতম্যানুসারে, 'জাতগানের' সংখাও 
কম নয়। “দাগী গ্ান'গাঁল বাদ দিলে অন্যান্য বড় গানগ্লর সবই কোন না 
কোন একটি “জাত গানের" শ্রেণীর অন্তভৃন্ত হয়ে পড়ে । জাত গানে'র জাতের 
নাম খুব 'নার্দন্ট না থাকলেও প্রধানতঃ গানের প্রথম চরণের অংশাঁটর কথা কশট 
দিয়ে গানের পারিচয়টি পাওয়া যায়। যেমন বলা হয় গানাট হ'ল--পনরমল গোরা 
তনুর জোড়া গান” 'িংবা বলা হয় “চস্বিশ চাপড়ের ধরা তাল” আবার বলা হয় 
মায়ূর তেওট, [বভাস তেওট, গোৌরণ তেওট, মল্লার তেওট, বেহাগ তেওট বা আলেয়া 
তেওট ইত্যাদি, মধ্যম দশকোশণীর ক্ষেত্রে বলা হয়, যেন 'অন:ক্ষণ হেরি সখা'র মত 
গৌরী মধ্যম, চঢড়াঁট বাঁধিপার জোড়া মধ্যম গান, তা ছাড়া দূঠুকণ, একতালি 
ক্ষেত্রে কয়েকটি 'নার্দস্ট সুর আছে । এগুঁল জাত গানের সুর বলেই গণ্য । 


৯২১ 


বাংলার কীর্তন গান 


প্রতোক পালায় যে গোৌরচাশ্দ্রুকা গানটি গাওয়া হয় তার সর, একমান্্ বিশেষ 
দাগী গান ছাড়া, অন্য কোন একটি গানের সুরের অনুর্প এবং সেটিই জাত 
সূর। গোরচন্দ্িকা সাধারণতঃ বড় দশকোশশ তালের 1[ওনটি প্রকরণেই গাওয়া 
হয়। এই প্রকরণ 'তিনাট হঃল--১। সম তাল, ২। যোত সম বা বড়যাঁত তাল 
এবং ৩। বড় দশকোশী তাল। এই তিন প্রকার তালের গোরচদ্দ্রিকা গানের সুর 
সাধারণতঃ তিন প্রকার এবং এঁ প্রকার শ্্রণ্টার আমল থেকেই সংস্টি হয়ে আছে। 
ক। সমতালের জাত সুরের গৌরচন্দ্রিকা গান : 
১। গোরা অনরাগে মোর পরাণ কাতরে । (রূপান:রাগ ) 
২। মরমে লেগেছে গোরা না যায় পাসরা। 
৩। আজ.রে গৌরাঞ্গের মনে িভাব পাঁড়ল (দান ) 
8 । 'বিরস বদনে গোরা কেন বসে আছে । (পূরবরাগ ) 
&। নদীয়া ছাড়িয়া গেল গোৌরাত্গ সংম্দর । ( মাথুর ) 
৬। কহ সাঁখ জীবন উপায় | (মাথুর ) 
৭। আজ.রে গোঁরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয় । (নৌকাবিলাস ) 
৮। শৃতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়নমান্দরে ৷ ( কুঞ্জভঙ্গ ) 
৯। অলসে অরুণ আঁখি। ( খণ্ডিতা ) 
খ। ষোত সমের গৌরচন্দুিকার জাত সুরের গান : 
১। মান বিরহ জবরে পহু ভেল ভোর । ( কলহাম্তরিতা ) 
২। আজ: হাম কি পেখল* নবদ্বীপচন্দ্র । (র্‌পানুরাগ ) 
গ। বড় দশকোশী তালের গোৌরচন্দ্রিকার 'জাত' সুরের গান : 
১। 'িনরমল গোরা তন: । (রৃপানরাগ ) 
২। গোরাঞ্গ লাবণ্য রূপে । ্ 
৩। দামিনী দাম ( প্রচাঁলত )। (রূপাঁভিসার ) 
৪1 সংহচ্গবার ত্যাজ গোরা | (মাথুর ) 
ঘ। মধ্যম দশকোশীর জাত সুর । মধ্যমের জাত গানের সুর বেশ কয়েকটি 
আছে তার মধ্যে যেগুলি এখনও 1বশেষ প্রচলিত তার তালিকা নিম্নরূপ : 
১। অনক্ষণ হোর সখা । (কৃষেরর পূর্বরাগ ) 
২। পাল জড় কর শ্রীদাম। (উত্তর গোষ্ঠ ) 
৩। নীলপাত ধড়া নন্দ । (গোষ্ঠ ) 
৪1 চড়ার উপরে মত্ত । (র্‌পানরাগ ) 
(নীলরতন গানের দ্বিতীয় চরণ ) 
৩। মধ্যম দণশকোশী ছ্বিতীয় প্রকরণ : 
( সম তাল গোরচাঁশ্্রকার উত্তরার্ধগুঁলির সুর ) 
১। নিরবাধ ছল ছল আঁথ জল ঝরে । (গোরা অন:রাগের ) 
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২। নয়নে তঙ্জন হয়ে লাঁগয়াছে পারা । ( মরমে লেগেছে গোরার ) 
৩। সুরধুনী তশরে গোরা দান সিরজিল । (আজরে গৌরাছ্গের মনে) 
89 ডূবল ভকত সব শোকের সায়রে । ( নদীয়া ছাঁড়য়া গেল ) 
চ। মধ্যম দশকোশী জাত স:রের তৃতীয় প্রকরণ : 
১। ধত রূপ তত বেশ। (রপানূরাগ ) 
২। গোপাল নাকি যাবে । (গোচ্ঠ ) 
৩। হরি গেয় মধুপুর | (মাথুর ) 
ছ। মধ্যম দশকোশীর জাত সুরের চতুর্থ প্রকরণ : 
১। তোহারক হৃদয় বেশ বদারকাশ্রম ৷ (দান ) 
২। কৃঞ্জস নিকশই মানিন রাই । ( কলহাম্তরিতা ) 
৪1 অন্প বয়সে মোর । (রূপানরাগ ) 
জ। ধরা তালের জাত সর । (চ:্বশ চাপড়ের গান : 
৯। মুখমণ্ডল 'জিতি শারদ সুধাকর । (র:পানূরাগ ) 
২। আঁধল প্রেম পাঁহলে নাহি হেরনু। ( কলহাম্তাঁরতা ) 
৩। বরজ বালক সথ্গে। (দান) 
৪ | এই না মাধবী তলে । (মাথুর ) 
(ময়নাডালের পম্ধাত এ গানাঁটি বিশ চাপড়ের ধরা এবং 
এটিকে পোট ধরা বলা হুস্ত।-_ডীন্বটি রাসাঁবহারী মিত্র 
ঠাকুরের ছাত্র প্রয়াত কানাইলাল গুহ মহাশয়ের | ) 
&। উজর হার উর পীতবসন | (রূপানরাগ ) 
৬। চরণ লাগ হার হার 'পি*ধায়ল। ( কলহাম্তরতা ) 
৭। ঘরের বাঁহরে দণ্ডে শতবার । (পূর্করাগ ) 
ঝা। তেওট তালের বেশ কয়েক প্রবার জাত গানের সুর আছে । এগুলির 
পরিচয় ক্ষেত্রে রাগিণনীর নাম উজ্লেখ করে বলা হয়। যেমন-_- 
(ক) মায়ূর তেওট, (খ) বিভাস তেওট, (গ) গোরী তেওট, (ঘ) বেহাগ 
তেওট, (ও) আলেয়া তেওট, (5) মজ্লার তেওট ইত্যাদ | 
মায়ুর তৈওট : 
১। মরকত মঞ্জু মকর মুখমণ্ডল । ( রূপোানুরাগ ) 
২। প্রেমকি অদ্কৃর। (মাথুর ) 
৩। নিবন্ধিব হ'ল পুরা । (মাথুর ) 
8৪ । না যাইও না যাইও রাই। (দান) 
&। শুনইতে কানু (প্রচালত )। ( কলহান্তাঁরতা ) 
৬। কান্চন মণি গণ । (রাস) 
৭। আঁধার ব্লণ কালো গা । (দান) 
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৮। টলমল অলকা তিলক ঝলঝলকই। (রুপানূর,গ ) 
৯। যো হাম মান বহুত করি মানলু। ( কলহাম্তারতা ) 
বিভাস তেওট : 
১। সোবর নাগর রাজ । (রপানুরগ ) 
২। বধূরে দেখিতে সাধ লাগে। » 
৩। পেখল শ্যাম । প্র 
৪। নিগন 'নিজংগদমলম: | ( পার্বরাগ ) 
&। তুহুসে রহলি মধুপুর ( প্রচাঁলত )। (মাথুর ) 
৬। কান্দিয়া সাজায় নম্দরাণণ (প্রচলিত )। (গোম্ঠ ) 
গৌরী তেওট--১। চিকণ কালিয়া রূপ । (র্‌পানরাগ ) 
বেহাগ তেওট--১। এঁছন বসন কহল যব কান। (রাস) 
আলেয়া তেওট--১। সীদাঁত সখী মম । ( কলহাম্তরিতা ) 
মঞ্লার তেওট--১। নঈীলরতন ককিয়ে । (রূপান:রাগ ) 
এ । দুঠুকণী তালের গানের জাত সুর বেশ কয়েকপ্রকার আছে। যেমন, 
প্রথম প্রকার : 
১। কি হ'ল অন্তরের ব্যথা । (পূর্বরাগ ) 
২। সজনী ও ধনী কে কহ বটে। (কৃষের পূররাগ ) 
৩। ওই কি ঘাটের নেয়ে। (নৌকাবিলাস ) 
৪1 সুম্দরী শুনহ আঙ্গতক কথা । (দান) 
দ্বিতীয় প্রকার : 
১। কি রূপ হেরিন মধুর মুরতী । (রূপানুরাগ ) 
২। 'কি রূপ হেরিলাম কাঁলম্দীর কলে । (র্‌পানুরাগ ) 
৩। সবলে নাগরে কাহছে কথা । (পূর্বরাগ ) 
৪1 গো হেন রাঁসক নাগরের সনে । ( কলহাম্তারতা ) 
ততীয় প্রকার : 
১। মধুকর রঞ্জিত মালতণ মশ্ডিত। (রূপান:রাগ ) 
চতুর্থ প্রকার : 
১। শুন সংম্দর শ্যাম বজ'বহারা। (প্রার্থনা ) 
২। বহুদিন পরে বধুক্লা এলে (মাথুর ) 
৩। একদিন শেষে রসভ কাজ । (ম।লনী মিলন ) 
এগুলি ছাড়া আরও বিভিন্ন তালে বহ:প্রকার জাত সুর আছে। যেমন 
একতালি তালের কয়েকটি নিদিষ্ট সুর আছে -_-(ক) গৌরচাশ্রিকা গানে ব্যবহৃত, 
(খ) সূচক গানে ব্যবহৃত ইত্যাঁদ। তাছাড়া কাটা দশকোশনী, কাটা ধরা ইত্যাদি 
তালগনলির গানের 'নার্দন্ট সুর আছে । গানের পদও অবশ্য প্রাচীন কাল থেকেই 
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নার্দস্ট আছে । বর্তমানে পালাকীর্তনে বড় বড় প্রাচীন যে কয়েকজন গায়ক 
আছেন তাঁরা এই জাত গানের সুর নিয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট জাত গ্লান সংকজন 
করেই সাধারণতঃ পালা প্রকরণ সৃষ্টি করে থাকেন। যাই হোক জাত গানের 
[বিভিন্ন তালের সুরগূলি হ'ল প্রাচীন নিদশ“ক স:র, এই এবই সরে অনেক 
গান ছিল, অনেক গান পারচয় হারিয়েছে আবার অনেক গান এখনও কোন মনে 
বেচে আছে। 


৩। তুক গান 
প্রাচীন পদাবলী কণর্তন গানের একটি বৈশিষ্ট এই যে, গানটির সমাপ্তি পায়ে 
লেখকের বা রচাঁয়তার নামোল্লেখ থাকে । এই নামোল্লেখকে বলা হয় ভাঁনতা। 
ঘভগা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ “বলা” । যান বলেন, তাহাকে বলা হয ভণাঁয়তা, 
এই শব্দটর চলত বা অপন্রংশ স্বরূপ ভাঁনতা । কথাটি সঙ্গীতে প্রচালিত। 
পদকতরর নামোল্লেখ না থাকলে সেই গানটি ভন্ত শ্রোতাদের 'নকট সাধারণতঃ 
মনোগ্রাহী হয় না। মহাজনদের 'নার্দষ্ট তালিকা আছে । 1বম্তু কান গানের 
ভাণ্ডারে এমন কতকগুলি গান আছে, যা ভাবরসসমহম্থ এবং বহুলপ্রচারিত। 
গুরৃপরম্পরায় গানগুলি গীত হয়ে থাকে । কিন্ত পদগ্লির কোন ভনিতা 
নাই। এ গানকেই তূকগান বলা হয় । তূক অর্থে সঙ্গীতের অংশ বোঝায় । এর 
থেকেই অনুমান করা যায় কোন একটি দীর্ঘ পদের অংশবিশেষ গায়ক কর্তৃক 
গীত হয় বলে এটিকে তুক গান বলা হয় । এর্‌প তুক গানের সংখ্যা অনেক এই 
সব গানগুপি ধে কাব্যকছন্দে নিৎ্ষধ থাকে? ঠিক তা নয়; অনেক গান জাবার 
গদ্যছন্দেই লেখা । এর মধ্যে অনেক দাগ গানও আছে । অনেক লীলা প্রসঙ্গেই এ 
হান গাওয়া হয়। 
আভসার পযাঁয়ে বিশিষ্ট গানগুলির মধ্যে-- 
কামনী কি একাঁকন? বনে যায় ঘোর যামনীতে। 
ঘোর নিশীথে কেমনে যাবে হরি দরশনে। 
এই দুটি চরণ নিয়ে একটি গান, মধ্যম দ্শকোশশ তালে দাগখ গানের পযায়ি- 
ভুন্ত। 
অব চিত ধরণে না যায় মূরলীকো গান শুনিয়ে ॥ 
মৃরলীরে তোর গানে মৃত তর? মুঞ্জরয়ে রে। 
দরবহাী দারুমংঞজরে নব পল্লব রে 
মশন মকর সব উধ্বমহখে চায় | 
দাসপ্যারী তালের এই গানটি আত প্রানদ্ধ। এর জোড়া আর কোনও গান 
শুনতে পাওয়া যায় না। একারণে এঁটকেও দাগী গানের পররিভন্ত করা চলে। 
আভিসারের আর একাটি উল্লেখযোগ্য তুক গান “কোন কুঞ্জে সই বাজে এঁ মরলী।” 
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গানটি আড় তালে নিবন্ধ । আভনার অন্তে মিলন পায়ে একাট বৈশিন্টাপ্ণ 
তক গানেরউল্লেখ আছে-- 
“আরে ধান প্রবেশিল রে কুঞ্জকৃটিরে | 
রাধাশ্যাম দুহ'জনে বৈঠল একাসনে । 
হেরি সখী আনন্দে বিভোর : 
গানটির প্রথমাংশে শশিশেখর তাল, তারপর ঘথারুমে রূপক, গঞ্জন এনং সম 
তালে বদাঁস ঘদি' গানের অনুরূপ তালগুচ্ছ এই গানটিতেও দেখা যায়। তাছাড়া 
মিলন পধাঁয়ে অন্য আর যে সকল গান আছে, সেগাল তেমন উল্লেখযোগা নয় । 
দানলীনা পয্যয়ে শীশশেখর তালে যে প্রাসম্ধ তুকগানটি আছে, তা হলো 
“বড়াই মানা কর গো, এ দানী আমারে যেন ছোয় না। কি খেনে বাড়াইলাম ঘর 
হতে পাগো তাতো আগে জানি না। বড়াই তোর কথা শুনে ॥ তুই সে নাটের 
গরলো ওগো বড়াই বাঁড়ল। আছি ছি ছি, রাখাল হয়ে দ্ানী আমান ছঠতে 
আসে ।” এই সম্পূণ“ গানাটি ঝড় শশীশেখা তালে । অবশ্য এব পর “তোর দান+ 
যা চাহে আমি তাহাই দিব, দানী যেন ছোয় না।” এই অংশটুকু একআলিতও 
গাইতে শোনা যায়। বড় দশকোশী তালে তুক গ্রানের মধ্যে কলহান্তরিতা 
পধাঁয়ে “সহচরী ঢুরত বরজ 1কশোব” গানাঁট প্রাসদ্ধ । পার্বরাগ পধায়ে মধ্যম 
দশকোশী তালের প্রাসদ্ধ তক গান “সে যে এন রমণীমৃকটমাঁণ, ধন্যা ধনী, 
রূপে গুণে ভ্রিভ্‌বনে শ্রীবন্দাবনে নাম হল যাঁর র।ইরঙ্গিনী।” এই গানটিতে যে 
সকল আখর সংযোঙ্গন করা হন্নঃ তা নিচে দেওয়া হ'ল। 
১। যদ্যাঁপ তোমার রুপে ভুলায় ভ্রিভূবন, তাও সত্য মেনে নিলান? কিন্তু 
আমার রাইয়ের রূপে ভোলে তোমায় নয়ন। 
২। ধদ্যাপ তোমার বংশীরব করে আকর্ষণ । 
তাও সত্য মেনে নিলাম-_ 
[কিন্তু আমার রাইএর কণ্ঠধ্বনি মাতায় তোমার শ্রবণ । 
৩। যদ্যাঁপ তোমার অঞ্গগন্ধ ভ্‌লাব 'ত্রভুবন 
তাও সত্য মেনে নিলাম-- 
1কন্তু আমার রাইয়ের অ্গগম্ধ ভূলার তোমার মন হে, 
সবশেষ মতনে গাওয়া হয়" 
৪1 এমন ধনি আর নাই আর ন।ই 
রূপে গুণে 'ন্রভুবনে-__ 
মাথর লীলা প্রসথ্ে “বড় রামা হে সো কাহে মুঝে বিছরাই + গানটি ছোট 
দশকোশী তালের বলে 'চিচ্ছিত হলেও এর গাঁত মধ্যম দূশকোশশী তালের অনুরূপ ॥ 
এ গানটি বর্তমানে আর শোনা যায় না। অপর একটি মধ্যম দশকোশশী তালের 
গান আছে-_ 


১৬ 


কীর্তনের গান 
নন্দ শধায় ব্রজে ঘরে ঘরে 
আমার বাধা বওয়া ধন কে 'নালিরে হরে ঃ 
ওরে ব্রজবাসীরে আমার গোপাল কি আর 
তোদের ঘরে যায় না। 

আর খায় না ননী চর করে 

তোদের বাছুরণী ?ক দেয় না ছেড়ে 

আধ-য়ার ননী কেবা ?নীলিরে হরে 

আমি তো কারো মন্দ কারি নাই। 


মাথুর পালায় আরও একটি গানের উল্লেখ পাওয়া যায় । কেউ কেউ বলেন 
গানাট ব্রচ্ধ তালে নিবদ্ধ । কিন্তু গানটি সকল ক্ষেত্রেই একতালাতে গাওয়া হয় । 
গানাট- 
কাহও 'ননঠুরের আগে সই, কাহও নিঠুর | 
একবার যেন সে আসে বজপরে । 
আসে যেন এ অভাঁগিনর মরবার আগে। 
সে যাঁদ না দেখে মোরে 
আম তারে দেখব আমার নয়ন দুটি ভরে ॥ 
গোষ্ঠ পষয়ে প্রসিদ্ধ তূক গান--“কাদিয়। সাজায় নম্দরাণণ” গানটি আড় 
তালে গীত হয় ৷ কেউ কেউ 'বিভাস তেওটে গানটি গেয়ে থাকেন । মধ্যম দশকোশখ 
তালে অপর একি গান--“হের আয়রে, বলরাম, হাত দে মায়ের মাথে।” দানলীল। 
গযঁয়ে ইন্দ্রভাষ তালে একাঁট গান আছে-_ 
কোথা যাওহে গোয়ালিনী, কোথা তোমার ঘর। 
কিসের পশরা দাসীর মাথার উপর 
দাঁধ দুগ্ধ, ঘত ঘোলে পশরা আমার 
কে তুমি, তোমার বোলে ওলাব পসার । 
ঘাটের ঘাটোয়াল আম পথের মহাদানী। 
আমায় দান দিতে হবে শুন বিনোদন ॥ 


সহজেই অনুমেয় যে গানটি রাধাকৃষের উভয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে 
বিশ্লেষিত। 


রাস পষয়ে তক গানের সংখ্যা অনেক । তার মধ্যে দাসপ্যারী তালে একই 
সুরে দুটি গান উল্লেখযোগ্য । গানদুখানির একাঁটি-_ 


কও হে গোপণ কিসের লাগ বনে কেন এলে। 
এমন কাজে উচিত হয় নাই। 


ঘর ছেড়ে এ বনে আসা এ ঘোর রজনণ জেনে ॥ 


নিন 


বাংলার কীর্তন গান 


অপর গানাট সথাঁদের ডীন্ততে আছে-- 
এখন পরম ধামি“ক হয়ে ধরম 'শিখাও, 
ওহে ও লম্পটের গর; 
তোমার মত সাজা ধার্মিক কে আর দেখেছে বল। 
এছাড়া দ্ুতলয়ে লোফা তালে কয়েকটি গান আছে । যেমন-- 
রুনুঝুন রুনুঝন বাজত নুপুর নাচত কান। 
মাত রহত মদে মদন গোপাল, 
বিকট তাল পর নাচে ভালে ভাল ॥” 
এই গানাঁট অনেকে শেখরের ভানতা যুস্ত করে গেয়ে থাকেন। 'কিদ্তু দেখা 
গেছে, ঘ একথান গ্রন্থ ভিন্ন আধকাংশ গ্রম্থে গানটি ভনিতাবহীীন। তা ছাড়া 
নত্য সম্বালত গানের মধ্যে থগ্ থুগ থুগু থুগু থুগ্‌ থা, উত্লারে আগর 
তাততা আদি দমভা' ইত্যাদ বোলযূস্ত গানাঁটি আঁত প্রাচীনকালের স-ষ্টি। 
দুঠুকী তালে-_ 
এবার কান নাচত রে আগর তাততা থৈয়া তাথেয়া 
[দ্রিমাকি 'দ্রাম তাতথৈ তাতথৈ, কান নাচত রে।, 
গানাটিতে কৃফমঞ্গলের সুর থাকলেও, অতি প্রাচীনকাল থেকেই কীত'নের 
পর্যায়ে প্রচালত। রাস পধযাঁয়ে এর্‌প গানের সংখ্যা অনেক। নৌকাবিলাস 
পায়ে কয়েকাঁট গান প্রাচীন সংকলন রূপে প্রচালিত হলেও পদগ-লির রচনাশৈলী 
থেকে তা প্রমাণিত হয় না । এই শ্রেণীর গানের মধ্যে 
বহুদূরে একখানি তরা দেখা যায়, 
তর একবার ওঠে একবার নামে মধ্য যমুনায় । 
1 সম্দর তরণাীথাঁন দেখে যা লো প্রাণ সজনী 
তরীর অপরূপ শোভা দেখা যায়। 
অপর একট গান : 
তোমরা কে গো খঞ্জন নয়ন । 
দানলণলা পারে দাসপ্যারীর একটি গ্রান আছে : 
লালতা বিশাখা সাথে চলিয়া যাইতে পথে, মনোসাধে বাড়াইল পা 
উপজল ভাবসার এলাইল কেশভার, ধরণে না যায় রাধার গা ! 
অপর একট শ্রাতমধূর গান : 
বড়াই আয় আয় দেখে যা 
দানীর রঞ্গ দেখে অঞ্গ কাঁপছে, 
হেইমা, অঙ্গে ঢলে পড়বে নাকি। 
1বষম দানা ধেয়ে, পথ আগুলিল যেয়ে 
জীবন যৌবন বুঝি যায়, ওগো বড়াই আয় । 


৯৬ 


কীর্তনের গান 


এই পধাঁয়ে মধ্যম দশকোশীতালে একটি প্রাসম্ধ তুকগান আছে-- 
“ওহে ও তাই বল কানাই, 
কেমনে তোমার সঙ্গে পিরশাত কাঁরব হে। 
ওহে কানাই ত্াম রাখাল, আর আমি হলাম রাজার ঝি হে॥ 
এই কথা লোকে জানলে বলবে কি হে 
রাখালের সত্যে রাজনাশ্দনণর প্রেমের কথা ।” 
"ই অংশটুকু শীশশেখর তালে 'নিবদ্ধ, পরবতাঁ অংশ দাসপ্যারীতে-- 
'কানাই তোমার হল কালবরণ । 
আর আম হইলাম গোৌরাধ্গিনী। 
তোমার গলে বনফ.লের মালা, 
আর আমার গলে গজনাত, 
এঁদকেও মিল নাই ও'দিকেও 'মল নাই 
ইথে কি পিরীতি শোভা পায় । 
সমানে সমানে হলে অত করে সাধতে হয় না 
আর্পনি মেলে ॥” 
রসপধাঁয়ে এমন গানের সংখ্যা প্রচুর, কণ্তু গোরচীন্দ্রকা বা প্রার্থনা 
পযাঁয়ে কোনো ত্রকগানের পদ পাওয়া যায় না। এর থেকে অন:মান করা বায় 
যে এই গানগুলর মধ্যে অনেক গান চৈতনাদেবের পৃবেই সম্ট এবং পরবত+ 
সষ্ট গানগুলিও প্রাঁসদ্ধ গায়কদেরই সৃষ্টি । কারণ এই গানগুীলতে কাব্যিক ভাব 
[বশেষ নাই । এমনকি পদান্তমিল বা সাধারণ ছন্দরীতও অনুসরণ করা হর 
নাই । 1কম্ত্‌ তাল ও গীতরাীীতর বৌঁচত্র্য যথেষ্ট আছে । এমন অনেক তুকগান 
আছে যেশদীল পরবর্ত কালে কোনো দ?জন কাঁবর চেপ্টায় সম্পূর্ণ রূপ 
প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাতে উভগ্র কাঁবর নামোল্লেখ আছে । যেমনঃ “প্রেমীক 
অওকুর* গানাটর ভাঁণতায় 'বদ্যাপাঁত ও গোবন্দদাসের নাম আছে । আবার 
'মরকত মঞ্জ: গানটিতে সন্তোষ রায় ও গোবিন্দ দাসের নাম আছে। উত্তর 
গোম্ঠের একটি গানে উদ্ধবদাস ও মোহন দুজনের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। 
এমন পদপূরণ প্রচেষ্টায় যে সকল কবি অগ্রণন 'ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উদ্ধব দাস 
রাজা 'শবাঁপংহ এবং রায়শেখরের নাম উল্লেখযোগ্য । তুকগানগ্যাল মূলতঃ 
বাভন্ব পদাবলণর মধ্যে ভাবস্গাঁত রক্ষাকজ্পে অন্তর্বতাঁ গান [হপাবে সৃষ্টি হয় । 
কারণম্ব্ূপ বলা যায়, এইর;প ভাবসং্গাঁত রক্ষার জন্যই তুকগান গাওয়া হব 
ফিদ্ত পৃথকভাবে তকগান গাইবার রীতি দেখা যার না। তুকগান রচনায় ও 
পাঁরবেশনায় যথেষ্ট নৈপুণ্য ও 1শজ্পণর নন্দনতাঁন্বক আভিগ্ঞতার পরিচন্ন পাওয়া! 


যার। 
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৪! বটক গান 

কর্তন গান অনেক সময় ঘরোয়া আসরে অথাৎ বৈঠকখানার বৈঠকে হয়ে, 
থাকে । যখন এই বৈঠকে বসে বিশেব ধরণের দুএকটি প্রাসদ্ধ গান গাওয়া হয়ে 
থাকে তখন সেগুলিকে বলা হয় টুক গান। গ্রামদেশে গুচলিত অন্য নামগুলি 
হ'ল বৈঠকিয়া গানঃ “বৈঠুকণী' বা “ঠাঁকরী" গান | এই গানগুঁল সাধারণতঃ 
রাগাঙ্গ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং তালের ক্ষেত্রেও একট. জাঁটলতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। 
পুবিঙ্গে এমন যেসব বৈঠুকী গান গ্রামীণ জীবনের সংশ্লিষ্ট ছিল সেগুলিকে 
বলা হ'ত বাম্ধুটন” গান। আবার একই পারবেশে একইভাবে বৈঠযকী আসরে 
যখন বিশেষ ধরণের একটি বা দশট মধ্যগাঁতির দাগণী পর্যায়েব গান গাওয়া হয় 
সেগুলিকে বলা হয় টুক গান । এই গান “তুকগান” হ'তে পারে বা মহাজন 
পদাবলখও হ'তে পারে । বিটুক গানে" নানাবধ ভতলফেরতা আছে । কথা 
সংকলন, আখর গংযোজন এবং ভাবাঁবন্যাসেও যথেষ্ট আঁভনব্ত্ব থাকে । কোন 
কোন “বট-ক গানে" দুই লহরে কাটান থাকে । এই" লহর দ2$ট হ'ল--'গুরু 
কাটান” এবং “লঘু কাটান” । “বটুক গান" সাধারণতঃ মধ্যম দশকোশী, ছোট 
দুশকোশণ, তেওটঃ দাসপ্যারী, দুঠুকী বা একতাঁল তালের হয়ে থাকে। 
পূর্ববঞ্গে “বাম্ধুটী গান” বিশেষতঃ বারশাল অগ্চলে খুবই আকর্ধণীয়। এগুলি 
হয় “খয়র।” সাত মান্রার লোফা, রূপক, তেওরা, ইত্যাঁদ নানাবিধ তালে কিম্ত 
গ্রানগলর বান্দিস এমন জাঁটল যে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে এ গান বাজানো, 
কঠিন। ঠিক তেমন হল কর্তনের “টুক গান” । গায়কগণ যখন গাইতে বসেন 
তখন এমন একাটি পরিবেশ তৈরী করেন যাতে মূল গানটি সুন্দরভাবে ফ:টিয়ে 
তুলেই চড়া পদায় আখর জুড়ে দেন । আখরের পদ সাধারণতঃ “আহারে, আহ? 
মার রে, মর মরিরে ইত্যাদ গড়াণহাঁটি ধরণের । করতাল বাজাবারও 
বিশেষ পদ্ধীত আছে । “টুক গান” গাইবার সময় গান্রে খতা সামনে খূলে 
রাখা হয় এবং এ গ্রান হয় বসে বসে। অস্তরঙ্গ ব্যানতিদের আস্বাদনের বস্ত্‌ 
[হিসাবে এ গানগুলি গাওয়া হয়। 


?€। গৌরচান্দ্রক! গান 

রাধাকৃঞ্চ বিষয়ক লালাপ্রসঙ্গ গানের পূর্বে ঠিক সেই লীলার অনুরূপ 
শীচৈতন্যের লীলাপ্রসঙ্গ গানকে "গৌরচাশ্দ্রকা গান' বলা হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে 
গৌরচীশ্দ্ুকা শদ্দাট অন্য যে কোন অর্থে ব্যবহত হউক না কেন মূলতঃ 
গৌরচণ্দুকা হ'ল গান এবং সম্পূর্ণভাবে শ্রীগোরাত্গেরই লীলাপ্রসংগ । শ্রীকৃের 
রূপ দেখে যেমন রাধারাণশী অন:রন্ত ঠিক তেমন নদীয়ার আধবাসা বা নাগরাগণও 
পলীগৌরাজ্ছের রুপ দেখে অভিভূত | তারই অ'ভব্যান্ত বাসুদেব ঘোষ, রাধামোহন 
প্রমূখ অনেকের গানে পাওয়া বায়, স্গযল রূপের গোরচশ্দ্ুিকা । যেমন-- 


৯৩০ 


কাঙ্ডনের গান 


১1 “মরমে লেগেছে গোরা না যায় পাসরা। 
নয়নে অঞ্জন হয়ে লাগিয়াছে পাহা ॥ 
জলের ভিতরে ঘদি ড্‌বে দোখ গোরা । 
ভ্রিভুননময় গোরা চাঁদ হল পারা ॥ 
ভোহ বাল গোরা রূপ আগর পাথা। 
ডবল তরহণী মন না জান সাঁতার ॥ 
বাসদেব ঘোষে কহে নব অন:রাগে । 
সোনার বরণ গোর। চাঁদ 'হয়ার মাঝে জগে।" 
২। “গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে । 
[নরবাধ ছল ছল আখ জল ঝরে ॥” 
৩। “দাঁমনী দান দমন র:চ দরশনে 
দূরে গেএ দরপাক দাপ। 
শোন কুসুম কিয়ে কিনে গণিয়ারে 
প্রাতর অরুণ সন্তাপ ।” 
রাধাকৃষের দানলীলার অনরূপ গৌর ,ওগলখলার গান -- 
“আজরে গৌরাত্ডের মনে ?কভাব পাঁড়ল। 
নুরধূন।র তারে গোরা দান সরাঁজল ॥ 
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ঘন ডাকে । 
নদী: নাগরসণ পাঁড়ল বিপাকে ॥ 
কসের দান চাহে আমার গোরা দ্বিজমাঁণ | 
ন্তে দিরা আগহলিন্না রাখয়ে ধরণ ॥” 
দানলশলার প্রসিদ্ধ তেওট তালের গোরচান্দ্ুকা আছে-হোর দেখ নব নব 
গোরাত্গ মাধুরী 1” এটি হল “উর ঢর কন” অথাৎ ঝুলনের প্রাসম্ধ গড়াণহাটি 
তেওটের গৌরচন্দ্রিকাটির জেড়া গান । কলহাম্তারতার গোরচাঁশ্দ্রুকা গানটি হ'ল-_ 
“মান বিরহ জরে পহ ভেল ভোর । 
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপত হলোর ॥ 
আরে মোর আরে মোর গৌরাত্র চাদ । 
আখল জীবের মন লোচন ফাঁদ ॥ 
ছেম জলে ড্‌বু ভূবু লোচন তারা । 
প্রলাপ সম্তাপ আঁদ ভাব আদি ভোরা ॥ 
বাদ: কছয়ে পুনঃ ধিক মোর বাঁম্ধ। 
আঁভমানে হারাইলাম কান: গুণ নিধি ॥ 
কি কহব মন দ:ঃখ কহনে না বায়। 
সোঙার সে সব বাসুর হিয়া ফাটি যায় ॥ 


৯৩১ 


ৰাংলার কীর্তন গান 


প্রতিটি পালা পর্যায়ে এমন বহু গান আছে। গোরচাশ্দ্ুকায় গানগ-ল 
সাধারণতঃ সমতালে, যোতনম এবং বড় দশকোশাী তালে মুখ গাওরা হয় এবং এ 
গানগুলর সবই জাত গানের সর । উপরের “মান বিরহ" গানটি আসরে গাওয়া 
হয় ফোতসম তালে কিন্তু এ গানটি সম্পকে প্রথচশন মত হল গানাট রূপক তলে 
গাওয়া হত, অবশ্য সুরাঁট অনেকটা যোতসম তালের গানটির সুরের মতই । 

শ্রীগৌর5ন্দ্রের তত্বগত পাঁরচয় দুটি অথাৎ “্রাধাকৃঞ্ণ প্রণয় 'বিকতি হলাদিনী 
শান্ত বিগ্রহ" ; “রাধা ভাবদ)তি সুবাঁলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম” ; “অন্তে কৃষ। 
বাহ্গোর" ইত্যাঁদ তত্ব থেকে স্পম্টই বোঝা যায় যে শ্রীগোরাএ্ণর দুশট সত্তা 
একটি শ্্রীকৃষণ সত্ব, অপরাঁট শ্রীরাধার সত্তর । তাই 'বাভন্ন লীলা প্রসগ্গ প্রকট 
করবার ক্ষেত্রেও কখনও কৃষস্ধরূ্প আবার কখনও রাধাস্বরুূপ লীলা প্রকাশ 
হয়েছে । যেসব গানের মধো রাধাভাব স:স্পচ্ট ফুটে ওঠে সে গানগুলিকে বলা হর 
'ভাবাঢ্য গৌরচান্দ্রকা” । যেনন “মান বিরহ জবর” একটি “ভাবাঢ্য গে রচান্দ্রুকা? | 


গোৌরচাশ্দ্রিকা গানগুলর প্রথম চঠণের প্রথমার্ধ- যথাঁবঝাহত নিয়মে বলম্বিতে 
গইতেই হয় । না হ'লে গুরুবর্গকে তথা কীনাঁপতা শ্্রীগৌরচন্দ্রকে অপমান 
করা হয় কীশননরাদের এমত ঝ্বাস। উত্তরার্ধ ক্ষেত্রেও 'নার্দন্ট জাত গানের 
মধ্যমের সুর ব্যবহার করে গ্রাইতে হয়। সমতাল এবং যোতসমের গানগযীলর 
ক্ষেত্রে প্রথম চরণের পর থেকেই একতালি বড় এবং ছোট তালে গাইতে হয়। 
আবার কামোদ বড় দশকোশীর গোরগান্দ্রকাগ্যালির প্রথম চরণের পর সমগ্র অংশই 
ছোট দশকোশট বা দানপ্যারী তালে গাওয়া হয়ে থাকে । সব রকম গৌরচান্দ্রুকা 
গানের শেষ চরণাঁট অথ পদকতরি নামভিতা যুক্ত চরণাঁট একাঁট বিশেষ 
কাটানের স:রে গাওয়া হয় । এ মরি চোদ্দ মাত্রার দশকোশণী তালের ীবভাগেই 
গাঁধা। এটিকে বলা হর “কাঁটা ন্‌ম এবং বাজন.টি শুরু হয় নিম্নরুপে- 


শা 0 ৩ 0 মঃ 0 
দাদ দাদ দা ?গদাধেই দাদ দাদদা 'গিদাখেই দাদ: দাদ দা গিদাগিদা 
ই ০ ১ সি গর সার "সস ্হার্্্প ০০০১০ 


ও ০0 ৩ 0 শু ৪, ০0 
ঘেনেদাঘ নাও দাদদাদদা 'গদাগিদা ধেইয়াতাতা থেইয়া তাতা থেইবাতাখি 


9 
তা। 


এন্সপর নানা ধরণের বাদ্যের মাধ্যমে আসরকে মাতিয়ে তোলে বাদকগণ। 
এই মাতান-এর আর একটি প্রকরণের নান হ'ল “মাথট”, এটি সাতমান্রা ছোট 
দশকোশীর বিভাগের মত | গায়কগণ শুধ একই কথাকে পুনরাবৃত্তি করে গাইতে 
থাকেন আর বাদক নানাভাবে ঝাজনা বাজাতে থাকন, যার শুর হয় নিম়্ালাখত 


৯৩২ 


কীর্তানের গান 


বাদ্যাট দিয়ে। 
শি ০ ৩ 
তাক ধেইয়া তা কধেইর়া তাক ধেইয়া তা দাদা দাধেই লাই তেই 


খে তাঁখ তেরেখেটা 
০ 


বহু ধরণেত গোৌরচাদ্দ্ুকা আছে । গোর বিষয়ক প্রার্থনা গানের গৌরচাশ্দুক 
“গোরাত্ঠের দুটি পদ যার ধন :*পদ সে জানে ভকাঁত রস সার।" 
গোৌর-নিত্যানন্দ বিষয়ক সবোঁৎকৃষ্ট এতিহ।সিক গোৌরচম্দ্ুকা হল-- 
“জয় জগতারণ কারণ ধাম |” 
এটি এঁতহাসিকঃ কারণ খেহবখ মহোৎসবেই এই গানটি প্রথম গাওয়া হয়োছিল 
বলে প্রেমাবলাস গ্রন্থে পাওরা যায় । 
সূচক গানের জন্য নিঁদন্ট গোরচীন্দ্রকা হল-_ 
পপ্রেমাসম্ধু গোরা রার নিতাই তরঙ্গ তায় 
করুণা বাতাস চারপাশে ।” 
সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই গোরচাঁশ্দ্রকা গান প্রযোজা । প্‌কে ললা হয়েছে 
গোৌরচান্দ্রকা গান রাধা বা কৃষণভাবের প্রকাশ কিন্তু তার ব্যতিক্রমও আছে 
যেমন “নন্দোৎসব* লীলাপ্রস্গের গোৌরচান্দ্রুকার পদ টি_ 
“পূরব জনম দিবস দোথিয়া 
আবেশে গোর রায় । 
[নিজগণ লৈয়া হরাঁসত হৈয়া 
নন্দ মহোৎসব গায় ॥” 
এ গানটিতে শ্রী রাঙ্গ নন্দের ভাবে বিভাবিত। অবশ্য এমন ব্যাতিক্রম আর 
বেশ দেখা যায় না। 


৬। ঝুমুর গান 

ঝুমুর গান--এ নামাঁটই বাংলার [িজগ্ব স:রের প্রভাবযন্ত গান ভারতবর্ষে 
বাভন্ল রাজ্যে থাকলেও ঝুমংর গানের মল বোশিষ্ট্য এই পশ্চিমবধ্গেই আছে? 
ঝুম্‌র গান মহলতঃ লোকসঙ্গীত, প্রধানতঃ আদিবাসীদের উৎসবের গান। সে 
হিসাবে সাঁওতালী ঝুমুর» ওরাও* ঝৃমুর, পুরুলিয়ার ঝুমুর ইত্যাঁদ সাম্প্রদায়িক 
বা আণন্টীলক ঝৃমূরের ছড়াছড়ি দেখা যার লোকসঞ্গটতে। কোন কোন 
ঝৃমরের সঙ্গে কীর্তনের কোন কোন সাধারণ শ্রেণশর গানের বেশ মিলও আছে॥ 
এ দেখে অনেকে চিষ্ধান্ত করেন যে প্রিয়ার ঝুমুরের প্রভাব কীর্তন গানে 
বহহল পারমাণে দেখা যান । প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায় কাত্তনে যে ঝুনংর গান 
আছে তার সথ্গে লোকণ্্গীতের ঝুম:রের কিছ কিছু মিল আছে । 
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বাংলার কীর্তন গান 


কী“নে ঝ্‌মুর গান গাওয়া হয় পালাকণর্তনের শেষ পধায়ে ৷ অরাঁৎ পালার 
শেষ হয় রাধাকফের মিলনে । এই মিলনের পর 'মিলনভীত্বক কতকগুলি গান 
যা প্রাচীন কাল থেকে প্রচালত আছে সে সব গানের দ:একটি পদ সাধারণতঃ 
প্রত্যেক মূল গায়েনই গেয়ে থাকেন । এব মধ্যে জয় প্লানবাচক পদ আছে অনেক, 
স্মবণবাচক অনেক পদও আছে । আছাঢ্রা আহে রূপ এবং শোভাবাচক পদ । 
'এনব গান গাইবার সয় গারক বাদক সকলেই দাঁড়য়ে ওঠেন । নাচের ভগ্গীতে 
আঢ ছন্দে গনগ্ীল গাওয়া হয় ৷ এসব গানের পদকাদের নাম সব সময় থাকে 
না। প্রচালত নূতন ধরে এ গানগ্াল [চিরন্তন হয়ে বে'চে আছে । 
উদ্দাহরণস্বরূপ দ.'একটি গানের উল্লেখ করা যায়৷ যেমন-__ 
১। “এমাঁন থাকুক য-গল কিশোর আমাদের | 
আমরা 'নতুই আসব, নিতুই হেবব 
এমান থাকুক যহগল।” 
২। “আজ রাধামাধব নীপমূলে হো, 
কেলি কলারস দান ছলে হো ॥” 
৩ “চাঁদ চাঁদ চাঁদ চাদেত্র বামে 
চাঁদ বদন" দাঁড়াল ।” 
৪। “রাধা শ্যাম দহ.জনে নেজেছে ভ।ল। 
রাই আমাদের হেম বরণণী শ্যাম টিকন কালো । 
গলে বনকুলের মালা, বামে চূড়া!ট হেলা 
য্‌গলরপে নিকুঞ্জবন করেছে আলো । 
দোহার বাহ্‌তে বাহ, যেন চাঁদেতে রাহ 
চড়া বেণী ঘেরাঘোর কার দাঁড়ালো ॥ 
করে মোহন মল, তাই অঙ্গে পড়ে ঢাল, 
ভাপহ দুলালী মোদের নম্দদলাল॥” 


৭। লুট গান 
সাধারণতঃ কীঠরনের শেষে ঝুমুর গান হর এবং ঝ.ম:রের শেষ জমাটের পর ল্‌ট 
'গান হর । এই লট গা?নর পর বাতাসা চানাদকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্রাম অঞ্চলে 
অনেক বাড়িতে একটি তুলসীঠলা থাক । কোন কোন দিব) বিশেষ কোন [তাঁথ 
বা শুভ উতসবাদির উপলক্ষে এ তূলপীতলায় হরির লট দেওয়া হর । সম্ধ্যা- 
বো বাঁড়র এবং পাড়'র সকলে তলণীতলায় সমবেত হন, সেই সময় বাতাসা, 
খই' নাড়;' পেড়া, সন্দেশ ইত্যাঁদ দিয়ে ভোগ দেওয়া হয় । সকলে মিলে গান করে, 
সাধারণ গান প্রশ্ন সকলেই জানেন, হাতে তাল দিয়ে গানগৃলি গাওয়া হয়। 
'এীলিকেই বলা হর “লুট গান'। এ গানের পর প্রসাদণ বাতাসা চারাঁদকে ছণড়ে 
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কীতন্ঞ গান 


দেওয়া হয় আর সকলেই লে বা কড়িয়ে সেই বাতাদা প্রসাদ 'নয়ে থাকেন। 
হরির লুট নানা ধবণের আছে | যেমন--১। বারের লট, ২। মানাঁসক হরিল;ট, 
৩। ওজনের হারল্‌ট ইত্যাদি । কোন গ্‌হস্থ পারবারে সপ্তাহের একটি বার 
'নার্দন্ট থাকে আর সেই বারে সম্ধ্যাবেলা এ বারের হরিলট হয়, সকলেই 
সমবেত হর এবং গান বরে । এ হল বারের লট । ?ছহীয় ক্ষেত্রে পারবারের কোন 
একটি মঙ্গল চদা করে গৃহস্থ মানাঁসক করেন যাঁদ তাঁদের পাঁরবারের মঙ্গল 
ঘটে তবে হরলুট দেওয়া হবে | এ মানাঁসকগহলির কারণ নানা ধরণের | যেমন_- 
ছেনে হওয়া, গরু খজে পাওয়া, পরণক্ষায় পাস করা, মোকদ্দমায় জিতে আসা, 

তন জমি কেনা* ঘর করা ইত্যাদি। এগুলি হ'ল মানাসক হরিলঃট । এগাাঁল 
নাধ।রণ হাঁরিল,ট ধা বারের লুটের চেয়ে অনেক বড় হয়। তৃতীয় প্রকরণাঁট হ'ল 
“ওজনের হিল) । ভানেক সময়ে বাড়ির কোন লোক বা ছেলে অনংস্থ হ'লে, 
জলে পড়ে গেলে, সাপের কামড় খেলে তাঁদের জনা “ওজনের হিল” মানত করা 
হয়। এদ্মেত্রে বার ঘটনাকে উপলক্ষ করে হরিলট মানত হয় তার দেহের যা ওজন 
সে পরিমাণ নানাবিধ ফল, ন্ট, বাতানা ইত্যাদি দিয়ে ল;টের ব্যক্থা হয়। 
অনেক সময় এস+ ক্ষেত্রে সাবারা5 গ্রান কীতন হয। তবে সব ক্ষেত্রেই লুটের 
গান গাইতে হর ।।গানগুলি সহজ, গাইতে কোন সহাঃক।»শ যন্ত্র লাণে নাকেবল 
হাততা'ল দিয়ে গাওয়া হয়, বক বৃদ্ধ শিশ্‌ সকমেই এ গানে অংশগ্রহণ করে 
থাকেন । গানের উদাহরণ-_ 


১। “হর লুট পড়েছে ল্‌টের বাহার 
লটে নেরে তোরা । 
151নর সন্দেশ কুল বাতাসা 
মণ্ডা জোড়া জোড়া ॥ 
ছেলেপুলে (পোলাপানে ) লুটে খেল 
ঠকল যত বড়া ॥ 
যত মণ্ঢা মিঠাই লূঠে নিল 
ব্জের মাখন চোর |” 
২। “চাই আনন্দ চাই প্রেম চাই হারর নাম নিব বে, 
হার নামের ফোরওয়ালা 
[নত.ই নিতাই যার ডেকে। 
তিতাপে তাপিত ভবে 
্ কেআছিম কে আছিণরে । 
(তোদের ) জ-খড়য়ে বাবে সকল জহালা 
এই হরিনাম একবার নে।” 
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বাংলান্ব কীর্তন গান 


৩। “আয়রে তোরা লংটাব কে আয়। 
আমার দয়াল নিতাই অমিয়া বিলায়রে ॥ 
শ্রীগোৌরাগ্গ সৃধার আধারে 
নিতাইচাদ তাঁর অঞ্গ আধারে ॥ 
চাঁদে চাঁদে মিশে দুটি চাদ 
( কলিঘোর অমানিশা বিনাশিতে ) 
(নন্দকূল চি ভানহকল চাঁদ ) 
এসে উদয় হ'ল নদীয়ায়॥ আয়রে**” 


৮| গড়াশহাটি গান 


উত্তরব্গের রাজশাহপ জেলার অন্তর্গত খেতরণ গ্রাম পদ্মা নদীর পাশ্বে 
অবস্থিত। পরগণার নাম গড়ের হাট, গোপালপ-র । প্রসিদ্ধ জাঁমদার শ্রীকৃষ্ণানল্দ 
দত্বের পুত প্রীল নরোত্তম দত্ত । সঙ্গীত মাধব নাউকোদ্ধৃতি-- 

“পচ্মাবতী তীরবার্ত_গোপালপ:র- নগরবাসী গৌড়াধিরাজ মহামাত্য 
শ্রীপূরুয়োত্ধম দত্ত সত্তম তন:জঃ শ্রীসম্তোষ দত্তঃ সাঁহ শ্রীনরোত্তম দত্ত সত্বম-_ 
মহাশয়ানাং কনায়ান যঃ পিতৃব্য রাত শিষাঃ ইত্যাঁদ” 

যুগভ্রন্টা এই দত্তসন্তান নরসমাজে উত্তম হয়ে তাঁর নরোত্তম নামের সাথকতা 
প্রতিপন্ন করেন। 

“আকূমার ব্রহ্মচারী সর্বতীর্থদশ4। 
পরম ভাগবতোত্ুমঃ শ্রীল নরোত্ম দাস ॥" 


একাধারে প্রেম ও ভীন্তর মৃত বিগ্রহ অন্যাঁদকে অনন্যস'ধারণ সঙ্গীতবেত্তা । 

যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন এক পবণচত্াকর্ষা কাজগুনী প্যার্ণমায় 
শ্রীগোরাঙ্গ, শ্রীব্লভশীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্জমোহন, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরাধাকান্ত-_ 
এই ছয় ভগবৎ বিগ্রহ স্থাপনকজ্পে খেতরী গ্রামে আয়োজন করলেন এক মহা- 
মহোৎসবের ৷ উপাঁষ্থত 'ছিলেন শ্র/ীনবাসাচার্য প্রভু, জাহ্ুবা দেবী, গোবিন্দদাস 
প্রমখ অসংখ্য গুণী, জ্ঞান), ভন্ত । অভতপ্‌ব কীর্তনের ধ্বানতে ভ্রিলোক কম্পিত, 
হ'ল। সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য নতত্যগীতাদিতে আকার্ধত হলেন অপ্রকট হয়েও 
পুনঃপ্রকটিত হয়ে ধরাধামকে ধন্য করলেন । এই এীতিহাসিক মহোৎসবেই কী নের, 
নবর্‌পায়ণ হয়েছিল। 

“নাচে গৌরচন্দ্র--কি অদ্ভূত গান সাণ্টি। 
ভূবন মাতায়্ প্রেমে, করে প্রেম বৃষ্টি ॥” ভঃ রঃ ১০।৫৭৯ 

এই আভিনব কথা, সুর ও তালের সুমিত সংকলনকেই গড়াণহাটি গান বল 

হয়। আভিন? হলেও পর্বেকার ধারা এতে যে ছিল না এমন নয়। মহাপ্রভু 
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কীর্তনের গান 


যে গান রান্রিদিন রামানশ্দ ও স্বরূপের সঙ্গে আস্বাদন করতেন সে গানেরই 
পুনরাবৃত্তি করলেন ঠাকুর নরোম ৷ অবশ্য সে গানও ছিল 'বাঁশঙ্ট উচ্চ প্রথার 
শৈ্পিক ধ।রাসম্পন্ন, কারণ স্খরপ ছিলেন “সঙ্গীতে গম্ধব”। 

কেহ কহে-- মহাপ্রভু স্বর্‌পের গ্থানে। 

শুনিতেন উচ্চগীত মহাহ্য মনে ॥ 

গীত প্রথা রক্ষা ক্ষোভ নিবৃত্ত নামতে । 

প্রচারিতে সম্যক বিচার কৈল চিতে ॥ 

সে সময়ে তাহা প্রেম সম্প্‌টে রাখিল। 

নরোত্ম দ্বারে প্রভ্‌ এবে উাড়িল ॥” ভঃ রঃ ১০।৫৫৬-৮ 

গড়াণহাটি গান সৃষ্টির ইীতহাস প্রসঙ্গে একটি মতবাদই প্রচলিত । রাজশাহগ 
জেলায় গড়ের হাট হ'ল একটি পরগনা এবং এই পরগনার অন্তগত হ'ল খেতরণ 
গ্রাম । এই গ্রামেই যেহেতু মহামহোৎসবাঁট হয় এবং যেছেত এরই সূত্রে বত'ন 
গানের একি নূতন ধারা সষ্টি হলো সেজন্যই বলা হ'ল “গড়াণহাটি। অনাদিক 
দিয়েও বিচারের একটি সুযোগ আছে। প্রাচীন ভারতখয় রাগগণাতির কিছু প্রকরণ 
ছিল যেগুলি গাইতে *ও+ হা” ইত্যাদি বর্ণ ব্যবহার করা হস্ত। সেগুঁলকে বলা 
হত “ওহাটি' গান। গৌড়ভূমির জন্যও নিদিষ্ট ওহাটি ছিল। তাই গৌড়- 
দেশের ওহ।টিকে গৌড়ণহাটি বলা হ'ত কিনা তাও ধিবেচা । সপক্ষে বলা যায় 
গড়াণহাটি গানের দ্ধেত্রে বিলাঁদ্বত মান্রার সুর ধরে রাখার জন্য "ও ও “হা? 
ইত্যাদি বর্ণ ব্যবহার হয় তাছাড়া গানে শুরুর আগেও এ ধরণের বণ প্রয়োগ করা 
হয়। যেমন--বমল হেম” গানের আগে “ও, আন 'নীলরতনের' আগে “হেই গো, 
স্বণবিণেরি' আগে “হেইগো ওাঁক দেখিগো”, 'আজ,হাম কি পেখলং'র আগে ও 
আরে» 'ম.খমণ্ডলের” কাটানে “আরে সখারে* যোতসমের কাটানে "ও আরে 
আহামাররে ওক আহা মার রে এ এ এ” ইত্যাদি ; ধরার মাতুনে *াঁক আরে,। 
সুতরাং ও» 'হ।” “আ “আরে” ইত্য।দি ভাষার প্রয়োগের প্রাধান্য দেখে এ গানকে 
'ওহাঁট” গানের ধারা বলেই গ্রহণ করা ধায়। অবশ্য এই ওহাটি ধারা গৌঁড়ের 
নিজস্ব বলে 'গোৌঁড়াণহাটি* বা গেড়াণহাটি বলে পরিচিত হয়েছে এমন অনমান 
সাঠক কিনা তা ববেচ্য। 
কীতনের মূলধারাটি সুপ্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ দল সংগঠন 

পদ্ধতিতে বন্দগানের বৃন্দ সংগঠন পদ্ধাঁতর নিয়মটি সংস্পন্ট, গায়েকগ ধরণের 
মধ্যেও সমসাময়িক “ওহাটি' গানের গুভাব থাকাটা অসমণচখন নয় ॥ কণর্তনে রাধা- 
কৃ বিষয়টি পরবতাঁকালের বিষয় বলে গণ্য হ'লেও শুধ্‌ কৃষ্ণ বিষয়ক কগত“নের 
রাঁতি শ্রীম্ভাগবতের যুগেই প্রচালত ছিল। কৃষ্কে বিষয় করে যেসব গানের 
ধারা বন্দগান বা ওহাটি গানের যুগেই প্রচলিত ছিল সেগখীল হ'ল--১। ভ্রমর- 
গীত, ২। ভিক্ষুগীন্ড ৩। গোপাগীত, ৪। গোঁপকাযূগল গখত, & । রূদ্গীত, 


১৩৭ 


বাংলার কীর্তন গান 


৬। বেণগশতঃ ৭1 রাসগীতঃ ৮। এলগাত | এসব গীতেরই উজ্লেখ শ্রীমদ্ভাগবত 
গ্রন্থে পাওয়া যায় । অগ্গরা ইলার বিরহে যে গান রচিত হয়োছিল তা-ই এঁলগীত। 
নে হয় সেই পত্গীতেরই দেশীয় ধারার প্রকরণটি হ'ল এলা প্রবন্ধ । এলা প্রবন্ধের 
একটি নাদর্ট ধাা গৌড় অঞ্চলে প্রচালত ছিল যাকে বলা হ'ত গোৌড়েলা?। 
গৌড়েলার বৈশিঘ্টয ছিল “গনক অনুপ্রাসবূত্ত রসপ্রধান সত্গীত'। তৎকালান 
বাংলাদেশে এনন যে সঙ্গত গুচ'লত ছিল তা কণর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। 
তাই সাঠিক 'বচারে অনায়ামে বাঁঝ যে কীর্তন হ'ল সংপ্রাগীন গীত প্রকরণ এবং 
গড়াণহ]টি হ'ল কীতর্নের মূল প্রকরণেরই প্রাচীন সংস্করণ । নরোত্মদাস 
ঠাকুর এই ধারাঁটিকে অবল:প্তির পথ থেকে বাঁচিয়েছেন এবং এটিকে নবজীবন 
এবং নবযোবন দান করেছেন খেতরী মহেংসবের সন্ধে । 
যা হোক পরগনার নামানুপারে যে গড়াণহাটি' গান প্রচ।রিত হ'ল তারই 
প্রধান্য নরোকমোত্তর যুগে স্থাপিত হ'ল এবং এরই অনকরণে মনোহরশাহী" 
“রেনিট৭? ইত্যাদি ধ'রার দণ্টি হল। 
এ প্রথাৰ গানের বৈশিষ্ট্য সম্পকে লিখিত তত্ব গ্রশ্থসত্রে না পাওয়া গেলেও 
গ রবগ্গের মুখে বা কিংবদদ্তিতে কিছ: িছ সন্ধান পাওা যায়। এ গান ছিল 
পদসর্বদ্ব অথাৎ আখর সংযোজনার যে ব্ত্ত পরবতরকালের কীর্তনকে 
আকষণীয় করে রেখেছে তা গড়াণহাটিতে বেশখ ছিল না। পদম্রষ্টাগণ 
অনেকেই গায়ক 1ছিংলন কিন্তু তাঁরা শুধু গানই করতেন, আখর সংযোজনা 
করতেন বলে মনে হয় না, কারণ তা হ'লে সেগ্‌লিও ভাঁদের রচনায় উত্ত থাকত । 
আখরগ-লি থাকত “পদাংশ* দিয়ে থা “আহা মরি, আহারে” ইত্যা্দ ভাব 
প্রকাশের ভাষা দিয়ে । গানগুলিতে রাগের প্রভাব ছল নঃসন্দেহে বলা যায় 
কিন্তু সে রাগগুদ্ল বর্তমান পদ্ধংতর 1হণ্দ স্থান রাগের মত ছিল কিনা তা 
1বচারয । ন রাত্ম প্রভ-, দেবীদাল, গোবিন্দদাস, নরহরি চক্ুবত? শ্রীবহলভ 
দস, প্রীগৌরাত্গ দাস, গোক্‌ল দাস প্রমুখ “সকলেই গাতন:তা বাদ্যে 
1ব্চক্ষণ । 
“বার বার প্রণাময়া সবার চরণে । 
আলাপ অগ্ভত রাগ প্রকট কারণে ॥ 
পাগিণী-সহিত রাগ মৃতি'মন্ত কৈলা। 
শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূচ্ছনাদি প্রকাশলা 1৮ ভঃ রঃ ১০।৫৩৯ 
এ রাগগ্যাল হিন্দুস্থানী পদ্ধাতির রাগ কিনা সন্দেহ হওয়ার কারণ এই 
যে পরবত।কালের গায়ক পণ্ডিতদাস, 'ারিধারশীদাস, বনমালনদাস, প্রতাপ 
মজুমদার প্রম,খ অনেকেই ধ্রপদ গান শিক্ষার পর কীর্তন 1শখোঁছলেন কিন্তু 
তাঁদের গানের ধারা শিষ্যবর্গের মুখে এখনও যা পাওয়া যায় তাতে 'হন্দস্থানী 
পদ্ধাতর রাগের পূর্ণ রূপের প্রকাশ নাই। অবশ্য জয়দেবের গীতগোবন্দ, 


১৩৮ 


কীর্তনের গনি 


রাধ মোহন ঠাকুরের পদামতত সমবূদ্রু এমনাঁক শশিশেখর প্রমূখ গায়কদের পাণ্ডং- 
[লিপিতেও 'বাভন্ন রাগের নাম পাওয়া যায়। 

গড়াণহাটি গানে তাল ব্যবহার একট এ্রীতহাবিশেষ। বিলাম্বত ও মধাগীততেই 
দশকোশাী, তেওট, দোঠএকীঁ, একতালি, লোফা ইত্যাদ মৌলিক তালগুলি 
বাবহার করা হ'ত। সাধারশতঃ একই তালে গানের আদান্ত সম্পন্ন হ'ত এবং 
একখানা গ্রান করতেই বহু সময় লাগঠ যার জন্য বর্তমানে যেমন “দান” কল- 
হান্তরিতা* রূপানৃরাগঃ 'পৃবরাগ”, রাগ” ইত্যাদ একটি পালার নাম ঘোষণা 
করা হয় আগে হ'ত পামিনগ দাম” চাট বাঁধও।, কাচা কাঞ্চন”, গোরা ঝড় 
পাঁতিত পাবন”, শবমল হেম+ অগ্ান গঞ্জন” ইত্যাদি একটি গানের নাম । সঙ্গীতে 
বিস্ম্বিত লয় হ'ল উপভোগ্গর বিষয় তাই উশভোগা গড়ানহাি গানগ্ল 
বিলঃ*্বত লয়েই গাওরা হত। বল্হায তালগুল ছল প্রবন্ধ তালেরই অংশ- 
তাল--'দ্বিকল, চত্ুস্কল বৃতিদম্পন্ন বাতিক ও দাঁক্ষণ মগ হিসানে বাবহার করা 
হ'ত। গানের ছিল 'নাদন্ট বম্দেজ, লব 'বিলাম্বত থাকার দবন কথা সংবোগ বা 
গমকাদ প্রয়োগ করে রসস্‌ম্টি করা অনাগাসসাধ্য হিল। একি কিংবদশ্তি শোনা 
ধায় কালনার 'সম্ধ মহাত্মা ভগবানদাসজী »মপরকে। তাঁর বয়ন 'ছিশত।ধক 
ছিল বলে অনেকেরই অনুমান | শতাধিক বসব আগে একদিন বশ্দাব;নর প1ণ্ডত- 
দাসজী তার নিকট “কালিয় দমন" গানাট বড় দশকোশী তালে যথারখাঁত 
শোনালেন । ভশমবানদাসজী চোখের পাতা টেনে খলে মুখ দেখে বললেন 
“নরোত্তমের শিষ্যের মূখে এ গান শুনেছিলাম, একই গন আজ শুনলাম 
তোমার মুখে ।” স্পল্টই বোঝা গেল গ্রীধাম বন্দাবনেব প্রাসম্ধ ভজনাসদ্ধ 
গায়কদের মৃখে যে গান ?কছাদন আগেও প্রচালিত ছিল তাই ন/রোত্তম ঠাকুর 
প্রবর্তত গড়াণহাটি গান। গায়কের নাম ধরে বর্তমানে ঘরাণাপার্থক্য না 
দেখ তে পারলেও গড্রাণহাটি' গান নামে প্রচালত কিছ- ?িকছ: গান এখনও প্রাগন 
গায়কদের মহথে পাওরা যাবে বলে আমার বিবাস। 

অবণ্য মনে।হরসাই গানও গড়াণহাঁটি গানের বোশষ্ট্য রক্ষা করতে স্ক্টো 
করেছে কারণ ম/নাহরশাহণী পদ্ধাততে গ্রানের প্রথম চরণের পূবর্থি ও উত্তরা 
[বলাম্বত তালে গড়াণহাটি ধারা£ই গাওয়। হয়। পর সহজবোধ্য করবার জনা 
নহঙ্জ তালে, সহজ্জভাষা প্রযুস্ত আখর সংযোজনা করে অন্গ সময়ের নপোই 
গানখানা বিশ্লেষণ করে থাকেন । তা ছাড়া ময়নাডালের প্রাঠীনতম গারক 
নূসিংহানম্দ 'মল্র ঠাকুর ছিলেন মনোহরশাহীর প্রবর্তকদের একজন, কিন্তু 
পরবতীকালে ময়নাডা-লর প্রাসদ্ধ যে কয়'ট বড় দখকোশণ গান জাছে সেগঠলর 
[কছু কছুকেও গড়াণহাটি গান বলা হ'ত। অনেকে মনে করেন প্রপদ আর 
খের।লে যেণন পার্ক, গড়াণহাট আর মনোহরসাইঠেও অনুর:প পার্থক্য । 

গড়াণহাটি গান যধার্থভাবে শিক্ষা বরে যাঁরা ধরে রাখতে চে্টা করোছিলেন 
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তাঁদের মধো বন্দাবনে প্রাসিম্ধ ছিলেন- ভান্তচরণ দাস, পণ্ডিত্দাস, 'গিরিধারী 
দাস, নিতাইদাসজপ, হরেকৃষণ দাস, ডাঃ গৌর ঘোষ প্রমুখ । বগুগদেশে যারা এ গান 
ধথার্থভাবে শিক্ষার চেষ্টা করোছলেন তাঁদের বেশশর ভাগই নবন্বীপচরণ ব্রজবাপশ 
মহাশয়ের শিক্ষাধীনে । এদের মধ্যে ছিলেন- খগেন্দ্রচন্দ্র মিন্র। ডাঃ ইন্দৃভূষণ 
বসু? বিনয় ম.খোপাধ্যায়। পরেশচন্দ্রু মজ.মদার প্রমুখ । আর এখনও আছেন 
কল্যাণী মৈত্র । অন্যদিকে গদাধরদাস বাবাজীর সূত্র ধরেও গড়াণহাটি গন 
কাঁলকাতায় ছড়ায়-_-এ ধারায় ছিলেন সংরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই গুহ, নিতাই 
আঁধকারী, ভৈরব ঘোষ প্রমহখ এবং সেইসব সূত্রে কিছু কিছু গান শোভনা 
চৌধূর” বৃন্দাবন বাঁণক, "দ্বিজেন দে প্রমূখ কাঁতপয় গায়কের কাছে এখনও 
আছে। 
গড়াণহাটি বলে পরিচিত বেশ কিছ: গান এখনও শুনতে পাওয়া যায়। 
যেমন 
(ক) বান্যলশঈলা পায়ে : 
১। ওগো রাণী দে দে নবনী আন দেমা। (তেওট) 
২। ওগো রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুঁড় দিয়া (মধ্যম ) 
(খ) গোম্ঠলশলা : 
১। হইল অধিক ত্লো অঙ্গনে করিছ খেলা ( একতাল ) 
২। জাগিতে ঘহমাতে হেরিয়ে তোর কাল বরণ (») 
৩। গোপ!ল নাকি যাবে দঃর বনে (মধ্যম দশকোশব ) 
৪1 এ দধ মন্থনকালে ( বড় দশকোশশী ) 
৫&। বাজত সব গে বাজনা ( শশিশেখর ) 
৬। যাদ আমার নবীন রাখাল (আড়) 
৭। নীলপণত ধড়া নন্দ ( মধ্যম ) 
৮। হের আয়রে বলরাম ( একতা ) 
৯। গোঠের মুরলীধ্বাঁন শ্রবণে পশিল গেল ( বীরবিক্রম ) 
১০। যায় পদ রাহয়া (দুঠকী) 
(গ) শ্রীকুশ্ড মিলন : 
১। রাধিক্কা রূপসী লইয়া তুলসী ( একতালি ) 
ই। সৌন্দর্য অমৃত সিম্ধ (মধ্যম দশকোশী ) 
৩। নিজগহে সখীসঞ্গে রসবতখ রাই ( তেওট ) 
(থ) খেলা গোষ্ঠ : 
১। যমুনাক তারে ( দাসপা!রণ ) 
২। খেলে রাম খেলে রাম (বীরবিরুম ) 
৩। খেলা সমাধিয়া (.তেওট ) 
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৪। রামকানাই যম-নারি তরে ( তেওট ) 
€। আজ খেলায় হারিলা কানাই (একতা'ল ) 
৬। এত বড় মিঠ লাগে ভাইরে কানাই (দাসপ্যারণ ) 
€৩) উত্তর গোচ্ঠ : 
১। গোখংর ধাল (তেওট) 
২। পশ্য মিলতি বনমাল? (দাসপ্যারী ) 
৩। কোন বনে গিয়াঠছলে ওরে রাম কানাই (মধ্যম ) 
৪1 ওনা নন্পরাণনী ভানে আনন্দ সাগরে (দাসপ্যার? ) 
& | ওমা নন্দরাণশ গোপাল কি জানয়ে মোহনগ ( তেওট ) 
(5) র্‌পানুরাগ : 
১। অরহাণত চরণে 7 
২। চূড়াঁট ঝাঁধয়া 1 
৩। অঞ্জনগঞ্জন ৮ (মধ্যম দশকোশশ ) 
9। বেলি অসকালে ূ 
&। কানু সে বিনোদ রায় ) 
এ ছাড়া বেশীরভাগ দাগ গানগুলিই গড়াণহাঁট গান। 


৯। মনোহরসাই গান 


কর্তন গানের প্রসঙ্গ আলেচনা করতে গেলে প্রথমেই অনেকের মনে আগ্রহ 
দেখা যায় 'মনোহরসাই' এবং “গরাণহাঁটি” এই কীর্তন ধারা দুশট সম্পর্কে 
আলোচনা করবার । গানের এই নাম দুশট কীর্নের ইতিহাসকে নূতন করে 
চেনার প্রবাত্ত জাগিয়ে দেয় : হন্দুস্থানী গায়ক-বাদকদের সংস্কার অনুসারে 
'মনোহরসাই' এবং গ্গড়াণহাঁটি'কে কীর্তনের ঘরাণা বলে স্বীকার করা হয়েছে । 
কনের ক্ষেত্রে ঘরাণা শখ্দাট কতটা প্রযোজ্য তা বিচ।রের কথা । ঘরাণা বলতে 
কোন একাঁট নার্র্ট পাঁরবারের সূত্রে কোন একটি নির্দঘ্ট স্থানে এক 
ধরণের সঙ্গীতের আশ্রয়ে, প্রকরণ বোঁশিষ্ট্য বজায় রেখে নবায়নীবণত্তর পেরণায় 
সেই সঙ্গণতধারায় নূতন সংযোজন বা বিন্যাস পদ্ধাতিতে স্বকীয়তা সৃষ্টিকেই 
বোঝায় । এই ঘরাণা শখ্দাট সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয় খেয়াল গানের ক্ষেত্রে । 
যেমন-কাওয়।ল বচ্চে ঘর(ণা স:্ট করেন শাবমন্ত ও বলা নামে দু'ভাই ; 
উত্তরপ্রদেশে আিগড়ের নিকটে কালে খাঁ ও চাদ খাঁ এ দ-'ভাই লসংষ্টি 
করেন আন্র।ওলি ঘরাণা ; আবদ:ুজসা থাঁ ও কাদের বক্স নামে দৃ'ভাই সৃষ্ট 
করেন গোয়ালিয়র ঘরাণা, শ্যামরঙ্গ ও সরসরঙ্গ--এ"দুই ভাই সথ্টি 
করেন আগ্রা ঘরাণার একটি ধারা ? মইন; খান ও জোরাবর খান নামে 
পুস্ভাই সৃদ্টি করেন ফতেপুর পিক্কী ঘরাণা। প্রপদ গানের ক্ষেত্রে কিন্তু 
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ঘরাণা শব্দটি প্রচালত ছিল না। পেক্ষেন্রে ঘরাণাকে বলা হয় “বাণী” । যেমন- 
'ডাগরবাণখ, খাশ্ডারবাণপ, নওহরবাণ৭, গওহরবাণধ ইত্যাদি । তেমনি কীর্তনের 
ক্ষেত্রেও ঘরাণা শহ্দটি তেমন প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে 
গ্রাচগন গায়কগণ গানের পারচর দিতে উল্লেখ করঠেন- এটি মনোহরসাই ঘরের 
গান, এট গড়াণহাঁটি ঘরের গান : এই “ঘর শব্দটি খেয়ালের “ঘরাণা" শব্দাটর? 
সমার্থবোধক হলেও প্রাতিশষ্দ নয়। গানাটর আভিজাত্য বোঝাবার জন্য "ঘর' 
শব্দটির ব্যবহার । কিন্তু এ শন্দাটর সত গানটির স্রষ্টার পরিচয় প্রকাশের 
কোন চেষ্টা নাই। কণও্নের পদরচাঁয় তা মহাজনগণ প্রায় সকলেই কন বেশ? 
গাগনুক হলেন । স্বভাবতই তাঁদের রাঁচিত পদাধ্লীতে সুর ও তাল সংযোজনের 
দাঁয়ত্বও তাঁদেরই থাকত । অন্যথায় অপর কেহ এ সুর সংযোজনা করলেও তার 
পদরচাঁয়তার ইচ্ছানৃায়শ বা মনোমত হ'তে হ'ত ॥ গরবঙ+কালে গান ট 'নার্দিঘট 
সরে সর্বব্রই গাওরা হ'ত এবং প্রচারিত হ'ত। বৈধব গায়কগণ সকলেই 
মোটামুটি প্রানীনপন্থী, তাই যে কোন পাঁরবর্তনকে অনায়াসে তাঁরা মানঠে 
পারেন না। পর্দ, সুর এবং তাল-_-সকলই ঘ,দ 'নার্দিস্ট থাকে তবে আর ঘরাণা 
সষ্টির সূষেগ কোথায় ? কিন্তু “ঘর? শব্দাট 'মনোহরসাই” গড়াণহাঁটি' ইত) 
ক্ষেত্রে কি কি বোঁশপ্টযের জন্য প্রযোজ্য তা আলোচনা প্রয়োজন । 

মনোহরসাই' গান সংস্টির ই।তহাপ সম্পর্কে বাভন মত আছে । প্রথমতঃ 
ধরা হয় এ গান স:্ট হয়েছে কাটোয়ার নিকটবত+ অঞ্চলে- শ্রীপাট শ্রীথণ্ড 
ত্ঞানদাস কাঁদড়।, জাঙ্গীগ্রাম ইত্যাদি এই অঞ্চলের কতিপ্র গ্রামকে কেন্দ্র করে। 
এ অগুলাটি 'মনোহরশাহশ” নামক পরগণার অন্তর্গত সেজনাই এ কীর্তনের 
ধারাকে 'মনোহরসাই' বলে আভহিত করা হয়। এর মূল শ্রষ্টাদের মধ্যে ছিলেন 
জ্ঞানদাস, রঘ.নম্দন আচার্য, নপংহানন্দ মত ঠাকুর, মঙ্গল ঠাকদর প্রমহখ 
ব্যান্তগণ। এট খুবই গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত কারণ এর এীতহাসিক সমর্থন আছে। 
গ্বতীয় মতটিতে বল। হয় মনোহরদাস নামক একজন বিখ্যাত পদরচয়িতা এবং 
গায়ক যে সংগতধারা প্রবর্তন করেন তারই নাম মনোহরশাহনী গান। কিন্তু 
মনোহরদাসের পদসংখ্যা খুবই অঞ্ণ, তা ছাড়া কীর্তনীয়াদের মৌলিক 
ইতিহাসেও মনোহরদাসের তেমন গায়কী কৃতিত্বের মোটেই উল্লেখ নাই। তাই 
সেই মনোহরদাস কীর্তনের এক'ট বিুশষ ধারা প্রবর্তন করেছেন তা খুব সুস্পণ্ট 
নয় বলেই গ্রহণযোগ্যও নয় । 

'নোহরশাহণী, নামটি পাথগত নাম, গায়ক-বাদকগণ যে নাম বলে থাকেন 
তা হ'ল গনোহরসাই,। এ গানের ধারা একটি 'নার্দ্ট অঞ্চলে গড়ে উঠলেও 
কুমশঃ বর্ধমানের এ নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া বর্মান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ইত্যাদি 
ভঞ্চলেও ক্রমশঃ প্রসারলাভ করে । ন:সিংহানন্দ মিত্র ঠাকুর ছিলেন মনোহরসাই 
গ্রানের একজন প্রবশক। তান পরবর্তীকালে বীরভ,মের 'সডীঁড়র 1নকটবত 

! 
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ময়নাডাল" গ্রামে বদবাস করেন, সেখানে শ্রীনতাইগোর বিগ্রহ স্থাপন ও সেবা 
প্রকট করেন। তদবাধ প্রথমত কণর্তনক্ষেত্তরে 'ময়নাডাল' গ্রামের প্রাসাম্ধ সর্বজন 
বিদিত। ময়নাজলের ধারাতে গায়ক ও বাদক সমভাবে জন্মলাভ করেছেন । 
পবনো দিনের বেখঈর ভাগ প্রাঁপদ্ধ বাদকই ছিলেন ময়নাডালের এবং সেজনা 
বলা হ'ত--উত্তরখণ্ডের বায়ান আর দাঁক্ষণথণ্ডের গাধান”- এরাই পাঁসদ্ধ । 
এই উত্তরখন্ডের বাদকদের ক্ষেলে আগর বা মৃল ওস্তাদ বলতে প্রহাও 
নিকুঞজীবহারশ গিল্র ঠাকৃবের কথাই প্রাসণ্ধ | ময়নাভালেল এই শিকঞ্ীবহাবশীর 
খোলবাদন নিয়ে একটি জনশ্রাত প্রচলিত আছে । একদিন সকালে অনা 
কোন এক গ্রামে গানে যোগদান করার জনা শ্লীখোল কাধে নিয়ে নিকঞ্জাবহারী 
চল্লছেন। এমন সময় মারের মাঝখানে একটি রাখাল বালক তাঁর পথ র.দ্ধ করে 
তাঁর বাজনা শুনতে চেয়েছেন । বহু চেস্টা করেও বালকাকে 'নরস্ত করতে ন। 
গেরে লীখোলাঁট খুলে সামান্য একট: বাজালেন। বালকট বাজনা শংনে মুগ্ধ 
হয়ে বললেন-_“গাকৃর, আমার  িছ;? নাই তুমি এই কাঁচুলীটা নিয়ে মাও ।” 
কোমরে বাঁধা চাদরটি 'দিয়েই তিনি কোথায় অন্তাহত হয়ে গেলেন । নিক্জ- 
বিহারীরও সংঁবং 'ফিরলঃ তাকাতেই দেখলেন সঘ তখন পাটে গেছে, তায় 
অপরাহ্ন বেলা । মন খারাপ করে বাঁড় ফিরে গিয়ে নিকুঞ্জবহারী শুয়ে গড়লেন, 
পরে স্বগ্নাদেশে জানতে পারলেন মহাপ্রভ্‌ স্বয়ং শ্রোতা হিসাবে বাজনা শুনলেন 
এবং তাঁরই গায়ের উড়ানী 'নিকংঞ্জাঁবহাবীকে দিয়েছিলেন । এমন আরও 
অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে ময়নাডালকে কেন্দ্র করে। এই ধারার অর্থৎ 
মনোহরসাই ধারার বাদকদের মধ্যে অনেক প্রাঁপদ্ধ বাদক ছিলেন৷ তাঁদের মধ্যে 
শেষ যাঁদের আমরা সন্ধান পাই তার মধ্যে ধরণশধর মিত্র ঠাকুর, নয়নাডালের 
বাঁজয়ে ি্কর দান, রাসাবহারশ মিত্র ঠাকুর মহাশয়ের বাঁজয়ে ছিলেন : তা 
ছাড়া ময়নাডালে গীত শদ্য শিক্ষার টোল আজও আছে । যে কোন ব্যস্তি গান বা 
বাজনা শিক্ষার উদ্দেশ্যে মযননাডালে গেলে তাঁদের থাকা থাওয়া ইত্যাদির 
যথারশীতি ব্যবস্থা আছে এবং গান-বাজনাও অনায়াসে শিখতে পারেন । 

গানের দিক থেকেও য়নাডাল' হ'ল কীর্তন গানের একটি পাঁঠস্থান । কারণ 
এখানে অনেক-গায়ক বাদক জন্মগ্রহণ করেছেন, তনেক গান এখানে কৃত রূপ 
পেয়েছে । নংপিংহানম্দ মিত্র ঠাক,র, মঙ্গল ঠাকুর প্রমুখের পময় থেকেই 
ময়নাডালে গান সংস্টি, গান নিয়ে গবেষণা, আখর জংযোজনা তালের বিন]া4 
এবং মল গড়াণহাটি ধারার আশ্রয়ে গানগুলর কলেবর ব:দ্ধর প্রচেষ্টা হয়েছিল । 
সবশেষ পযায়ে ময়নাডালের যেসব গায়কদের নাম উজ্লেখযোগ্য তাঁন। 
হলেন প্রয়াত রাসাবহারণ মিত্র ঠাকুর, প্রয়াত নবগোপাল শরিপ্র ঠাকুর, গোবিন্দ 
গোপাল মিত্র ঠাক:র, নদীক়ানন্দন 'মন্র ঠাক:র প্রমুখ । মনোহরসাই গান সমগ্র 
অগ্চলকে আশ্রর করেই 'বিকাশলাভ করেছে তব: ময়নাডালের অবদান এক্ষেত্রে 
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যথেষ্ট । এখনও ময়নাডালের 'িছ কিছু মনোহরসাই গান স:প্রাসম্থ । ময়না- 
ডালের বড় দণকোণা থ;বই প্রাসম্ধ গান বলে গণ্য হ'ত । “জরে জয়রে গোরা” 
“মনীদ।ম' ইত্যাদি প্রাসদ্ধ বড় দশকোশণ গানগলিকে গড়াণহাটি গন রূপে 
গণা কতা হলেও এগুলির মূল স:র ময়নাডালেরই সষ্টি, সেজন্য এগ:লি 
ময়নাডালের গান বলেই পাঁরচিত। অনুরূপ আরও একাটি ছাগ্পান্ন মান্তরার এক 
আবর্তের বড় দশকোণী গানের সন্ধান এ ময়নাডালের ঘরেই আছে । ওঁটিও 
মনোহরসাই গান বলেই গে।বিশ্দগোপাল মিত্র ঠাকুর মহাশয় বলে থাকেন । তাই 
মনোহরসাই গান সংঘ্টি ও বিক্কাশের ইতিহাসে ময়নাডালেৰ ভূুমকা সবাঁধিক 
উল্লেখযোখা । 

ম-নাহরসাই গানের ধারা ক্লমশঃ বিস্তারের ক্ষেত্রে শ্রীপাট শ্রীথপ্ডর অবদান 
[বশেষডাবে উল্লেখ.যাগ্য । বধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবতা এই 
গ্রামটি । কাটোয়া থেকে বাসে বাব. কে আর-এর ছোট ট্রেনে যেতে হয় । শ্রীচৈতন্য- 
দেবের সমসামাঁয়ক তাঁর নিকট পার্ধদ নরহরি সরকার, অপর নাম সরকার ঠাকুর 
এবং পূর্বলীলার মধুমতঁ জম্মগ্রহণ করেন এই শ্রীখণ্ড গ্রামে । এই গ্রামটি খুবই 
প্রাসদ্ধ এখানে রঘহনন্দন আচারে রও জন্মস্থান, তা ছাড়া অদূরে জাজীগ্রাম 
শ্রীনবাস আচার্ষের জ্মস্থান । মধুমতাঁর ?নকট মধুপানের জন্য চাঁহদা মিটাতে 
যে দীঘি কাটা হয়েছিল তা এখনও আছে। শ্রীপাট শ্ত্রীথণ্ডে সেব্য 'বিগ্রহ 
প্লীগোরসম্দর এবং নিত্যানন্দ। শ্রীচৈ তনাদেব এই শ্রীথণ্ডের বড়ডাঙ্গ।র মাঠে 
এসোঁছলেন। সেই 1তাঁথকে স্মরণ করে আজও শ্রীথণ্ডে প্রাসম্ধ কীত'ন মেলা হয়ে 
থাকে এই বড়ডাত্গা উংসবে । সংপ্রাগীনকাল থেকে এখানে প্রাচীন গ্রায়ক- 
বাদকগণ সকলেই উতনবে আসতেন এবং থাকতেন। সেই সুত্রে যেসব নতুন 
এবং প্রাসদ্ধ গান শোনা যেত সরকার ঠাকুরের বংশধরগণ বা মহাপ্রভুর সেবকগণ 
সে গান শিখে সংরক্ষণের চেষ্টা করতেন । তাই সকলেরই চেণ্টা থাকত এই অ।সরে 
ধকছ: নূতন গান গাওয়া যায় কনা । যেসব মেলার সূত্রে মনোহরসাই গান 
1বস্তারলাভ করে বড়ভাগ্গার মেলা তার মধ্যে সংপ্রাসদ্ধ। এই শ্ীপাটে ব্যবস্থা 
ছিল যে কোন ব্যান্ত গান বা বাদ্য শিক্ষা করতে গেলে এখানে থাকা খাওয়া এবং 
শিক্ষার সূব্যবস্থা বরা হত। সরকার ঠাকুরের গান নরোত্বম ঠাকূর, নরহরি 
চক্রবতর্ণ, রামচন্দ্র কাবরাজ, গোবিদ্দদাস প্রমুখের খুবই ঠিয় ছিল। সেজন্য 
তাঁর িহ গিছ_ গান গড়াণহাটি গান বলে এখনও প্রসিদ্ধ । তা হলেও মনোহর- 
সাই গানের মূল উদ্ভাবকগণ অনেকেই এখানকার লোক, সেজন্য মনোহরসাই 
গানই এখানে বেশশ িদ্তারলাভ করে । এ বংশের ধারকদের শেষ খ্যাতমান পূরুষ 
ছিলেন প্রয়াত গোরগণানন্দ্ ঠাকুর এবং সেই সময়ের বাদক ছিলেন সরেম্দ্রনাথ 
কাঁবরাজ, রচাঁয়তা কবিদের মধ্যে ছিলেন রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ব্ণী প্রমুখ । 
এখানে থেকে বাঁরা গান শিখে গেছেন তাঁদের শেষ পধাঁয়ের গায়কের মধ্যে 
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শছলেন প্রয়াত হরিদাস কর, পঞ্চানন ভষ্রাচাষয প্রমৃখ কয়েক জন। 

মনোহরসাই গান রাঢ় বাংলার একটি 'নার্দস্ট অঞ্চলকে 'ভাত্বি করেই গড়ে 
উঠেছে, মুর্শিদাবাদ জেলা এঁ বিষয়ে সবাধিক উল্লেখযোগ্য । এখানে বিশেষ 
বিশেষ কয়েকটি গ্রামসংত্রে ধারাটি বিকাশলাভ করে। যেমন 'পাঁচথ্ পি" গ্রাম । এ 
গ্রামের বেশীরভাগ লোকের এককালে মল পেশাই ছিল ম্‌লগায়েনী, দোহ।রী বা 
বায়েনী করা। এই পাঁচথ-াঁপর প্রধান এবং প্রাচীনতম গায়ক ছিলেন চন্দজ?' তাঁর 
আসল নাম ছল কৃষণদয়াল চন্দ । তান বহ্‌ গান শিখেছিলেন এবং কিছ কিছু 
গানের সুর সৃম্টিও করেছেন। তেওট তালের একটি 'নাদ্ট জাত সংর--অর্াৎ 
খাণ্ডিতা গ্রানের--ভালই হইল আরে বন্ধ? কংঞ্জভত্গ গানের “শারী শুক দহ 
জনে” “কানন দেবতা হোর' ইত্যাঁদর সহর- চন্দজীর সংন্ট, এজন্য 'পাঁচথাপর 
তেওট প্রাসদ্ধ' বলে একট প্রবাদ আজও প্রচালত আছে । এছাড়াও পাঁচথ্‌পির 
একতা লিও প্রাসম্ধ। এখানকার বাদকদেরও এককালে গ্রাসাম্ধ ছিল। পাঁচথুপির 
খোলের মাঁট আজও প্রসিদ্ধ । এ মাটির খোলের ধান খুব মিছ্টি এবং সহজে 
নোনা ধরে না। মনোহরসাই গান সছ্টি ও প্রচারের আরও একটি বিশেষ কেন্দ্ 
হ'ল মরার্শদাবাদের মহনিয়াডাহ গ্রাম । এখানকার প্রাসদ্ধ গায়কদের মধ্যে 
ছিলেন দামোদর কুণ্ডু যিনি “এ বায়? হারুয়া নাগর, যেতে যেতে আবার ফিরে 
চার” হোরর একটি গানে এই আখর সংষুন্ত করে ভাবসূষ্টির মাধ্যমে 
বৃ্দাবনের আসরের সকল শ্রোতাকে উঠিয়ে ধমনার দিকে নিয়ে চলে গেলেন । 
রাগ্াশ্রত গানে এই দামোদর কণওর প্রাসাদ্ধ সর্বজনাবাদত । রাধিকা সরকার 
অলৌকিক সমন্রে তাঁর গান শিখতে পেরেছিলেন ঘরে বসে । এখানকার দঠু্‌কণ 
এবং আড় তাল খুবই প্রাসম্ধ | যাঁদও পরবশীকালে অবধোত বাঁড়ুজ্জে মশাএর 
দৃঠুকশ খুব রসাল ছিল। বাঁড়ছ্জে মশাই দূঠুকীতে গাইতেন ছেড়ে ছেড়ে 
খুব বেশী গমক ব্যবহার করে । করূপ হেরিন: মধুর মুরতী”--ইত্যাঁদ সুরের 
দুঠকী ছিল বাঁড়ুজ্জে মশাইর মুখে ভাল আর “সজনী ও ধনী কে কহ বটে" 
কিংবা “বৃষভানু কূমারী নন্দকমার' ইত্যাঁদ দুঠুকশী গানের সুর দ।মোদর- 
কৃণ্ডুর সৃষ্টি বলেই ঘোষিত । তা ছাড়া এ গ্রামের গায়কদের সূত্রে নানাধরনের 
তুক গানের প্রচার হয়েছে । এ গ্রামে বড় বড় বাদকও সৃস্টি হয়েছেন। যেমন 
বৈষবচরণ দত্ত, রাম কনডে প্রমুখ এবং জশীবত পধযাঁয়ে শ্রীব্রজরাখাল দাস। 
বাঁড়জ্জে মশাইএর দ.ঠ:কী প্রাসিত্ধ ছিল সত্য কিন্তু তিনি সুর সৃষ্টি করেন নাই। 
1তাঁন 'ছলেন মাতুল 'বাপনাবহার”, দামোদর কৃণ্ড;, রাঁসক দাস প্রমৃখ 
কণ্তন+ম্নানের ছাত্র । মনোহরসাই গানের মুখ রাসক দাসের খুবই রসাল 
1ছল। বাঁড়ুত্জে মশাই পণ্ডিত ছিলেন এবং রাঁক দাসের ছান্র হিসাবে গানের 
যে মুখ তিনি পেয়েছিলেন অন্য কোন ছাত্র তা পায় নাই। বাঁড়ুজ্জে মশাইর 
বীপ্রয় ছান্রবর্গের মধ্যে আছেন শন্তিপুরের পণ্জানন দাস, দৃপুকৃরিয়ার প্রাসম্থ 
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বাংলার কীর্তন গান 


কণর্তনীয়া শ্রীনম্দকিশোর দাস, তা ছাড়া ছিলেন প্রয়াত গোর দাস, সারাজীবন 
দোহারের খ্যাতি নিলেন তান কিন্তু গানের ছিল অপূর্ব মহখ। 

কৃফদাস কাবরাজ মহাশয়ের জম্মপ্থান শ্রীপাট ঝামটপুর, রেল স্টেশন, 
ঝামটপুর বহরান, [ানিকটবতর্ণ গ্রাম দাক্ষিণথণ্ড । এই গ্রামে একটি পারবারের 
সূত্রে মনোহরসাই গান বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে। এ পরিবারাটির সূত্রপাত 
প্রাচীনকাল থেকেই হয়েছিল সন্দেহ নাই তবে এদের গ্রপসাদ্ধি স্থাপিত হয় 
অন:রাগাদদাসের আমলে । তাঁর পাত্র রাঁসকদাস মনোহরসাই গানের একজন 
প্রবাদপুরুষ । তাঁদের ধারায় রাধাশ্যাম দাস, নন্দ দাস প্রমুখ অনেকে ছিলেন । 
এ'দের মুখে গানের দশা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার । যেমন ছল প্রত্যেকের 
কণ্ঠের জোর তেমন আখর ও ঘটকালি দিয়ে গানকে পাঁরপূ্ণ করতেন। অপূর্ব 
সুরের ভিয়ান করে অদ্ভূত দশা সং্টি করতেন। গানের দশার কথা উল্লেখ 
করতে গেলেই রাঁসক দাস আর গণেশ দাস । রসিক দাস ছিলেন বড় গানের গায়ক 
এবং বড় গানের আশ্রয়ে রসমঘন্ট কারক আর গণেশ দাস ছিলেন “কোকিল- 
কণ্ঠি'। সংরের ভাত ছাড়িয়ে গানকে জীবন্ত করে তুলতেন এবং পরিবেশকে 
প্রকট করে তুলতেন। তা ছাড়া মনোহরগাই গানের গেষ্ভ গায়ক এবং আজও 
প্রাতঃস্মরণনয় বলে যাঁদের নাম উল্লেখ করা যায় তাঁরা হলেন--রাধকা সরকার, 
ফটিক চৌধুরণ, অন্ধ শিবদাস, আখাঁরয়া হারদাস, রামগোপাল আচাযণ হরি 
আচার্য” প্রেমদাসঃ গণেশদাস, আরও পরবতঁ“কালে ছিলেন-_শচীনন্দন ঘোষ ও 
তাঁর পত্র কমল ঘোষ, আখরিয়া হরিদাসের পত্র দাইহাটের গৌরগোপাল, 
ষতাঁনদাসের ছাত্র নবদ্বীপের প্রয়াত রাধারমণ কর্মকার (আদি বাঁড় ঢাকা জেলার 
বিক্ুমপহরের সিরাজাবাদ ) ধ্রুব দাস ও তার পূুত্র রামকৃষ্ণ, দক্ষিণখণ্ডের যামিনী 
মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপের রাধাচরণ বাবাজী, মুর্শিদাবাদের দুঃখভঞ্জন সান্যাল, 
কলকাতায় গোয়াবাগানের রাধারমণ বাবাজী, রাসাঁবহারী মিত্র ঠাক:রের ছাত্র 
কানাইলাল গুহ, পূর্ববঙ্গের উথলীর প্রাণাধক গোস্বামী । এ ছাড়া গোস্বামী 
বংশের অনেকে ছিলেন যাঁরা মনোহরসাই গড়াণহাটি দু” ধরনের গানই বিশেষ 
শিক্ষা করেছিলেন । এ"দের কাছে অনেক বড় বড় গান রক্ষিত ছিল। এমন, 
গোস্বামী সন্তানদের মধ্যে ছিলেন হাওড়া রামকৃফণপুর গোঁসাইবাড়ির 
গোরগোপাল গোস্বামী, তাঁর পুত্র মদনগোপাল গোস্বামশ এবং অন্যেরা, নবদ্বীপ 
নাঁণপুরের আনন্দগোপাল গোস্বামণ, রামগোপাল গোস্বামণ প্রমুখ, বহরমপুরের 
নিতাই গোস্বামণ, নবদ্ছীপের বড় প্রাণগোপাল গোঙ্বামণ (মঙ্গনমোহন বাড়ি ), 
যদ-গোপাল গোস্বামন প্রমুখ । 


বৈশিষ্ট্য £ 


মনোহরদাই গানের কতগুলি লক্ষণীয় বোঁশষ্ট্য আছে যার 'ভীত্তিতে এ গানকে 
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কীইনের গান 


গড়াৎহাটি গান থেকে অনায়াসে পৃথক করা যায়। 

প্রথমতঃ মনোহরসাই গান রূপ পারিগ্রহ করে এবন একটি প্র্ষ্টার ফলে যে 
প্রচেষ্টা ছিল কীর্তনকে ঘরে ঘরে পেশছে দেওয়ার অথাৎ যথার্থভাবে গণমখী 
করে তুলবার | শ্রোতাসাধারণের মনোহরা ব্াত্ত অথৎ মনোরঞ্জন করবার চ্‌ড়াম্ত 
প্ররাস এ গানের শৈঞ্গিসক কৃশলতায় লক্ষণীয় বৈ।শন্ট্য । ফলতঃ শিজ্পশর অপার 
স্বাধীনতা থাকে এ গানের ক্ষেত্রে । এজনাই [বিভিন্ন স্ময়ে বাভন্ন ধরনের 
আখর, ঘটকা'লি, পর্যায় প্রকরণ তৈরা হয়েছে । 

দ্বিতাঁয়তঃ, দলবদ্ধ হয়ে ন। গ।ইলে মনোহরসাই গানের প্রকত রূপ ফুটে 
ওঠে না। 1'রদোহার, বাঁ দোহার, কান দোহার, শর বারান, বাঁয়াটি, কোল 
বায়ান ইত্যাদ পরিভাবাগংলি মনোহরসাই গ্ানেৰ সূত্র থেকে জন্মেছে। 
সকলেন সমবেত গ্রচেন্টা থাকে বলেই সূষ্টাট সমদ্ধ হয়ে উঠে। তাহাডা মূল 
গায়েনের মননপ্র।ক্রাটির সুযোগ থাকে বেশী, ভেবে ভেবে আখর, সর, ছন্দ বা 
রসের কথা সংযোজন করার সুযোন পান। এ যৌথ প্রকরণে যে যাঁর অংশে 
সকলেই খুব মূল্যবান কারণ দোহার, বায়েন ইত্যাদি যে-কোন অংশ ন্যন 
হল সমগ্র অনুষ্ঠানাটর গ:রংত্ব নম্ট হয়ে যায়। 

তৃতীয়তঃ মনোহরসাই গানের সূত্র ধরেই পালাগান বা লীলাকীতনের 
সূচনা হয়। ভিন্ন ভিন্ন পদ্গান গাইবার রও হ'ল গড়াণহাটি যেঞন্য এ গানের 
আখর কম গাম্ভগর্য বেশী কিন্তু মনোহরসাই পদ্ধতি গৌরচন্দ্রিকা থেকে শুরু 
করে মিলন পধন্ত সমগ্র ললাপ্রচ্্মাট মহাজন 'বিরচিত 'বাভন্ন পদাবল'ী 
সংষ[জন করে পধণর করে ন।টকীয়ভাবে গাওয়াই নিয়ম । রাধাকৃষ্ণ লীলা- 
প্রসঙ্গের ঘটনাটি কোন শাস্ত্রীয় বা পুরাণের সত্র ধরে স্থির করে নেওয়া হয় ॥ 
যেমন-_রাসলালা, মাথ.রলণীলা, ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের সূত্র থেকে ; নৌকাবিলান 
বড় চন্ডীদাসের প্রীকৃষ্ণকীর্তন” ও মালাধর বপুর “ীকষ্াবজয়” গ্র.দ্থর 
পরিশিন্টের সূত্রে এবং প্রচলিত লোকগাথার সূত্রে ; মান বা কলহাম্তরিতা--কাঁব 
জয়দেবের গীতগোবিশ্দের সুত্রেঃ তাছাড়া কালোচিত লীলাপ্রসগ্গ গোগবামণীবগের 
চিন্তা ও কজপনার সমন্রে। খতু উৎসবের 'বাভিন্ন লশলাপ্রসত্গ গোস্বামণীব্থ 
প্রণীত বিভিন্ন লীলাগ্রন্থের আশ্রত যেমন গেবিন্দলীলামত, গোপ'ল চম্প-, 
আনন্দবন্দাবন চম্প, দানকেলি কৌম-দা, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব ইত্যাদি গ্রন্থের 
সুত্র থেকে বিষয় উদ্ধার ও ত্রনুপাতিক পদ সংযাজন করে পালা সস্ট করতে 
হয়। িন্তু অনেক »ময় পালাকে পণয্িত রুপ দেবার উপযোগী পদ পাওয়া 
যায় না বা সম্ট হর নাই- সেক্ষেত্রে গায়ক অন্তরা কোন তুক গান বা 
ঘটকালি ঝ/ৰহার করে গানগহ্ল »ধকলনের "বা গ্রদ্থনার সত্তর পাঁচ করেন। 
সমল্ত সংকলনাঁটি যতই নাটকধয় হয়, গায়কের বাচনভঙ্গীতে রসসূ্টির প্রচেষ্টা 
যত্ই ফুটে উঠে, বিষয়ট ও গানের ধারাটি ততই জনাপ্রর হয় । তাই মনোহরাই 
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বাংলার কীতন গান 


গানের ধারা যৌথ সঞ্গীতধারা হিসাবে বিশেষ জনীপ্রয়তা লাভ করে। 

চতুথতঃ মনোহরসাই ধারায় গানপ্রসহ্গ অপেক্ষা লীলাপ্রসত্গের উপর 
গুরুত্ব বেশী থাকার লীলাবন্যাসের সূত্রে রসের নানাবধ প্রকরণ সৃষ্টি 
হয়েছে। নানা ধরনের 'মিলনপযয়িও সষ্টি হয়েছেঃ যেমন মালিনী মিলন, 
যোঁগিনী বেশে মিলন, দেয়াসনী বেশে মিলন, সংষ'পূজাচ্ছলে মিলন, কলাবতন 
মিলন, পেটারী মিলন, বেদেনী মিলন, সুবল মিলন, চিন্রপটে মিলন, তমালে 
মিলন তাছাড়া নানাবিধ ভাবসম্মেলন, এসবই মনোহরসাই গানের ধারা প্রচলনের 
পরে ক্রমশঃ সন্টি হয়েছে । এ প্রভাবগুল 'বাভল্ন পালা প্রকরণে সংযস্ত হওয়ায় 
'কছ কিছু চটলতাও স্টি হয়েছে । “তিকগান'গুলিরও জন্ম মনোহরসাই 
ধারার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই হয়েছে। গানগযীল তুক* অথথ এ গানের 
পদকতার নাম অজ্ঞাত কিন্তু সুরের বিচারে খুবই বধিক্। ভাল “তুকগান' 
জানা না থাকলে পালার গাঁথুনী ভাল করা যায় না এবং মনোহরসাই গায়ক 
1হসাবে প্রাতষ্ঠা পাওয়া যায় না। 

পণ্চমতঃ, কীত'নের প্রচাঁলত সত্গীতধারাকে বিশ্লেবণ করলে গ্রানগঁলতে 
কোন কোন ক্ষেত্রে হন্দ-স্থানা রাগসহগীতের প্রভাব এবং কোথাও লোকসত্গীতের 
প্রভাব দেখা যায়। এ প্রভাবগুলি সংযোজিত হয়েছে মনোহরসাই গায়কদের 
প্রচেষ্টায় । এ সংযোজন অষ্টাদশ-উনাবংশ শতকে করা হয়েছে। অবশ্য 
মধ্যযুগীয় ম্গলগানের প্রভাব, ধামাইল, তরজা, নাটগীত ইত্যাদির প্রভাব 
প্রাচীনকালেই আগ্াীলক সূত্রেই সংযোজিত হয়েছে । মনোহরসাই হল “রাঢ়ী 
কণর্তন' অথাৎ রাটদেশীয় কীর্তন আর “গড়াণহাটি' হল বরেন্দ্র কীর্তন অথ, 
উত্তরবঙ্গের কীর্তন । এর মধ্যে “রাঢ়ী কীর্তন* ভাষা প্রচলিত আছে কিন্তু 
“বরেন্দ্র কীর্তন? ভাষ।ট অপ্রচালত। স:ংজনক্ষেত্রেও তাই, কারণ মনোহরসাই হল 
রাটেরই পরগণা আর গড়েরহাট হল রাজশাহী অর্থাৎ বরেন্দ্রভামর পরগণা। 

ষষ্ঠতঃ, মনোহরসাই গানের ভিতে সুস্পন্ট একটি লৌকিক প্রভাব পাওয়া 
বায়। মীড়ের কাজ এবং সুরের কোনাকীন যেন শ্রাতগ:লির উপর 'দয়ে গাঁড়য়ে 
চলে । এগাীল কোন সাধা গলার কাজ নয় কারণ সাধা গলা »বভাবতই যাঁচ্বুক 
প্রভাযুন্ত আর সাধ। নয় এমন মেঠো গলা সম্পৃভাবেই ঘাশ্বিক প্রভাবমন্ত 
এবং স্বভাবসিদ্ধ মিম্টতায় পারপূর্ণ। সুরগীল বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আখরকে 
নিয়ন্ত্রণ করে তাই সুরগ্যাল হয় খণ্ড খণ্ড এবং স্তরে স্তরে । এ সংরের খাদ 
আছে অথ1ং উদারার পঞ্চম, মধ্যম পর্যন্ত নামে, আবার চড়া বা ?িতান আছে যা 
তার সগ্তকের পণম পরন্ত চলে যায়। বেশীরভাগ গ্রানগুলির সুর বিচার 
করলে দেখা যায় মূল গানের পদাটর সুর এক ভাঁতির আবার আখরের সরে অন্য 
ভাঁত। আবার একই ভীত 'বাভন্ন গানের আখরে প্ররোগ করা হয়। মূল গানের 
সুর ভিন্ন কিম্ত আখরের সুর এক । তাই স্পস্ট বোঝা যায় মূলগান এবং তার 
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কীর্তনের গান 


সুর হ'ল প্রকৃত প্রাচীনতাবািশিষ্ট গান আর আখর হ'ল পরবতর সংযোজন যা 
আসরের প্রয়োজনে করা হয়েছে ; তাই আখরের্ এই সূরগহীল মনোহরসাই সুরের 
অংশবিশেষ । 

সপ্তমতঃ, মনোহরসাই গানে কতগল নির্দস্ট তালের আশ্রয়ে ঘটকালি কথা 
বা সুরের বিস্তার করা হয়। বিশেষ করে একতালি, ঝাঁতি, দঠুক, দাসপ্যার? 
লোফা, চণ্ুপুট, ছোট দশকোশী, গবরাম দশকোশন, তেওটের কাটান ইত্যাদিতে । 
ণিছ গানের মুখ আসার অং অনেক সময় ঠেকা জড়তে হয় তখন 
ঘটকালির সর চলতে থাকে, গানেরিদিভগনান হৈরণ হয় । যেমন - “হার ঝড় গরবী? 
এই একতা'ল গ্রানাট আরম্ভ হবার আগেই ভিয়ান শর হল--প্দূতি যাবি যারে” 
সঙ্গে সথ্চে ঠেকা শুরু হয়ে গেল আর মূল গায়েন গাইতে লাগলেন বৃষ 
আনতে যাবি যারে, যেয়ে যেন আগে কথা, ও কথা কাঁহস নামে ধে আমার 
আমার হরি'। এই হরি শব্দটি থেকে মল গানাট শুরু । কোন কোন ক্ষেত্রে 
আগ্গেই একটি জমাট মাতন হয়ে যায় তার পরে মুল গান শুর । এগীল সাধারণত 
দাসপ্যারী, তেওট এবং কোন কোন মধ্যম দশকোশী গানের সথ্গেই প্রযোজ্য । 
মনোহরসাই গানের প্রকরণে ধরা তালের গান খুবই বোঁশিষ্ট্যপূর্ণ বিশেষ করে 
চাঁদ্বশ চাপড়ের গুখমণ্ডল” 'আধল প্রেম" ইত্যাদি গানগূলি। এগুলির 
উত্তরার্ধের মধ্যমের কাটান মনোহরসাই কীতনের অন্যতম আকর্ষণ | তাছাড। 
কাঁটা ধরা" তালের গান এবং তার ঠৈকা খুবই উল্লেখ,যাগ্য । এগুলি বলে 
বোঝাবার কথা নয়। যাঁরা শুনেছেন--কদম্বেরি বন হৈতে কিবা শব্দ আচাঁদ্বিতে 
আসিয়া পঁশিল মোর কানে'-ইত্যাদ “কাঁটা ধরা" তালের গান কেবল তাঁরাই 
মনোহরসাই গানের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সম্বধে অনায়াসে ধারণা করতে 
পারেন। 

অভ্টমতঃ, মনোহরসাই গানের আখর সংযোজন এবং তার পর্যায়ভেদ একটি 
আঁভনব সংযোজন । আখরের ভাষায় লৌকিক ভাষার প্রভাব, অ।ণাঁলক উচ্চারণ- 
[বাঁধ এবং সেইপঙ্গে তৎকালীন প্রচলিত সাহিত্যের ধারার প্রভাব কিছ:টা লক্ষা 
করা যায়। আখর ভাষাবহ্‌ল থাকে বলে রবান্দ্রনাথ একে বলেছেন “কথার তান'। 
আখর নানা কারণে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে । মনোহরসাই গানে আখরেরই 
প্রধান্য থাকে তাই গান অনায়াসেই বোঝা যায়। মূল গানের সবের সঙ্গে 
সঙ্গত রেখে আখর সংযোজন করা হয় । গানের সর যাঁদ নশচুর দিকে থাকে, 
আখরের সুর মধাসপ্তক থেকে শুর হরে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে গিয়ে তারার পঞ্চম 
পয'ণ্ত চড়িয়ে দেওয়া হয় । এসব আখরই গানের উদ্জ্বলতা আনে । সব স্তরেই 
একটা চড়ার কাটান থাকে এটি মনোহরলাই গানের বৈ.»স্ট্য । আবার অনেক 
গান শুরূতে মাতন দিয়ে চড়ার গান ধরা হয় সে ক্ষেত্রে আখরগূি অনেক সময় 
নিচুর দিকে শুরু হয়। আখর সংবোজনের সাধারণ পদ্ধতি হল মূল গানের 
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'ংলার কীর্তন গান 


খানিকটা অংশ অর্থাৎ 1কছ- মাত্রা পারমাণ বজ'য় রেখে অন্য মান্রাগীলতে প্রথম 
আখর সংযোগ করতে হয়, দ্বতীর পর্যায়ে, আখর অংশাট ধরে রেখে মহল গানের 
অংশের মাব্রা কয়াটঠে 'ম্বিএয় আখন্রে কথা কশট বসান হয়, এরপ্র প্রথম 
আখরের মাত্র। করাটি নিয়ে চড়া কাটান দেওয়া । এট শেষ কাটান হ'লে এখানেই 
সাতণ । অঃবার, আখরের ঘর তৈরী করে নানা কথা জুড়ে কেটে কেটে বহ্‌ আখর 
সংযোজন করা হয়| কিছু: 1িকছ? গানে কথার মালা গেথে ণশব লগ জাখর; জোড়া 
হয়। [বশেধতঃ কাঁটা দশকোশ, কাঁটা ধরাঃ 'কাঁটা দাসপ্যারী ইত্যাদি ভালে । 
গড়াণহাি গানেও আখর আছে কিন্তু আখ ভাষা হয় মলগানেব কথার অংশ- 
বশেষ দিয়ে, নচেৎ আহারে? আহা মাররে' ইত্যাদ অবয়সচক শব্দ যোগ 
করে। মনোহবসাই গানের আখর সংযোজন সকলেই করতে পারে দন্ত বেশর 
ভাগ ক্ষেত্রে প্রাচীন নিঝচিত আখরই ব্যবহার হয়ে থাকে । মেইমতো আখরের 
নামও তাছে- ফেলেন এণেশ দাছের আখর, রাঁপক দাস্রে অ।খব, হারদাখের আখর, 
শিবদাসের আখর ইত্য।দ | গত্রাং আখরবো*্য হল মনোহরসাই গানের 
সবচেয়ে আহঃষণাস শোশিম্টা | 

'নবমতঃ, মনোহরস'ই গানের পাঁরবেশনক্ষেত্রে গায়েন এবং বায়েন উভয়েই 
প্রায় সমগর্তবদম্পন ৷ বায়েন ভাল ন। হলে গানের ঠেকা করা ভম্ভব নয়। 
আখরগাঁদিকে সজীব করে গোল।র দায়িত্ব বায়েনের । লহরের পর লহর সংযোজন 
করে মল ঠেকা থেকে কাটিয়ে কাটিয়ে একাঁটি নৃত্যপযাঁয়ে নিয়ে যায় এবং 
মাতিয়ে গানের সার্থকতা প্রাতপন্ন করে । গায়ক বাদক দুজনাই নাচে। গড়াণ- 
হাঁটি গানে ঠিক তা হয় না। গান বাজনা এক্ষেত্রে বসে বসে করা হয়। 
মনোহরসাই গানের বাঁজয়েরা থাকে আসরের বাজনায় দক্ষ, গানের ছন্দ থেকে 
বাজনার জম্ম হয় আবার বাজনার ছন্দ 1দয়ে গানকে মাতিয়ে তোলে । গায়ক- 
বাদকের সাথ সঞ্গতই মনোহরসাই গানের মূল দ্বর.পকে ফুটিয়ে তূলতে পারে। 
উভয়ের সমন্বয়েই গানের দশার স-ষ্টি হয় । 
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ষষ্ট অধ,য় 
কীর্তনের তাল 


কর্তন প্রচলিত তালগীলর প্রকারে এবং প্ররোগে কতকগলি অনন্যসাধারণ 
বোশিষ্ট্য থাকার দরুণ কীর্তনাধ্গয় একি প.থক তাল পদ্ধতির স্বীকাতি দেওয়া 
অতীব 'চিম্তাপ্রসূহ বলে আমি মনে কাঁর। প্রথমেই তাশের নামগ্ঠাল বিচার 
করলে দেখা যায় যে এগুলি আঁভনব এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষা 
গ্রভাঁবত। দা:,প্য।রণ, ডাঁস পাহড়া, লালিতপ্যারী, ধামালী, চণ্চপুট, গঞ্জন, 
ধরা, কাটাধরা, পঞ্চম ইত্যাঁদ আট মাত্রা বা ষোল মান্রায় তালগ-লির নাম বাংলা 
ভাষা 'ভীত্তক । লে।ফা, জপ, দোজ ইঠ্যাদ ছয় বা বারমান্রার তালগৃলর নামেও 
একই হীত্গত । একভালি, দোঠাঁক দশকোশনী, তেওট, সম, যোঙসোম (যতি ) 
ইন্যাদ সাত, চৌদ্দ বা আঠাশ মান্রার তালগ;ীলর নামও একই রূপ। তা ছাড়া 
আড়, বীরাঁবক্রম, শাঁশশেখর, রূপক, ইন্দ্রভায, মদনদোলা, বিষমসম-দ্র ইত্যাদি 
নামগুলিও ব্যুৎপাত্বগতভাবে বাংলা ভাষা জাত বলে মনে করা যায়। এ দ্বারা 
কীর্তন গানে আণ্চালকতার বৌশষ্ট্য ফুটে উঠেছে । এ নামগীলির দু'একটি যেমন 
রূপক ও একতা'লি ছাড়া অন্য নামগুলি অন্য কোন সখ্গীতের তালপদ্ধাততে 
দেখা যায় না। এ তালগুলিই প্রাচীন গ্রন্থে উত্ত আছে যেমন 'আদাবষ্টস্তথারদ্ু 
রদ্ধ ইন্দ্র চতুদ্দশ+”***""ইত্যাদি- সঞগীতসার প্রদত্ত শ্লোক । এ গ্রন্থাঁট অবশ্য 
পাশ্ব“দেব প্রণশত সঙ্গীত সময়সার বা কৃষধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গ'তসত্রসারও 
নয়, এটি চতুর্দশ শতাব্দীর কোন গ্রম্থকারের লেখা এবং এটির উ:ল্লখ আছে 
শম্দকল্রপদ্রম গ্রন্থে। যা হোক তালগ্ীলর নাম সংকলন করা হয়েছে ষেমন 
অন্টতাল, রূদ্রুতালঃ ইন্দ্রতাল, ব্রঙ্গাতাল এবং চতুর্দশ তাল, সেগ্যীল সবই 'বাভন্ন 
তালের গুচ্ছ । এ গুচ্ছতালের অংশতলগৃলিরও বাবহার আছে যেন আড় দোজ, 
যাঁত, শাশশেখর, গঞ্জন, পঞ্চম, রূপক ও সম-_-অস্টতালগ:চ্ছের অন্তভ“স্ত । এমন 
রূদ্রতালে আছে এগারটি তাল, ইন্দ্রতালে আছে ছয়টি তাল, এগুীলর অংশভাল- 
গাীলতে আছে দ।সপ্যারন, ইন্দ্রভাষ, মদন দোলা, বীরবিক্রম, 'বিষমসমনদ্র ও 
বাীরদশক । ব্ঙ্ধতালে আছে চারটি তাল-_শঙ্ধা, 1বরামন্রক্ষ, ষটকলা ও সপ্ত মাত্রা, 
চতুর্দশ তালে আছে চৌদ্দটি তাল। এগুলি সংড় প্রবন্ধানূগ তাল । 
কণশুনাঞ্গীয় তালপম্ধাতিতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তালের প্রধানতঃ দুটি অঞ্গ 
ধরা হয়--ছট এবং জোড়া । তালের অংশগুলির মধ্যে একটি তালাঘাত ও অপর 
-কয়েকাট নিঃখব্দ ক্রিয়া সংযোজনে যে স্বাভাঁবক অঞ্গাট বোঝান হয় তাকেই বলা 
হয় ছট । গুল সাধারণত দুই মান্লা,চার মাত্রা বা আট মান্তা. হয়ে থাকে । আবার 
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বাংলার কীর্তন গান 


জোড়া প্রতিক্ষেত্রেই ছ্‌টের অর্ধ সংখ্যক মান্রাসমন্বিত অগ্গ। প্রাচীন তালশাস্তে 
যুখ্ম তাল' বা'যুগলতািকা” বলে যে পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তা-ই পরবতাঁকালে 
“জোড়া' নামে বাঙ্গালী পদ্ধাতিতে স্থান পেয়েছে । ছ-ট দই, চার বা আটমাত্রা 
সমন্বিত হ'লে জোড়া হয়ে যথাক্রমে এক, দুই বা চার মাত্রা । ছুট ক্ষেত্রে দক্ষিণ 
ভারতীয় লঘু অষ্গটির চরিত্র লক্ষণীয় কারণ জাতি পরিবর্তনের জন্য যেমন লঘুর 
মান্তা সংখ্যা তিন, চার, পাঁচ, সাত বা নয় করা হয় তেমন ছটেরও মাত্রা সংখ্যা 
পাঁরবর্তন করে ছোট, মধ্য এবং বড় অর্থাৎ দ্রুত, মধ্য এবং 'বলাম্বিতে র্‌পাম্তর 
করা হয়। এ রূপান্তর স্বভাবতই প্রাচীন তালপদ্ধাতির মাগ্ভেদের স্বরূপ । 
একটি তালের চিত্র মার্গের রূপকে ছোট, বাতিক মাগ্গের রূপকে মধ্য এবং দাক্ষিণ 
মার্গের রূপকে বড় বলে আভাহত করা হয়। মার্গভেদ বৈশিষ্ট্টাট কেবলমানর 
কাতনাঞ্গীয় তালেই সপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত । অবশ্য বর্তমান যুগে 
একতাল ইত্যাদি 'হি্দুস্থানী পদ্ধতির তালসমহে অনুরূপ প্রকরণ দেখা যায় 
কিন্তু এগুলির সূ্ট 'বিগত কয়েক বছর আগে, তাই বৈশিষ্ট্যগহীলর প্রাচশনতা 
থাকলেও প্রবর্তন আধুঁনক । 

প্রাচীন কালে তালের মান্রার গাঁত সম্পকে অবাহত করবার জন্য হস্ত এবং 
অঞ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা কখনও সশখ্দ কখনও নিঃশব্দ যেসব ক্রিয়া ব্যবহৃত হ'ত 
সেই পদ্ধাঁতর ক্রিয়ার কিছু ?কছন্‌ ব্যবহার কীর্তনাঙ্গীয় তালপদ্ধাঁততে দেখা যায়। 
কীর্তনাঙ্গীয় পদ্ধতিতে সশখ্দ ক্রিয়া একটি এবং তাকে বলা হয় তাল। প্রাচীন 
কীর্তন পদ্ধাতিতে প্রতিটি গায়কের হাতেই এক জ্রোড়া কাংস্যনামত করতাল 
থাকে; সশব্দ ক্রিয়া প্রকাশ করে এ করতালের আঘাত দ্বারা । অবশ্য পরব 
কালে করতাল ধারণ না করে কেউ কেউ হাতে তাল দিয়ে সশব্দ ক্রিয়াট বোঝান । 
এঁ তা'লির মাধ্যমে তালের প্রকৃতি বোঝাবার রীতি স্ংপ্রাচীন, শ্রীচৈতন্যদেব নিজেও 
কণর্তনাবাঁধ প্রচার নিমিত্ত “দিশা দেখান প্রভয হাতে তাল দিয়া”-_চৈতন্য 
ভাগবতে উত্ত আছে। নিঃশব্দ ক্রিয়াগীলির মধ্যে ফাঁক এক প্রকারের ক্রিয়া, 
হিন্দস্থানগ পদ্ধতির খালির' এবং দাঁক্ষিণ ভারতাঁয় পদ্ধাতর পবসজতম:-এর 
মত। এ ক্রিয়া করতলের সম্মৃখভাগ দেহাভিমুখে রেখে দেহ থেকে দেড় ফুট 
পারমাণ সম্মুখে সণ্টালন করে প্রকাশ করা হয়। “ফাঁক' শব্দটি বাংলা, তাই এটি 
গোড়ীয় সঙ্গীতের পারভাষা বলে গণ্য হওয়া উচিত। যাঁদও "হন্দুস্থানী 
সঞ্গীতের কোন কোন গায়ক 'ফাঁক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অপর একটি নিঃশখ্দ 
কুয়া 'কাল*। এটর হয়োগ সাধারণতঃ হয় মধাগাঁতর তালকে “বড় গাঁতিতে 
পর্যবাঁসত করতে অথাৎ বাতিক মার্গ থেকে দাক্ষিণ মার্গে রপান্তারত করতে । 
হস্ত যে অবস্থায়ই থাকক তার থেকে ঠিক উল্লম্বভাবে নয় দশ ইণ্ি পারমাণ 
উপরের 'দিকে উঠিয়ে যে ক্রিয়া দেখানো হয় তাকেই ধলে 'কাল'। শম্দাট তালের 
দশ প্রাণের একটি প্রাণ হিসাবে গণ্য সেক্ষেত্রে এটির অর্থ হ'ল তালে ব্যবহাত, 
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কীর্তনের তাল 


সময়ের একক মাত্র। কিম্ত্‌ কার্তনাঙ্গীয় পদ্ধাততে এটি একটি নিঃশব্দ ক্রিয়া । 
অপর ষে ক্রিয়াটি এ পদ্ধতিতে সবাীধক প্রযোজ্য সেটি হ'ল 'কোশণী” বা কুশনী' । 
“কোশ'” শখ্দটির গ্রানধণ প্রয়োগে দেহের 'কোল' অংশ বুঝায় এবং “কোশী” শব্দও 
তাই কোলের দিকে হাতটিকে টেনে আনা বা কোলের দিক থেকে হাতটিকে সরিয়ে 
নেওয়া উভয়কেই বোঝায় ৷ এ ক্রিয়া বোঝাবার জন্য হাতাঁট বাহ ভাগের সঙ্গে 
সমকোণে রেখে কনুইটি দেহ থেকে নয় দশ ইণ্চি সম্মহখের দিকে সপ্চালিত করা 
হয় আবার এঁ কনৃইটি কোলের দিকে টেনে দেহের পিছন 'দিকে ছয় সাত হা 
সরিয়ে নেওয়া হয়। “কোশী” পাঁরভাষাটি এতই পারাঁচত ষে এর ভিতিতে তালের 
নামকরণ করা হয়েছে যেমন দশকোশণী”। তালটি মধ্যগ্গাততে চৌদ্দ মাল্রা, চারটি 
তাল এবং দশটি [নিঃশব্দ ক্রিয়া অথাঁং কোশী তাই এট 'দশকোশ+' । দ্রুতগাঁতর 
তালে একটি তাল" অপর মান্রা “ফাঁক মধ্যগাঁতির তালে একটি তাল অপর তিনাটি 
“কোশণ'__প্রথমটি বাইরের দিকে, দ্বিতীয়টি কোলের দিকে এবং তৃতীয়টি আবার 
বাইরের দিকে | “কোশা” ক্রিয়াট প্রাচীন দেশণ ক্রিয়া ণবসা্জতা? ও শীর্াক্ষিপ্তা'রই 
প্রয়োগাঁবশেষ । এ ক্রিয়াটির প্রদর্শনরশখতি অন্য কোন তালপদ্ধাতিতে দেখা যায় না। 
বাঁভন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে তালের অধ্গগুি প্রকাশ করে নানাবিধ তাল দেখানো হয় । 

আত প্রচালত সাধারণ তালাঁট হ'ল বার মান্নার লোফা, ধার বন্দাবনে প্রচলিত 
অপর নাম জপতাল। তীর নামটির প্রয়োজনীয়তা এই যে 'লোফা' নামক তালাঁটি 
পশ্চিমবঙ্গে বার মাত্রা হলেও পূর্ববঙ্গে এটি চৌদ্দ মাত্রা কিন্তু 'জপ' নামের 
রুপান্তর নাই। পাঁ্ঠমবঞ্গের দাক্ষণ অ৭ ল তালাটিকে "গড় খেমটা' বলে আঁভহিত 
করা হয়। ব্যংপাত্তগত বিশ্লেষণে দেখা যায় “গড়” অথে বনঞল এবং “খেমটা, 
অর্থে নাচের একটি ছন্দ । উভয়ের সংমিশ্রণ থাকাম় স্বভাবতই অনুমান করা যায় 
যে আদিবাসীদের ন:ত্য ছন্দের প্রকাশ এ তালটিতে আছে । কথাটি নছক সত্য 
কারণ তালাঁট '্িমান্ত্রক এবং ছন্দ অনুধাবনে নৃত্যের অন:প্রেরণা জোগায় । 
চারাটি ভাগ ৩/৩।৩।৩। প্রথম এবং তৃতীয় বিভাগে তাল আর ছ্িিতীয় এবংচতুথ' 
[বিভাগে ফকি। কেউ কেউ একতালাও বলে থাকেন। দাঁক্ষণাঞ্চলে প্রচলিত 
“ডাকনাম+ গানে 1 বিলম্বিত লয়ে প্রয়োগ করা হ'লে বলা হয় “সুধাতরাঁজ্গিণী” 
আবার এরই মাতন পধাঁয়ে বলা হয় “জামাল” । খোল ষদ্ভাটতে এ তালাঁট বাজানো 
হয়। খোলে ব্যবহাত বাণধগ:ীলতে আঁভনবস্ব এই যে এ যন্তে 'ক' বগের প্রথম 
চারটি বণ “" বর্গের ততীয় ও চতয্থ বর্ণ, “" বগেরি প্রথম ও ততাঁয় বণ তি" 
বর্গের পাঁচটি বণ তাছাড়া “র” '₹ ইত্যাদি বর্ণ গুলির সংকলনে বোল স্টি হয়। 
প্রত বের দ্বিতীয় এবং চতুথ' বর্ণ প্রস্বন অনুপাতে প্রথম এবং তৃতীয় বণ" 
অপেক্ষা জোড়ে বাজান হয় । এর মধ্যে চ' বগ্গের বাণণগৃলি অন্য কোন প্রচলিত 
আনম্ধ ষন্যে ব্যবহত হয় না নত খোলে এ বাণীগর্খালই বেশী বাবহার হয় । 
সেভাবে লোফা তালের মধ্য গাঁতর লওয়াঁট--জা গজা। জাঘেনা। তাকতা। 


৯৫৩ 


বাংলার কীর্তন গান 


তাখেটা। [বলাম্বত গাঁতর লওয়া-_খে তাত্‌ ঝা। তা- গুরু । দিদাধি।না 
তে টে। উপরের বোল দুটি থেকে স্পম্টই দেখা যায় যে সমে' কোন প্রস্বনযনস্ত 
বাণ রাখা হয় নাই অথাৎ লঘু বাণগই রাখা হয়েছে । প্রস্বন আছে মধ্যগতির 
পঞ্চম মান্রায় এবং 'বিলাম্বত গাঁতর তৃতীয় এবং অষ্টম মান্তা। এীঁদক থেকে 
ধামারের ঠেকায় সমে “ক” বষয়াঁটর সমর্থন পাওয়া যায় । পূর্ববঙ্গে (বর্তমান 
বাংলাদেশ ) এ তালেব গাঁতই বেশ বিলম্বিত করে একতাল নামে গাওয়া হয় । 
সে তালের ঠৈকার বোল ঝা দাঘ। তাগ 'দিদ্দা দিপ্দা। তা খি দাঘ। তাক 
তেরে খেটা । এরই দ্রুত প্রয়োগকে বলা হয় “খয়রা” তাল। মনে হয় এ ছন্দাট 
প্রাচীন ত্রিমাত্রক একতালেরই অনুকরণ এবং বাঁরশালের ন্রসম্প্রদায়ের মাঁস্তদ্ক- 
জাত। কাতনে প্রচাঁলত ঢতৃম্ান্রিক ছন্দের বার মান্তার তালের নাম দোজ তাল-- 
[বিভাগ ৪1818 তনটিই তালাঘা5। বার মান্রা বিভাগের চৌতালের অনুর:প অপর 
তালটির নাম পারমাণ তাল । চারটি তাল এবং দুটি ফাঁক। 

দুঠক একটি আত প্রচালত তাল যার অপর নাম নন্দন তালও অনেকে 
বলেন । তালাঁট চোদ্দ মান্ত্রা হলেও দুটি অর্ধ অনুরূপ । ছন্দ ৩18।৩৪ প্রথম এবং 
চতুর্থ মারায় তালাঘাত, অষ্টম এবং একাদশ মান্নায় ফাঁক। ছন্দটি সর্বভারতীয়, 
খুবই পরিচিত। এটিতে উত্তর ভারতীয় চাচর, দীপচণ্ডী ইত্যাঁদ তালের মত ঝোঁক 
আছে । আবার মধ্যগগাতি হলে আঁবকল তেওড়া বা দাঁক্ষণ ভারতীয় মিশ্রজাতির 
ভ্রপুট তালের মত হয়ে যায়। 'বলাঁম্বত লয়ে এটতে ধামারের চেহারাও কম্পনা 
করা যায়, কারণ এ তালের বোল'টি হ'ল 

টি ২ , ০9 ০ 
ধি ধি ধি ধি--ধি-ীধ তে টে তা-- --গর'র 

ষষ্ঠ মাত্রায় প্রস্বন এবং সপ্তন মাত্রায় দম | এ থেকে ধামারের ক ধে টে ধে টে ধা- 
অংশের সথ্গে মিলে যায়। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত তিন গাঁততেই তালাঁটর প্রয়োগ 
আছে । তিন ও চার ছন্দ ষুগপৎ থাকাতে এঁটকে 'মশ্রজাত বলে ধরা হয়। সব 
ধরনের কীর্তনেই এ তালটির প্রচলন আছে ধকন্তু মনোহরসাই কীর্তনে এঁটর 
আধিক্য আছে । ম্ার্শদাবাদ জেলার শীন্তপুরের অবধৌত বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয়ের 
দৃঠুকির 'বন্যাস ছিল অত্যুত্ধম বাঁদও মইনাটর বা মাঁণহাঁটির দুঠুকি গান 
কণশত'নে প্রাসম্ধ। তালাটিকে উল্টে নিলে হয় 81৩1৪।৩ ছন্দ । একে বলা হর 
একতাঁলি। বৃন্দাবনের একতালিল প্রাসম্ধ । এ ছাড়া সূচক কীর্তনের সব প্রীসদ্ধ 
গানই একতালিতে গাওয়। হয়। এটিকে দাক্ষিণ ভারতীয় মিশ্রজাতির একম: তালের 
সহ্গে তুলনা করা বায় ॥ প্রতিটি তালাঘাতেই ছন্দাঁটর সম্যক প্রকাশ বলেই মনে 
হয় একতালি নামকরণ করা হয়েছে । প্রবন্ধ সঙ্গীতে একতালি নামে প্রবদধ আছে। 
সৌট অনেকের মতে অ'নবগ্ধ, তাই এ তালটির সূত্র সে প্রবন্ধে খ জে পাওয়া 
যায় না। সাধারণতঃ মধ্যগ্রাতর একতাঁলরই বেশশ প্রয়োগ । তালের বোলাঁট 


১৫৪ 


কীর্তনের তাল 


ন্নরূপ""" 
শা 0 ২ * ০ 
ঝা-তা-তা খি-াতি ঝাদ দি দা 

দশম মাত্রার "ঝা? ও যঞ্ঠ মানার ণখ*-_এ' বাণ দুটিই তালার নান্দানক উৎকর্ষের 
কারণ । আবার দ্রুতগাতর একটি তালকে ছোট একতাি বলা হয় যার অপর নাম 
ঝাঁত। তালাটকে অনেকে সাতমান্রা বলে থাকেন আবার অনেকে প্রয়োগ ক্ষেত্রে 
এটিতে ছয় মান্রায় ঝোঁকও দৌঁখয়ে থাকেন । অবশ্য উভয় ক্ষেত্রের প্রাতাঁট মান্নার 
স্থারত্বকাল প্রায় মেলাইকলের ছএচের গাঁতর মত। যাঁরা সাতমান্রা রক্ষা করেন 
এঁরা অত্যন্ত সচেম্টভ।বে সচেতন থাকতে বাধ্য হন। আবার যাঁবা ছর মাত্রা 
কবেন তাঁদের সাবলীলতা 1বশেষ লক্ষণখয়। বন্তব্য এই যে মাত্রার স্থায়িত্বকাল 
তত দ্রুত ধরা সমণচীন কিনা । তা ছাড়া প্রাতিটি তালাঘাতের আশ্ররে গান, ছন্দ 
দার দঁয়ত্ব বাদবের, গানের কোন বাঁন্দস: ন।ই। এক্ষেত্রে একতালির নামবৈশিঘ্টয 
পক্ষা করে প্রাত তালে ছন্দ সঘ্টি করা, সাবলীলভাবে ছয়, গাত। আট যেকোন 
মাত্রার ঝোঁক দিয়ে গানাবন্যাস করাই অনেকের মতে শ্রেয়। তলাঁটর বহ্‌ল 
ব্যবহার ৷ ঘটকাণল, বিস্তার বা ব্যাখ্যা বেশীরভাগ্ই হয় এ ঝোঁকাটির আশ্রয়ে । 
এট কঠিন হলে গানের সৌন্দর্য কমে যায়। পূুঝবিথ্গে প্রচালত “লোফা” নামক 
তালাঁটরও একই ঝোঁক অথাঁৎ বড় একহাঁলিব মত চোদ্দ মান্রাসম্পন্ন । অন্যান্য 
পদ্ধাতর গানে ঝোঁকটি আছে কিন্তু একটি তালাঘাতেই ছম্দাট প্রকাশিত এমনটি 
দেখা যায় না। হিন্দুস্থানী পদ্ধাঁতর একতাল বা পূর্ববজ্গের একতালার থেকে 
তালাঁট সম্পূর্ণ পৃথক । 

কণর্তনে ২৩।২।৩ ছন্দের ঝাঁপতাল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ তালটি ধ্রপদ, 
খ্যায়াল, সাদ-রা, লঘু ইত্যাদি সব অগ্গেই ব্যবহার হয় । তাই একে কীর্তনাঙ্গীয় 
তাল বলে গণ্য করা সমণচীন নয়। 

তেওট নামে একটি তাল কণত্রনে বেশণ প্রচালিত । তালটি চোঘ্ৰ মাত্রা, বিভাগ 
২।২।/২২।২২২। 'তিনাঁট তাল-_প্রথম সপ্তম এবং একাদশ মাত্রায় | ফাঁক চারাটি-_ 
তিতায়, পণ্চম, নবম এবং ভ্য়েদণ মাত্রায় | প্রথম ফাঁকটি দেখানো হয় কৃষ্যা ক্রিয়ার 
মত ডানদিকে হস্ত সম্প্রসারণ দ্বারা আর দ্বিতীয় ফাঁকটি দেখানো হয় সপ্পিণণী 
'ক্রিয়াব মত বামদিকে হস্ত সম্প্রসারণ দ্বারা । নামটি থেকে অনুমান করা যায় যে 
[তিনটি তালাঘাত সম্বলিত বলেই এটিকে তেওট বলা হয়। 'হম্ঘ:স্থানী পদ্ধাততে 
একটি “তেওট" নামে তল আছে । সোঁটও চৌদ্দ মান্রা কিন্তু বিভাগ ভিন্ন হবার 
দরুণ পরস্পর তুলনা চ.ল না। তবে কণর্তনাঙ্গীয় তেওট তালের রূপ বোঝাবার 
ক্ষেত্রে বলা যায় যে তেওড়ার তালের মার্গ পরিবর্তন করে যাঁদ চিত্র থেকে বার্তক 
করা যায় অর্থাৎ সাত মাত্রার তেওড়াকে অতি বিলম্বিত করে যদি এক আবে 
চৌদ্দ মান্তা করা যায় তবে তা আঁবকল কীর্তনাঙ্গীয় তেওট তাল হয়। তেওট তাল 


৯৫৫ 


ংলার কীর্তন গান 


মনোহরসাই ঘরানার আত 'প্রয় তাল হলেও গড়াণহাটি ঘরানার অনেক প্রসিষ্ধ 
গান তেওট তালে গাওয়া হয় । তালের ঠেকাটি দুই আবর্তে নিবদ্ধ । 


শা ০ ০ ৮ 0 ৩ 0 
ঝা খি ঝা খি-গৃররর ধেই তা গেদা ঘেনে তাক দাঘ নেত খেটা। 
শ০ ০ ৮ ০ ৩ 0 


তা-তা---গুরর তাক তেটে তেটে খাখ তাক দাধে _ দাধেই। 

কীর্তনাঞ্গীয় তালের ঠেকাকে বলা হয় লওয়া। অনেকক্ষেত্েই লওয়াগুল হয় 
দ.ই আবর্তের, গুর্‌ এবং লঘু, যথাক্রমে তবলার খুলি এবং মুদির মত। শোনা 
যায় মুর্শিদাবাদ অণ্চলের কাঁদি মহক্মায় পচিথুপি গ্রামের তেওট প্রাসদ্ধ । এ 
তালাটি সম্পকে প্রাচন ব্যন্তদের অনেকে বলেন তৃতীয় তালে সম, অথাৎ যে 
তালাটিতে সম দেখান হয়েছে সেটি তৃতীয় তাল । 'হিম্দ্থান সঙ্গীতের ধারা 
অন-যায়শ কথাটি অযৌন্তিক মনে হয় । কারণ সম সর্বদাই প্রথম তালে হয়। এ 
বিষয়ে প্রাচীনদের মত অগ্রাহ্য করা ধায় না, কারণ এঁ তালের অনেক ঘাত বাদ্য 
পাওয়া যায় যেগযীঁল বর্তমানের "দ্বিতীয় তাল থেকে শুর । তবে সা্গণীতিক 
চারন্রের সামঞ্জস্য রাখার জন্য সমকেই প্রথম তাল বলে গণ্য করা উচিত। অনুরূপ 
মত ধরা” তাল সম্পকে প্রচলিত আছে। এ তালটর চতুর্থ তালে সম । ধরা 
সম্পকে এবিষয় আলে।চিত হবে । 

অন্যান্য তালগুলির প্রচলিত রূপ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে 
কতগুল কেবল ছটের সাহায্যে গাঠত, একাঁট কেবল জোড়া দ্বারা গঠিত এবং 
অপরগযাল গাঁঠত ছ-ট এবং জোড়ায় সমম্বয়ে । যেমন-_ 

২টি ছুটে--ডাঁস পাহরা 


৩ট » --দোজ 
৪টি » -_গঞ্জন, ধরা, বড় দাসপ্যারণ 
১ জোড়া-_-রুপক 


১ টি জোড়া+১ টি ছট-_-আড় 
১ট » +২টি » -__দশকোশাী 
১ট জোড়া+৩ টি » বীরবিক্রম 
১টি ১ +8টি » -শাশিশেখর 
আবার এ তালগযীলর সমন্বয়ও দেখা যায় কতকগুলি প্রচলিত তালে । যেমন-_ 
১টিআড় +১টির্পক -_-বিষমপণ্ম, খামসা 
১ * দশকোশী1+১ 5 আড় -_মহামণ্টক 
১৮» রূপক +১ * দশকোশী--[বিষমসমদ্র 
১ * দশকোশণী+২ *» রূপক --ইন্দ্রভাস 
১৯» আড় +২৯» * শমদনদোলা 


৯৫৬ 


কীর্তনের তাল 


এগাল প্রচলিত রুপ । কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন শাস্রীয় রূপ থেকে পৃথক, 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একই । 
ডাঁস পাহিড়া তালটি দাসপ্যারী বা আরও বিভিন্ন নামে পরাচিত। এর 
দুটি গঠন, একটি ছোট অপরটি বড়। ছোট দাসপ্যারী দুটি তালাঘাতে নিবদ্ধ 
আট মান্রার তাল । একটি তালাঘাতের পর তিনাটি কোশী এমন দুই বার । ঠেকা 
নিম্নরূপ : 
++ 0 909 ০0০ ৭ ০ ০ ০ 
ঝাঁন তা তেটে তা খিউরর দাঘ নেদা গেদা। 
বড় দানপ্যারৰ চারাঁট তালে [নিবদ্ধ ॥। একটি তালাঘাত ?তনটি কোশন এমন 
চারবার । এাঁদক থেকে গঞ্জন তালের রূপের লঙ্গে বেশী পার্থকা নেই, তবে 
গানের বিচারে পার্থক্য করা সম্ভব | ঠৈকাটি নিম্রপ- 
+ ০০০ ২ ০০ ০ 
ঝাঁন দাঁঘ বান দা ঝান দাঘ নেতা খেটা 
৩ ৪০ 90 0০8 ০০ ০9০ 
তা উরর তেটে খেটা তা খেখে গুরর। 
তালটি আঁত প্রচাঁলত এবং ভন্তগণের আত প্রিয় বলেই মনে হয় দাসপ্যারণ 
নামকরণ করা হয়েছে । দেবাবগ্রহের আরতিকালে যে খোল বাজানো হয় তা হয় 
দাসপ্যারীরই দ্রতচলন চ%:পুট তালে 
++ ০0০ ০0০ ০0০ ২ ০ ০ ০ 
ঝা দাঁঘ নেদা গেদা ঝা দাঁঘ নেতা 'খি। 
তাছাড়া ধামা'লি নামে প্রচলিত যে তালটি আছে সোঁটও দাসপ্যারার অপভরংশ 
এবং আট মাত্রা সঘাম্বত। 
9০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ 
ঝান দাঘ নাগ তাখিউররাধাধ। 
তাছাড়া কাটা দাসপ্যারশ ভাঙা ভাঙা ছন্দে বাজানো হয়। কথিত আছে 
কাঁথর দাসপ্যারী খুবই প্রাসম্থ ৷ দাসপ্যার তালের প্রচলিত রূপাঁট এই? কিন্তু 
প্রাচীন শাস্বমতে এটি রুদ্র একাদশের সপ্তম তাল। এবং তালাটর সংজ্ঞা 
নিম্রপ-- 
পণ্গতালাং পরং শ.ন্যং ডাঁসপাহড়া মত্বমম | 
অত্যুদ্ধণ% ভবে তস্তং সংগ্রামস্য যথা গতি ॥ 
পণতাল বলে যে তালটির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দুটি জোড়া এবং তার 
সঙ্গে মান্রাগত মিল থাকলেও রূপগত কোন সামঞ্জসা নাই । এক্ষেত্রে প্রচলিত 
রুপের সঙ্গে সঙ্গাতি রক্ষাকন্দেপে 'পণ্চতাল৷ং পরং শ:ন্যং' কথাটির অর্থ করতে হয় 
যে পাঁচাট তালাঘাত থেকে শেষ তালাঘাতাঁট শুনা অর্থাৎ বাদ। তাই চারটি 


৯১৫৭ 


বাংলার কীর্তন গান 


তালাঘাত বা ছুটের আ্তস্ব রইল। অবশ্য এ ঈঙ্গত িতান্তই অন:মানাভাত্তক 
ও প্রচলিত রপের সমর্থনে | কারণ অন্যত্র পাওয়া গেছে যে_ 

“একত!লং পরং শূন্য ক্মেনাপি তিধাভবেং | 

শেষ একতালং শূন্যং ডাঁদপাহরা মূত্তমম্‌ ॥ 

[নাট ছংটসম্পন্ন তাল “দোজ' । যাঁদও এ তালের গান বেশী পাওয়া যায় 
না। বদাঁস অন্টতালে এ তালটির প্রয়োগ আছে । তালটি মধ্যগগতিতে বার মান্রা, 
[তনাঁটি তালাধাত। 1তিটি তালাঘাতেব পর তিনটি করে কোশা। প্র।চণন শাস্বের 
সূন্তান:যায়ী-_ 

“একতালণ% শ্‌ন্য-_ক্মেনাঁপি ভ্রধাভবেং_ 
শেষশন্যং কলাভেদে দোজাখ্য। ভবেৎ পৃথক ॥” 

সরটির স্গে প্রচলিত রূপাঁটর সংগত আছে । দ্রুতগতিতে বদি অ্টতালে 
ব্যবহৃত ঠৈকা_ 

-ঁ 0 ই 9 ৩ 0 
ধো গ.রর ধোগগা তৎঝা [তাননাও 'তনাও -- 
আবার মধ্যগতির ঠেকা অন্যরূপ- 


-ঁ 0 ০ ০ ২ 0০ ০9০ 
তা গুরংর দ্রাঁথ নেদা গেদা তাউরর তাঁখ নেতা খেটা। 
৩ ০ ০ ০ 
তা -- খে খে। 


হন্দস্থানী পদ্ধতির চৌতালের সথ্গে মান্রাপত মিল থাকলেও রূপগত 
পার্থকা যথেষ্ট । চৌতাদের সথ্গে রুপগত মিল আছে পাঁরমল তালের । 
গঞ্জন তালটি চারটি ছটের, ষোল মাত্রা । একটি তালাঘাত ও ীতনাটি কোশা 
এমন চারটি অত্গাঁবশিষ্ট তালি বদসি-অষ্টতালের পণ্চম তাল । তালি পুবে 
ছোট, মধ্য ও বড় এ তিনগাঁততেই ব্যবহৃত হত বকন্তু বর্তমানে এ তালের গান 
নাই বললেই চলে । বদাঁস-অস্টতালের অন্তর্গত দ্রুত লয়ে ঠেকা : 
-ঁ ০ ২ 0 ৩ 0 ৪ ০ 
ধোগ্রুর 0োগা তিৎঝা নাওগুরুর তিৎঝা [তিনাতাঁন নাও -_- 
তাল্টির ?ঠন সম্পকে প্রাচীন সংজ্ঞা 
“একতালো ভবেচ্ছুষ্টঃ ক্লমেনাপি চতুষ্টয়ম 
শেষশন্যং গঞ্জন% সর্বতো মৃমিভাষিভম- |” 
প্রচলিত তালের রূপের সঙ্গে সূত্রাট মিলে যায়। চারটি ছ:টের অপর তাল 
ধরা। মনোহরসাই ঘরাণার অতি প্রচলিত একটি বিশেষ তাল। ষোল মাত্রা 
সম্পা্য । কেউ কেউ তালাঁটকে রুদ্র একাদশের ধিরণ” তালের রূপ বলে গণ্য করতে 
চান কিন্তু প্রাচীন সত্র-- 


১৫৮ 


কীর্তনের তাল 


“ঘুগম তাল? শুন্য একতালগ% তৎপরে । 
শেষৈকন্র ভ্রিশ.ন্যগ বষমং ধরণং ভবেদ ॥' 
রুপাঁট দাড়ায় ১২০ ৪০০ ০। তিনটি তালাঘাত একটি ফাঁক এবং তিনটি 
কোশী। তাই প্রচাঁলত ধরা তালের স্গে এর কোন মিল নাই । ধরা তালের 
ঠেকা চার তালে এবং আট তালে উভয় প্রকারই পাওয়া যায় । এক্ষেত্রে তালাঘাতকে 
অনেক সময় চাপড় বলা হয় এবং গানগ্াীল সাধারণতঃ চ'খ্বিশ চাপড়ে বা বিশ 
চাপড়ে পাওয়া যায় । অজপ কথা কয়টি, সুর এবং গমকে ভরা থাকে । চার তালের 
ঠেকাঁটি__ 
-" 0 স্ব 0 
ঝা-- খি'খতা-_ তা_ 
৩ 0 ৪ 9 
[খ খি তা খি তা -_ গুরুর 
প্রাচীনদের মতে তালাটর চতুর্থ তালে সম অথাৎ "খ খি তা খি'-র পরের 
ঝা'টিতে দম। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায় কারণ গানটির মুখ ঘুরে 
এলেই মান অথাৎ তেহাই দেওয়া হয় যার শেষ ঝা-টি পরে চতুর্থ তালে । হিম্দু- 
স্থানী তালশাস্বিদ্‌দের বিচারে হয়ত বাধাটি অসংগত মনে হবে। কিম্তু প্রচলিত 
বলেই কথাটি মেনে নিতে আপাতত থাকা উচিত নয় কারণ কীর্তন পদ্ধাতঙে 
অনেক আভনবত্বই লক্ষ্য করা যায় যেগুলি সমস্তিদ্ক বিচারে প্রমাদ বলে মনে 
হলেও নান্দনিক বা ভাবের যুন্তিতে অনেক উধের্য । এই ধরা তালেরই আবার 
একটি ভাঙা গাঁতকে কাটা-ধরা' নামে প্রচলন করেন কীর্তনীয়া রাঁসক দাস আজ 
থেকে ন্যনপক্ষে দেড়শ ব্ছর আগে । ঠেকাটি নিম্নরূপ 
+7০0০ ০ ০ ২ 0 ০ 0০ 
ধেং তেটে তেটে খাখ তাক: ধে ইনা ধেই 
৩ 9 9 0৪5 9০9০ ০ 
তেটে তেটে তেটে তেটে তা খি'খি উরর 
তাল ক্ষেত্রে 'র্‌ূপক' নামটি খুবই পাঁরচিত । !হম্দুস্থানী পদ্ধতির রূপক পাত 
মান্রা, বিভাগ ৩।২।২ তালাঘাত দুটি, প্রথম মাত।য়ই ফাঁক । ফাঁক থেকে শুর বলে 
এ তালটির ফাঁককেই সম বলে গণ্য করা হয়। আবার একপ্রকার 'রূপকম- তাল 
প্রচালত আছে কর্ণটিক পদ্ধাতততে যার রুপ দ্রুতর পরে লঘ., তাই জাতি অনুপাতে 
তালাট ৫, ৪১ ৭, ৯ এবং ১১ মাত্রা পযন্ত হয়ে থাকে । কীতনে প্রচলিত রূপক 
তালাঁট তিন, ছয় বা বার মান্রা। কেবলমাত্র একট জোড়া বা ষূগন তালি । প্রয়োগ- 
ক্ষেত্রে অবশ্য তালটির দুটি আবর্ত নিয়েই ব্যবহৃত হয় । বড়, মধ্য এবং ছোট তিন 
প্রকারেই ব্যবহার আছে। বড় রূপকের ক্ষেত্রেও অনেকে বলতেন জোড়ার শেষ হাল 
অর্াং পঞ্চম মারায় সম দিতে । এ সিদ্ধান্তটি প্রাচীন তালশাস্দের অধিকাবত'ন 


১৬৪ 


বাংলার কীর্তন গান 


রীতিসম্মত । তালটি বদাঁস-অন্টতালের সপ্তম তাল। এ গানে প্রয়োগের সময় 
দ্ুতলয়ে যে নিধাগীরত ঠেকাটি বাজে সেট নিম্নরূপ-_ 
০৭ ০ ০ 0 ০ ২ ০0০ ০0০ ০ 
ঝা গ্‌রু ঝা তেনা তেনা থান তা গুরর তা- তেনা তেনা থান 
প্রাচীন শাস্ত্রে তালাটর যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় সোট নিম্নরপ-- 
পপ্রথমং বগলং তালং তৎপরন্ত্কশ-ন্যকম- ৷ 
শেষে চ ধৃগলং তাল রূপকং পাঁরকর্শীরন্তত ॥৮ 
অর্থ দাড়ায় যে পর পর দ:ট জোড়ার ব্যবহার হবে এবং প্রচাঁলত নিয়মের 
স্চে মিলে যায় । অবশ্য পূর্ব ব্গে প্রচলিত এক প্রকার রূপক আছে যোঁট সাত 
মাত্রা এবং অনেকটা ছোট দণকোশীর মত। রবান্দ্রসচ্ট ষষ্ঠী তালে কীর্তনাগ্গীয় 
রুপক তালেয় অনুকরণ দ.স্ট হর । 
জোড়া এবং ছুটের সযম্বয়ে নষ্ট তালগুলির মধ্যে ক্ষদ্রুতমই হ'ল “আড় 
তাল। তালা দ্রুতগাঁততে পাঁচ মানা, মধ্যগাঁততে দশ এবং বিলম্বিত গাঁততে কুঁড় 
মাত্রা । একটি ছুট এবং একটি জোড়ার সমন্বয় তিনটি তালাঘাতাঝিশিষ্ট এ 
তালটি কণর্তনের কয়েকটি গানে এখনও ব্যবহৃত হয়। তালাঁট 'হিন্দহস্থানশ 
পদ্ধতির সুর ফাঁক বা সুল তালের অনুরূপ বদাঁস অস্টতালের প্রথম তাল এবং 
এ গানে ব্যবন্বত দ্রুত লয়ের ঠেকাটি 'নিম্নরূপ-_ 
”ঁ 0 ৮ ৩ 3 
ধো _ দিত্তা ধোগা তি | 
মধাগ্রতিতে ঝা তাখি নেতা খেটা বোল 'দিয়ে এবং বড় গাততে 'ঝাঁথ' ঠেকা 
দয়ে বাজান হয় । তালাঁটর প্রাচীন সূত্র 
“একতালস্তথা শংন্যং যুগলং তালিকাপরে । 
সঙ্গীত প্রথমঃ সার আড় তাল প্রকণীত্ততঃ |” 
সূন্রানুযায়শ প্রথমে একটি তাল এবং পরে একটি জোড়া এবং এটিই প্রচলিত 
রূপ। 
দশকোশী তালটির নাম কীর্তনের কঠিন তাল বলে সবার পরিচিত । তালাঁট 
্রতগাতিতে সাত মাত্রা ছোট দশকোশী নামে পরিচিত, মধ্যগাঁততে চৌদ্দ মান্রা 
মধ্যম দশকোশনী নামে পরিচিত এবং বিলাম্বিত গতিতে আটাশ মাত্রা বড় দশকোশী 
নামে পারচিত। তাল!টর চারটি অধ্গ-_দ?ট ছুটের পর একটি জোড়া । সাত 
মাত্রার বিভাগ ২।২।১।২, চৌদ্দ মান্রার বিভাগ 818২৪, এবং আঠাশ মান্রার বিভাগ 
৮1৮181৮ । হিন্দু্থানী পদ্ধাতর আড়া চৌতালের সঙ্গে তালাটর র্‌পগত 
সামঞ্জস্য আছে । ছোট দশকোশাতে ব্যবহৃত বোল-- 
শা ০ 9 ৩ 8 
ঝা-_ -- ঝিনাগাঁঝান ঝা -- -- ঝি নাগঝানি ঝা-গুরর জাঘিনাক 


৯১৬০ 


কার্তনের তাল 


৩, শী ৩, ৮ ০ গু 
তেটে তেটে তা -- _ থি নাকাথাঁন তা _ __ থি নাকাথাঁন তাগুরর 
৪ 0 

তাতৃতা খেকে। 


লঘু এবং গুরু দই আবর্তে ঠেকা বাজান হয়। গানগখল সাধারণত জোড়া 
থেকে শুরু হয় । স্থানভেদে তালাটর 'বাভল্ল নাম আছে; যেমন, মোদনাপর 
অণ্লে বলা হয় “সান্নকাটা তাল” দক্ষিণ চান্বশ পরগণার লাট অণ্ুলে বলা হয় 
“ছটা তাল ।” দশকোশন তালাটি গড়াণহাটি ঘরানার তাল, কারণ প্রসিদ্ধ গড়াণহাাটি 
'গ্লানের অনেকগলই এই তালের । মধ্যম দশকোশর তিন, চার, পাঁচ ইত্যাদি 
অনেক আবর্তে গানের বান্দস পাওয়া যায় । মধ্যম দশকোশর ঠেকা- 
শী 0 ০ 0 ৮ ০ ০ 0 
ঝা তাঁখ নেতা খেটা তা তাখ নেতা খেটা 
৩ 9 ৪ 9 9 9 
তা উরর তাত তা খাখ তাখ 
শা 0 ০ ০ ২ 0 0 ৫. 
ধেনা দিধি নেদা ধেনে ধেনা দিধ নেদা ধেনে 
৩ ৪, গু ৩ 90 ৪. 
ঝা উরর জাঘ নাক তেটে তেটে। 
বড় গশকোশাীর থান খুবই ধার প্রকাতির, মান্রাও বিলাম্বত । গোরচাশ্দ্িকার 
গান ছাড়াও অনেক প্রাসম্থ গন আছে, যেমন--শীবকচ সরোজ', কাচা কাণ্চন+ 
গোরা বড় পাঁততপাবন” “কালিয়াদমন” 'জয়রে জয়রে গোরা” ইত্যাদি । 
'গ্রড়াণহা!টি ঘরানায় এ গানগ্যীল অনেকই প্রন ল্তপ্রায় । 
তালটির ঠেকা-_- 


স্ধঁ ০ 0 0 ৬ 
ঝাখি ঝাখি ঝাখি ঝা ঝাখি ঝাঁখ ঝাখি ঝাগুরু 


৮২ ০ ০ ০ 
ঝাঁখ তা তাত: ভা তাত তা 'খাঁখ তাঁখ 
৩ ৪ 0 , 

ঝাঝা ঝাঝা গুরর -- 

৪ * 0 * 90 0 0 


বাঁখ তা তাত তা তাত ভা খিখি তাঁখ 
দ্শকোশী তালের নানাবিধ বাবহার আছে যেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছন্দে ব্যবহৃত 
হ'লে বলা হন্ল কাটা দশকোশণ, আবার আড় ছন্দে ব্যবন্ধত হলে বলা হয় বিরাম 
এশকোশ, তা ছানা গৌরচন্দ্রিকার পদের শেষ চ্রণাঁট দণকোণী তালাশ্রত করে 
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বার বার গাওয়া হয়। এক্ষেত্রে নানাবিধ বাদ্য ব্যবহৃত হয় ধা'কে বলা হয় মাথট: 
বা কার্টাসোম। এগুলি সবই মধ্যগাঁতর ৷ বড় দশকোশীর একটি বিশেষ ছন্দ 
প্রাচন কালে ব্যবহীত হ'ত বলা হত 'ঝুমড়া” | বিভিন্ন নাম সম্বালত আঠার 
কাটানের বোল অথবা আঠাশ কাটানের বোল ব্যবহৃত হত। এগুলির নাম ছিল 
শ্রুতি, পোট, মণ্টক, প্রতিমণ্টক, পাকছটা ইত্যাদি । কেবল না্দ্ট কয়েকটি 
গানে এ ছন্দ ব্যবহৃত হ'ত। এটির ব্যবহারে ডমর যাঁতর রূপ পাওয়া যায়, 
দশকোশণ তালাট রহদ্রতালান্তর্গত নবম তাল । তালটির প্রাচীন সত্র-- 

“একতালমেকশ.ন্য মিত্যব ভবে ব্রমাৎ | 

বিরাম একতালণ বাগ-ভেদে দশকোঁষকা ॥" 

অনেকে বলেন তাল'টির অপর নাম কন্দর্প তাল, কিন্তু রুদ্র একাদশ অন্তর্গত 
ষণ্ঠতালটির নাম কন্দপ" বলে পাওয়া যায় ৷ এর সত্র-_ 

“সমতালং যথা দ্টং তথা কন্দর্প সধাজ্ঞতম- । 
সমতালে ভবে শ:ন্যং কন্দর্পে নাস্তি তৎপুনঃ ॥' 

এ বিচারে সমতাল এবং কন্দর্পতাল একই, কেবলমান্ত্র সমতালে যে তালের 
পর শুন্য বা ফাঁক থাকে কন্দর্পে তা থাকবে না। অথাৎ সমতাল যাঁদ মধ্যগাঁতির 
হয় বে কন্দর্প হবে দ্রুতগ্রাতর তাল । অবশ্য সম, যাঁত বা যোতসোম দশকোশন 
তালেরই রূপবিশেষ বলে পাঁরচিত। অতাত গ্রহ হলে অথাৎ প্রথম তালের পর 
গান শুরু হলে দশকোশ+ বলা হয়, দ্বিতীয় তালের পর গান শর হলে হয় যাঁতি 
বা যোতসোম, আবার অনাগত গ্রহ হলে অর্থাৎ চতুথ তালের পর গান শুর? 
হলে বলা হয় সমতাল। গানের ধরনভেদে তালের নামান্তর হয়-_কীতনাঞ্গীয় 
এ তাল'টির এট একাট আঁতারন্ত বৌশিষ্ট্য। অনুরূপ ব্যবহার অবশ্য দেখা যায় 
বিষম পণ্ম এবং খামসা তালের সম্পকে" । অবশ্য এ নামান্তর য্যন্তীটি না মেনে 
পৃথক তাল বলেই গণ্য করা উঁচত কারণ যাঁত তাল বদসি অস্টতালের ততীয় 
তাল । এটর সূত্র 

*প্রথমং যৃগগলং তালং একএকস্তথা পরে । 
কলাভেদে গান ভেদং যাতিস্ত পাঁরকীর্তিতম ॥৮ 

প্রথমে জোড়া এবং পরে দুশট তাল-_এই হ'ল তালটির রূপ । আবার 
সমতাল অন্টতালের অন্টম তাল সন্রাট হস-_ 

“একতা লং তথা শুন্যং ক্রমেণ 'তবিধং ভবেং। 
শেষ যুগল তাল সমতালং ভবেত পরম: ॥” 

এ সূত্র অন[বায়শ দৃশট ছংটের পর একটি জোড়া । উভগ্ন ক্ষেত্রেই প্রচলিত, 
রূপের সঙ্গে সঙ্গীত আছে । অম্টভালে ব্যবহ্ৃত তালাঁটর ঠেকা-_ 

টা ০ ৩ ০৪. ৪ 9 
যাঁত-_ধো ধো তাতধো দেতাখেটা তা গ্‌ররধোগা তিনি নাও তিনাও'-- 


১৬২ 


বীত্তনেব তাল 


শা 0 ছ্ টে গু ৪ 


ফম-- ধোখেটা তাভ্ধো দেতাখেটা ঘেনাতিনি দাঘিনেতা ঘেনাওউরর 
9 


হেনাতিৎ 

এগুলি দ্রুতলয়, অবশ্য বিলাছ্ব ওলয়ে সাধারণতঃ 'ঝাখি' ঠৈকাই বাজান হয়। 
এ তিনটি তালই প্রান কীঠ্নারা,দব আত পারচিত এবং গোঁরচন্দ্রিকার 
শুরঃতেই এ তালগুলি ব্যবহার করা হয়। তবে বীরভূম জেলার ময়নাডালের 
দশকোশী প্রাসদ্ধ বলে জানা যাব । 

বীরাবক্রম তালাঁটি ছোট--ন'ামাত্রা, মধ্য--আঠার মানত, বড়-_ছাত্রশ মাত্রা । 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তালাটর প্রথমে তিনটি ছুট তারপরে একটি জোড়া । এ 
তালটির অনুরূপ রব'দ্দ্রস্‌ম্ট নবপণ্চ তাল। বীরবিব্মের নানাবিধ গান 
প্রচালত আছে। বদসি অণ্টতালের পরে “স্ফুরদঅধর সীধবে'-_চরণটি দ্রুতগাঁতর 
বীরাবরুম তালে গাওাা হয়। এ তালাঃ রংদ্ুতালাম্তরগ্গত প্রথম তাল। এটির 
সূত্র 

“একতালং তথা »।ন্যং কমেণ পবধং ভবেৎ। 
তৎপরং ষুগলং তাল 'মিত্যেবং বীরবিক্রম ॥৮ 

প্রচলিত আকৃতির সথ্গে সাত্রাট মিলে যায়। শাঁশশেখর তালটি দ্রতগাঁত-_- 
এগার মাত্রা, মধ্যগাঁত - বাইশ মাত্রা, এবং বিলম্বিত গাঁত-_চ;য়াল্লিণ মাত্রা । ছয়টি 
তালাঘাতসম্পন্ন তালটিতে প্রথম দি ছুট, পরে একটি জোড়া আবার দুটি ছন্ট। 
এট অন্টতালের চতত্র্থ তাল, অপর নাম চন্র্রশেখর | 

তালটির সংজ্ঞা-_ 

“চন্দ্রশ্চণ্দরতথা যৃশ্নং তথাচন্দ্রদ্তথাপরে । 
একতালা'ন ভবন্ত্যেবং চন্দ্রশেখর ভাঁষতম: ॥” 

চন্দ্র অর্থে এক, তাই সান্রানুযায়শ পরপর দুটি ছদট, জোড়া এবং দুটি ছ:ট-- 

রূপটি প্রচলিত শাঁশশেখর তালের রুপের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। অন্টতালে 


ব্যবহৃত দ্রুতলয়ে তালাঁটর ঠৈকা-_ 
"০ ০ ৩ ৪ 0 
ধো দিত্া গুররধো 'দিতা ধোধো তাধো দেতাখেটা 
৫ 0 ঙ৬ 0 


তাগরধোগা তিনিনাও তান -- 

এ তালের কিছ কিছ গান এখ ও প্রচালত আছে । যৈমন বড় শশিশেখরে-_ 
“জাগহ; বৃষভান নাঁম্দনণ”, “বড়ই মানা করগো” ইত্যাদ এবং মধ্যম শশিশেখরে 
“কেমনে তোমারসনে পীরাঁত কাঁরব হে" ইত্যাঁদ । 

বিষম পণ্চম বলে যে তালাটর উল্লেখ পাওয়া যায় তার অপর নাম পণ্চতাল ॥ 
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বাংলার কীর্তন গান 


অবশ্য গানের ধরনভেদে তালাটির অপর নাম 'খামসা। এ নামটি অনেক 
পরবর্তাঁকালের, কারণ নামটি পারস্য ভাষা প্রভাবিত। বিষম পম তালটি দ্রুত- 
গাঁতি আট মাত্রা, মধ্যগাঁত বোল মাত্রা, বিলম্বিভগাতি বান্রশ মান্তা । তালাঘাত 
পাঁচটি বলেই বোধ হয় তালাটকে পণতাল বা বিষম পণ্চম তাল বলা হয়। তালাট 
একটি জোড়াঃ একটি ছুট, আবার একটি জোড়া দ্বারা গঠিত । বদসি অষ্টতালের 
যন্ঠ তাল । দ্রুতগতিতে এ পর্যায়ে ব্যবহৃত ঠৈকাটি নিয়রপ-- 
রঃ 0 ৩ ০ ৪ গত ০ 
ধোধো তাত্‌ধো দেভাখেটা ধো দিংতা ধোগা তি _ 

এ তালের গান এখনও কিছ প্রচালিত আছে। খামসা তালের “কোথায় 
আঁছল গোরা এমএ সংন্দর” বিমম প%মতালের “না কর এতেক চাতূরাল” 
ইত্যাদি পদ প্রাঁসচ্ধ । তা. টির প্রাচীন সূত্র 

পপ্রথমং ষুগলত্বেক তথাপরং তালমেককং। 
শেষে বুগ্মং তথা শন্যং পণতালং প্রকীপ্তিতং ॥” 

সূতা প্রগালত রূপটির সঙ্গে মিলে যায়। মহামটক তালটি মধ্যগাঁত-_ 
চাখ্বশ এবং বলম্বিত গতি--আটচল্লিশ মান্লা। অলাঘাত সাতটি-_ প্রথম দুটি 
ছুট একটি জোড়া; একাঁট ছুট এবং সর্বশেষে একটি জোড়া । এ তালট খুব 
প্রাচশন নয় তবে এট রুদ্রুতালাম্তর্গত পণ্চম তাল “মণ্ডুক'এর মতো বলে অনেকে 
অনুমান করেন কিন্তু “মন্ডক' তালি ছয় মাতা হলেও এটির রূপ সম্পূর্ণ 
পৃথক । “মপ্ডুক' তালের প্রাচীন সুর 

প্লথমং একতালশ্চ তৎপরং শ্‌ন্যমেককং। 
শেষৈকত্র '্রতান9 মণ্ড্‌কসাগতির্থা ॥” 

অথাৎ তালের রূপটি হল ১০ ২৩৪০। 

1ব্ধম সমগ্র তালটি অপ্রচাঁলিত বলেই মনে হয়, তবে ইদানীং দু*একাঁট গ্রান 
প্রচালত হওয়ায় প্রচালত তালপর্ধায়ে আলোচিত হল । তালটি আতি প্রাচীন 
এবং এটি রুদ্র পর্ষায়নের দ্বিতীয় তাল । প্রাচীন সূত্র 

“ঘুখ্ম তালং তথা শন্যং তৎপরং ছ্বয় তালকম। 
শেষে চ ষুগলং তালং সমহদ্রু বিষমং স্মতম- ॥” 

সন্রানৃষায়ী প্রথমে জোড়া, পরে দুটি ছট, তারপরে আবার জোড়া অথাৎ 
তালের রূপটি হল--১২ ০ ৩০ ৪ ০ & ৬ ০ অথথ দ্রুতগতিতে দশ মাত্রা, 
মধ্যগাঁততে কূড়ি মাত্রা এবং বিলদ্বিতগাঁতিতে চল্লিশ মাত্রা । প্রাচীন সূপ্রে পাওয়া 
তালাটর মধ্যগাতির ঠৈকা-_ 

-ঁ 0 ২ 0 ০0 ০0০ ৩ ০০ ৬. 
থেনা খিউরর থেনা তাতা থ উরর ধেই তা গেদা ঘেনে 


১৬৪ 


কীর্তনের ভাল 


9৪ 0 0 06 9 ৬০ ০ ৪. 
তাক দাঁঘ নেতা খেটা তা উরর তাত: তা খাখ তাখ। 
ইন্দ্রভাষ একটি মিশ্রতাল। তালাটি ছাখ্বণ মাত্রা ( মধাগাঁততে )। তালাঘাত 
আর্টটি । দুটি ছুট এবং পর-পর িনাঁট জোড়া । গ্চাঁলিত একটি গান পাওয়া 
যায়-- কোথা যাওগো গোয়ালিন” | তালাটর প্রচলিত ঠ্রেকা-_ 
+( ০ ০0০ ০ ২ ০ 0০ ০ 
ঝা তাঁখ নেতা খেটা তা তাঁখ নেতা খেটা 
৩ ০ ৪ 0 0০0 0 
ত উরর তাত তা খাঁখ তাখ 
৫ 0 ৩ ০0 0 9 
ঝেনা দাঁঘ তাক দাধে ইদা ধেই 
৭ 90 ৮9 9 0 
ঝা উরর তাও তা 'খাঁখ তা।খ। 
তালটি ইন্দ্রতাল গুচ্ছের ষ্ঠতাল। প্রান গত নিষ্মরূপ 
“সবিরামং চতুস্তালং 'ন্রতালং শ-ন্যমন্ততঃ। 
মেঘারম্ডে যথা কেকা হয়চ্তে ইন্দ্রভাবতঃ ॥” 
সত্রান্যায়শ তালাঘাত হয় সাতটি । প্রচলত রূপের সথ্গে সংগাঁত নাই। 
তাই মনে হয় তালার প্রাগীন নাম রক্ষা করে কোন শিজপী নতুন রূপ দয়েছেন। 
কেউ কেউ বলেন আখারয়া হরিদাস এ ধরণের কিছু তাল সষ্ট করেছিলেন । 
আবার কারও মতে সুজন মাল্লক নামক একজন প্রাচীন গায়ক নানাবিধ মিশ্রতাল 
ব্যবহার করে গান করতেন ৷ এ তালটিও তারই স্টি। অবশ্য সাত্র বিচারে দেখা 
যায় গানাঁট রসিকদাসের পিতা অন.রাগণ দাসের আমলেও প্রচাঁলত ছিল । সুজন 
মল্লিক তাঁর পববতাঁ গায়ক, তাই তাল প্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
মদনদোলা তালি বর্তমানে প্রায় তপ্রচলিত। একমাত্র “মধূকররঞ্জিত' 
পদঁটিকেই এ তালে গাইতে শোনা যায় ৷ তালাঁট বাইশ মানা, ৭.ট তালাঘাত। 
প্রথমে একটি জোড়া, এ$টি ছুট, আবার দ:ট জোড়া অথাৎ প্রথমে রূপক, পরে 
আড় এবং পরে আরেকাঁট রূপক । তালের রূপটি দাঁড়ায় ১০২০০০৩০০ 
০৪০৫০০০৬০৭০০০। কোন কোন মতে পবেস্তি তৃতীয় তালটিই সম 
এবং প্রথম তাল । সে হিসাবে প্রাচীন সূত্রে পাওয়া ঠেকাটি নিম্নরূপ-- 
০০০ ২ ০ ৩ ০ ০ ০ 
ঝাগি দাধে ইদা ধেই ঝা গুররর জাঁব নাক তেটে তেটে 
(০) 0 & ৪ 0 ০ 
ঝা গুরর ঝা তেটে তেটে খেটা 
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৬ 90 ৮0 ৪ 0 
তা গুরর তাক তেটে তেটে খেটা। 
তালি অবশ্য ইন্দ্ুষষ্ঠী গুচ্ছতালের তৃতীয় তাল। এটর প্রাচীন সত্র-_ 
“প্রথমেক যুগনতালং তৎপশ্চাদেকশূন্যকং বরামে 
শেষে শ্রিতয়তালং ভবেতাঁতি মদনদোলা ॥” 

সর প্রচলিত রূপের সঙ্গে অসমঞ্জস বলে মনে হয় । প্রাচখন নামানসারেই 
মনে হয় পরবতাঁকালে এই প্রচালত রূপটি সৃষ্টি হয়েছে । 

প্রচালতঃ অঙ্গ প্রচালত তালগীল সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল কিম্তু এ ছাড়াও 
কিছ তাল কাঁর্তনাত্যে প্রচলিত ছিল যা বর্তমানে অগ্রচাঁলত। যে গুচ্ছতাল- 
গলির সত ধরে এ তালগুলর পরিচয় পাওয়া যায় সেই গুচ্ছে আন্নও কিছ 
তাল আছে যেগলি নিয়োন্ত ত।লিকা থেকে স্পম্টই বোঝা যাবে। 

(ক) অগ্টতাল : সামগগ্রবভাবে পূর্বে আলোচিত 
(খ) রূদদ্রতাল : এগারটি তালের সমম্বয়-_ 

১। বীরবিক্রম (আলোচিত) ২। বিষম সমুদ্র (আলোচিত ) ৩। ধরণ 
(আলোচিত) ৪। বীরদশক, & | মণ্ড্‌ক ( আলোচিত ) ৬। কন্দর্প (আলো- 
চিত ) ৭। ডাঁস পাহিড়া (আলোচিত ) ৮ ধ্বচরণ, ৯। দশকোশী ( আলো- 
[চিত ) ১০। গজেন্দ্রগ্‌ুরুঃ ১১। ছুট্‌কা। 

বারদশক ত'লের রূপ-_ 

“একস্তালং তথা শন্যং ক্রমেণাপি ন্রিধাভবেং । 
যুগলং যূগলং পশ্চাৎ স বীরদশকঃ স্মৃতঃ ॥ 

অ্থৎ রূপটি হল ১০২০৩০৪৫৪০৭ ৮০। 

ধুব্চরণ তালটি সংজ্ঞানুযায়শী ভাট মাত্রা ধরা যায়। প্রাচীন সাত্রটি 
নিম্নরত্প-- 

*“একতালং তথা শ.ন্যং ক্রমেণাপি দ্বিধা ভবে । 
শৈষৈকল্ত '্িতাল? প্রবচরণ ভাঁষতম: |" 

অর্থাৎ রূপটি হ'ল ১০ ২০৩৪৫ ০। 

গজেন্দ্ুগুরহ তালটির রূপ নয় মাত্রা । প্রাচীন সন্র-- 

“বুগলং ষগলং পণ্চাৎ তদন্তে একতালকম: । 
শেষে চ যম শন গজেন্দ্রগুর ভাষিতম্‌ | 

তাই রুপি দাঁড়ায় ১২০৩ ৪০ ৫০০। 

হ;ট-কা তাল রূদ্রু একাদশের শেষতাল। তালাঁটর সুত্র 

“বগ্ণূন্যং বিরামে চ একতালং ভবেতরুমে । 
ছ:টকাখ/ানকং ধীর সঙ্গীত পারানিষ্ঠিতম: ॥ 
সংক্ঞাটি বিশ্লেবণে ছয়মাত্রা বোঝা যায় এবং রূপটি হয় ১২০০৩ ০। 'যংগ্ম' 


১৬৬ 


কীর্তনের তাল 


অর্থে জোড়া, শ্‌ন্য* অর্থে একি ফাঁক ণবরাম* অর্থে অপর ফাঁক । তাই উপরোক্ত 
'রূপাঁট পাওয়া যায়। উপরোস্ত তাল কয্নাটর প্রচলনকাল স্পন্ট না জানা গেলেও 
প্রচলন ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

(গ) বক্ষতাল--৪1ট তালের সমন্বয় (পূর্বে আলোচিত হয়ন )। তাল 
চারটি নিগনরূপ-- 


১। বর্ম, ২। বিরাম ব্রহ্গ, ৩। ষটকলা, ৪। সপ্তমান্রা। 
ন্মতাল নামে একাটি তাল 'হিন্দুস্থানী পদ্ধাঁতিতেও প্রচলিত আছে। সোঁটর 
মানা চৌদ্দ এবং তালাঘাত দশটি । প্রথমে একটি তাল একট ফাঁক, দশটি তাল 
একটি ফাঁক, তিনটি তাল একটি ফাঁক এবং চারটি তাল একট ফাঁক। 'কিম্তু 
কীর্তনাঞ্গীয় প্রাচীন ব্রঙ্ধ চতুষ্টয়ের সঙ্মে এর কোন মিল নেই । প্রথম তালটি ব্রহ্ম 
যার প্রাচখন সূত্র নিম্বরপ-_ 
“বরামশ্ত্রস্তং প্রথমৈকতালং 'িপ্ীছ্বরামে পনরেকতালম:। 
ুহ্মন্য তাল*্চ সঙ্গত মধ্যে যথা কপোতীহ করাতি শব্দম |” 
তালাঁটির এ সমত্রাট থেকে একটি অভিনব ীবিষক্ উদ্ভব হ'ল । পঁকাঁণীদ্বরাম”_ 
শখ্দাটর অর্থ 'নয়ে ৷ বিরামের একটি স্থায়ত্বকাল মানা যায় কিন্তু ণকাৎ' 
শব্দাটতে স্থায়িত্বকালের কোন 'নীদর্টতা পাওয়া যায় না। এর দ্বারা বুঝা যায় 
কিপিং কাল 'নি্দন্ট করা হবে গানের সরের গাঁতিতে । এ ক্ষেত্রে বিরামের কোন 
নাদ্ট সময় নাই বলেই মনে হয় । প্রাচীনকালের বাদকদের অবশা সাথ চঞ্টতে 
সংরের স্থায়িত্ব বিচার করে খোলে আঘাত 'দিতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে লয়ন্রন্ট 
অপরাধ দেখা দিলেও প্রারম্ভিক ক্ষেত্রে সেবাকার্য বলেই ধরা যায় এবং একে 
একটি নান্দনিক বোশম্ট্য বলেও ধরা উচিত। দ্বিতীয় তাল 'বিন্লামন্রন্ধ । প্রাচগন 
সূত্র 
“যুশ্নতালং ভবেদন্রদ্তং একত লঞ্চ তৎপরে । 
শেষে 'ছ্িতীয় শূন্যে চবরাম ব্রক্ধ তালকম-॥" 
রূপাঁট দাঁড়ায় ১২ ০ ৩ ০ ০0 অর্থ ছয় মান্তা। রূপান্তর বরে নিলে তিস্্র 
জাতির ঝম্পা তালের রূপ পাওয়া যায়। ঘট.কল। তালটি সাত মান্রা। প্রাচখন 
কার 
পপ্রথমশ্চেক তাল? যুগ্নশুন্যং তথা পরে । 
শেষেকত্র ন্রতালোত ষট.কলা খল.কথ্যতে ॥” 
রূপটি হ'ল ১০০২৩ ৪০। 
সপ্ত মান্তরা তালাঁট দশ মাত্রা । প্রাচীন রুপি 
“আদৌ যুশ্ম তথা ষুখ্মং ।ভ্রতালচ্চ তথাপরে । 
সপ্ত মান্্রা ভবেত্যেষা ব্রক্গতালাম্তরে শুভে ॥ 
অথাঁধ রূপাঁট হল--১ ২০৩৪০ & ৬ ৭ ০1 এসব তালের প্রচলন 


৯৬৭ 
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বত'মানে নাই। 
(ঘ) ইন্দ্ুতাল : ছয়টি তালের সমন্বয়-_ 
১। দেবসার;  ২। দেবচালী, ৩। মদনদোলা ( আলোচিত ) 
৪1 গরুগম্ধরঃ & | পাণ্চালী, ৬ | ইন্দ্রুভাষ (আলোচিত ) 
“দেবসার' তালাটি দশ মাত্রার ৷ সংজ্ঞাট নিম্নরপ-_ 
“সাবরামং ন্লিতাল% এক শ.ন্যং স্তথাপরে । 
শেষে ত্রস্তং ভ্রিতালশ্চ দেবসার ইতির্যতে ॥” 
রূপাট হ'ল ১০২০৩০৪৫৬০। 
“দেবচাল? তাল'টি সাত মান্না । প্রাচীন রূপ-_ 
“শুন)ং বিরামে ভবাঁতত্য শন্রতালানি । 
শেষেণ ছিশন্য-মত্যেবং দেঝচালণী ॥" 

অথধি ফাঁক সমাম্বত দি তালের পর তৃতীয় ভাল এবং সর্বশেষ দুটি ফাঁক। 
রূপটি হয়--১০ ২ ০৩০ ০। রূপগত বিশ্লেষণে তেওট তালের দ্রুতগাঁত অর্থাৎ 
গতওাটি তালের অনুরূপ হয় । যার ঠেকা নিম্নরপ-_ 

৮ 0 ৩ 0০ + ০0০ ০ 

বান দাঘ নেতা খেটা তা তা - 
ন্‌ ০ ৩ 0 ++ ০0০ ০0 
তা তাঁখ নেতা খেটা ধি ধি 

গঃরুগন্ধব” এবং পাণ্চালী--উভয় তালই পাঁচটি তালাঘাতযুস্তঃ কেবলমান, 
গাঁতর ভেদ। উভয় তালই ভ্রস্তগ্াতিসম্পন্ন হলেও গূরুগন্ধর্ব” অপেক্ষা পাণ্থালী 
ব্রদ্ততর । নিয়নোন্ত প্রাচীন সূত্র থেকে তাই বোঝা যাবে 

“একতালং সমারভ্য পণতালং ভবে তথা । 
অত্যর্থণ্থ তথা এস্তং গ:রুগন্ধর্ব ঈ'রিতিঃ ॥ 
শ্রাবণস্য যথা ধারাম্তথা তালো ভবেদ্ধানাঃ। 
পণচতালাম্তরাগণীত গ:রুগম্ধব প্রকীর্তিতা ॥” 

(৩) চতুর্দশতাল : চৌদ্দাট তালের সমন্বয় । 

১। চিহ্ন, ২। চন্দ্রমাঘ্রা, ৩। দেবমান্রাঃ ৪1 অর্দ্ধজ্যোতিকাঃ & । স্বর্গসার, 
৬। ক্ষমান্ট, &। ধরাধরঃ ৮। বসম্তবাক, ৯। কাককলা, ১০। কীরশব্দা» 
৬১। তাশ্ডবী, ৯২। হর্ধারা, ১৩। ভাষা, ১৪। অধ্ধনান্রা। 

চহন্তাল সত্রানষায়ী হয় এগার মান্না-- 

“একতালণ শন্যণ ক্লমেণ ন্িতয়ং ততঃ । 
শেষে চতুষ্টম ভ্রস্তং চিহ্নতাল ইীতিধযতে ॥ 

অর্থাৎ তালের রূপটি হয ১০২০৩০৪৬৬৭০। 

চগ্ঢুমান্্রা : সাতমান্রা । প্রাচীন শ্লোক 


১৬৮ 
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“একশ্চন্দ্রতথা যু*্মং তালং প্রত্োকতশ্য়ম্‌ । 
শেষেত্রীণি চ শূন্যানি চন্দ্রমান্ত। ভবে পরা ॥” 
অথাৎ তালের রূপটি হয়--১০২৩০০০। 
দেবমান্্রা : পনের মানা । সূত্র 
"প্রথমং বটতালণ অতধ ভবেৎ কমে । 
শেষে যুগ্নং তথা শন্যং দেবনান্ত্রা চ সোচাতে ॥” 
অথাৎ তালের রূপটি হয়--১০২০৩০৪০৫০৬০৭৮০। 
অর্ধজ্যোতিকা : সাত মান্ত্রা। সত্র- 
“চন্দ্রশুন্াযং নিতাল বরামেন ব্মেণতহ। 
অত্যধ ভবেতোকং অর্ধজ্যোতারাত 'স্থাতঃ 0” 
ভথথৎ তলের রপাঁট হয়--১ ০২০ ৩০০। 
স্বগ'সার : তালাট নয় মান্রা। সূত্র-_- 
“একেক তালান্তর যুপ্মতালাৎ শ.ন্যন্রয়ং 
তৎপরমেকতালম-। 
কলাভিদা শন্যভিদা সমাখ্যা তু 
স্বগ“সারাখ্য নবীন তালঃ ॥” 
অথাৎ তালের রূপটি হল--১০২৩০০০৪০। 
ক্ষমাণ্ট : ষোল মাত্রা । সূত্র 
“শেষশন্যং বিরামেন দেবতালামতি ক্রমাৎ। 
ক্ষমান্টাখ্যান্তরে শৃন্যমাতি সর্বন্র ভাষিতম- ॥” 
অথাৎ 'দেবমাহা” তালের অন্তে একটি ফাঁক সংযুস্ত হবে। তবে তালের 
রূপটি হর-- 
১০২০৩০৪9৪০৫ ০৬০ ৭৮০০ 
ধরাধর : তাল নয় মাত্রা । সাত্র-- 
“নবাম্বুদে দামিনী শীঘ্রবানং তথা সুসম্বদ্ধ সুতাল ভাসম: | 
যুগ্মং সন্রস্তং ক্রমতণ্তালং শেষে নুতালণ ধরাধরাখ্যা ॥” 
অথাং রূপটি হল--১ ২০৩০৪ ৫৬০। 
বসন্তবাক : বার মান্রা। সত্র-- 
“একতালশ্চ শন্যশ্চ কমেণাপি চতুষ্টয়ম: | 
ক্লমাৎ তালল্রয়শ্চৈব বসন্তবাক সমদাহৃত ॥ 
অর্থাৎ রূপটি হল--১০২০৩০৪০৫৬৬৭০॥ 
কাককলা : এগার মান্রা। পত্র 
“সবিরামং দ্বয়ং তালং যুণ্ম তালং তথা পরে। 
শেষেকন্ত 'ব্রিতালশ্চ ভবেং কাকলোতিসা ৷” 


১৬৪ 
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অর্থাৎ তালের রূপাঁটি হল--১ ০২০৩ ৪০৫৬৭ ০। 

কখরশব্দা : দশমান্রার তাল | সূত্র 
শন্রুতালশ্চ ভবেৎ ভ্রন্তং তৎপরংত্বেক তালকম-। 
শেষেহাঁপ চ ত্রিতালগ% কীরশব্দা প্রচক্ষতে ॥” 

অর্থাৎ তালটির রূপ হল--১২ ৩০৪০৫ ৬৭০। 

তাণ্ডবশী : এগার মাত্রার তাল। সত্র 
“ঘুগ্মং যদ্গ্নং তথা ষ.মং তালন্তেকং ভবেতরুমাৎ। 
শেষশূন্যং কলা ভেদে তাশ্ডবীতি ভবেংপৃথক ॥” 
অথাৎ তালের রূপটি হল--১২০৩৪০৫৬০৭০। 
হর্ধধারা : দশমান্নার তাল । সত্র_ 
“সাবরামং দ্বয়ং তালং যশ শ[ন্যশ্চতৎপরম:। 
শেষোদ্ধণ্ ন্রিতালশ্চ হর্ষধারা প্রকণীর্তিতা ॥” 

অর্াঁং তালাটর রূপ হল--১ ০২ ০০০৩৪ ৫০। 

ভাষা : এ তালাঁট সাত মাতা । সত্র-- 

“চন্দ্রশ:ন্যং বিরামেন ছয়ং তালং ভবেদং ক্রমাং । 
অত্যুদ্ধণ ভবে ভ্রস্তং ভাষাখ্যাং তালম.তমম: ॥” 

অথাৎ তালের রূপটি হল--১ ০০৩০৪ ০। 

অর্ধমান্তা : তালটি আট মান্লা। সূত্র 

“অভ্যাদ্ধণ্9 ন্রিতালশ্চ দ্বয়ং তালং বিরামকম- । 
ইত্যম্ধণমান্র বিজ্ঞেয়া সংগত ভ্যীবসর্বতঃ ॥” 

অথাৎ রূপটি হ'ল--১২৩০৪০৫০। 

এ তালগীলর 'বিগ্েষেণ সহ উল্লেখ পাওয়া ষায় দামোদর সেন কৃত সংগীত 
দামোদরে। অবশ্য আবকল এ শ্লোকগুীল সগগীত দামাদরের উল্লেখ সহ 
শব্দকল্পদ্রুম আভধানে তাল শন্দ বিষয়ে উত্ত আছে। এই তলগুলির অন্য 
কোন সঙ্গত পদ্ধাতিতে প্রচলন নাই । তাছাড়া এই গুচ্ছ তালের অংশগু'লি 
কীর্তনেই প্রচলিত, সুতরাং অন্যান্য তালগুলও কণত“নাঙ্গীয় ছিল বলেই আমার 
অনমান। 

প্‌বালোচিত তালগুল সবই গানের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় কিন্তু কীর্তনাঙগয় 
পদ্ধাততে গ্রান ছাড়াও তালাশ্রয়ে বাদ্য বাজাবার রীতি দেখা যায়। যেমন-_ 
গান শুর: হ'বার আগেই আট মানার ছন্দে খোল বাজানো শুর হয় যাকে বলা 
হয় জুয়ানী বা হাতাঁটি। প্রথমে নিয়ালাখত আটমাত্রার বাজনা দিয়ে শহরু 
হয়--“ঘ তেটে ঘেনা ঝা ঘি তেটে ঘেনা ঝা ঘেনা ঝা”। পরে ক্রমশঃ দ্রুত 
হয়ে স্লেতগতা যাঁতর ন্যায় বিন্যাস করা হয় এবং “জাগুরর জাগুরর জাগুর” 
বাজনার পর তেহাই দেওয়া হয়। তারপর নিম্নালাঁখত 'নাদ'ষ্ট বাজনাটির আশ্রয়ে 


১০ 


কীর্তনের তাল 


নানাবিধ হাতৃটি ঘাতবাদ্য বাজান হয় । 'নাঁদর্ট বাজনাটি হ'ল-- 

ঝা উরর দাদধেনা দাগ্‌ররদা গ -ররধেনা দাগ্‌ররদা গ্‌ররধেনা দাগুররাদা 
গুররধেনা (ঝা) ইত্যাদি। 

এসব বাজনার সঙ্গে করতালের 'তিনাটি আঘাত ছন্দে ছন্দে ব্যবহার করা 
হয়। অতঃপর শুরু হয় আপত্তন । এর বাজনাট শর হয় বেশবরভাগ ক্ষেত্রেই 
কাঁড় মাত্রার বিলম্বিত লয়ে । বাজনা প্রায় 'নার্দন্টই থাকে | প্রথমতঃ তাতা 

তা*--এই তিনটি খোলের ডাহিনার আঘাত দ্বারা ছন্দ রাখা হয়, পরে 'জাঝি 

নাঝি নাগ জাজা ঝেইয়া জাঝেই তা”- ইত্যাদি বোলের মাধ্যমে নানাবিধ ছন্দ 
সৃষ্টি করে মাতন তোলা হয়। তাছাড়া গৌরচাশ্দ্রকা শেষ হলে কৃষ্ণলীলা বিষয় 
শুর; করবার আগে সকলে সমস্বরে “রেথে রীনা+_শন্দাদর দ্বারা সাতমান্তার 
ছোট দশকোশীর ছন্দে সরমিল করে থাকে । এক্ষেত্রেও 'নার্দঘ্ট বোল দিয়ে বাদ্য 
শুর: করা হয়। 

কীত'নাঙ্গণয় তালপদ্ধাঁততে করতাল ব্যবহারের 'নিয়মটিও 'নাদণ্ট। সব 
সময়ে করতাল বাজাতে দেখা যার না? কেবল মাতন অংশে করতাল বাজে খোলা 
এবং জোড় শব্দে। বিল:ম্বত ও মধ্যগতির প্রাতি দুই মান্রায় তিনটি আঘাত 
দেওয়া হয় ১ ২ ৩- এ লময়ে আর কোশ?, কাল ইত্যাঁদ ক্রিয়াগুীল দেখানো 
হয় না। ভ্রিমান্রক তাল লোফাতে প্রতি তিন মান্রায় দশট আঘাত করা হয় 
(ষমন ১ ২--। আবার দঠ.ক তালে দেওয়া হয় ১ ২--১ ২ ৩ একতালি ঠিক 
উল্টো যেমন ১ ২ ৩--১ ২-। তাছাড়া অন্যান্য তালে প্রাতি মাত্রায় করতালের 
আঘাত দিয়ে মাতন অবস্থাকে জমিয়ে তোলে । আবার “পাকছটা' ইত্যাঁদ ছোট 
দশকোশনীর ছন্দ সমান্বত তালে বাজান হয় ১ ২ ৩--১ ২ ৩--১ ২৩৪ ৫-। 
করতাল কেউ কেউ ধারে বাঞ্জায় িম্তু তা কীর্তনের বিধি নয়। করতাল যম্ম্রট 
কাংস্য নামত প্রাচীন ঘন জাতীয় বাদ্যযম্ত্র। এটিকে ব্যবহার করা হয় তালের 
ছন্দ রক্ষার জন্যঃ অথ গায়ক এবং বাদকের মধ্যে সঞ্গাঁত রক্ষার জন্য । 

কীর্তনাঙগয় তালপদ্ধাতর সধাগ্রউ কতিপয় পরিভাষা এ পদ্ধাতির আঁতারন্ত 
বোঁশিল্ট্য । এ পারভাষাগ্‌লির অন্য কোন সংগীতপদ্ধাতিতে ব্যবহার নাই। কোন 
কোন উপাদান ব্যবহারকভাবে অন্য সং্গণতপদ্ধাতিতে গ্রচাঁদত থাকলেও 
সেগ.লি ভিন্ন নামে গরচাঁলত । হিন্দ-স্থানী পদ্ধতিতে যাকে বলা হয় ঠেকা তা 
হল তালাঁট শুর: হলেই প্রাতাট মাত্তাবোশপ্ট্য রক্ষা করে সমগাঁততে প্রাতি আবতে 
সমের ঝোঁকসম্পন্ন এক আবর্তে প্রকাশিত বোল । অনুরূপ তালের প্রারদ্ভিক 
বাদাটিকে কীত'নীয় পদ্ধতিতে বলা হয় "লওয়া' বা 'লপ্লা । পরিভাষাটি সম্পশ 
বাংলা এবং প্রয়োগাবচারে এর অর্থ করা যার শুর; করা" অথ তালক্রিয়া শুরু 
হলে বাদ্য আরম্ভ হ'ল--গায়ক এবার গানের সেবার নিমিত্ত বাদ্য গ্রহণ করো বা 
লও তাই হ'ল 'লওয়া”। হিম্দস্থানী তালপম্ধীততে ঠৈকাগযাল সাধারণতঃ এক 
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বাংলার কীর্তন গান 


আবর্তে থাকে 'কিদ্তু কীর্নাত্ীয় পম্ধাতর বেশখরভাগ “লওয়া'ই গুর্‌ এবং 
লঘ. প্রকারে দু'আবতে তৈরী । হিম্দস্থানী ঠেকায় প্রাতি মানায় সাধারণভঃ একি 
বা দুটি বাণী থাকে 'কিম্তু কাত'নাঞ্গার “লওয়া'্র চারগ্ণ বাণীও ব্যবন্ধত হয় 
এবং প্রতিমাত্তাযই একটি ন্ট ছন্দ প্রকাশ করে থাকে । উদাহরণস্বর্প 
ছোট দশকোশশীর লওয়া প্রথমমাত্রা--বা-*-ঝি" 'দ্বতীয় মাত্রা নাগাঁঝনী* তৃতীয় ও 
চতুর্থ মান্রা় বোল অন:ংরূপ+ পঞ্চনমাত্রা ঝা-গহরগংর* এবং যষ্ঠ মাত্রা 
'জাঘিনাক' সপ্তম মানা তেটে তেটে" ইত্যাদি গুরু অংশ শ্লোষত হ'ল । লঘু 
অংশও অনুরূপ । 'বিশ্লধণ থেকে স্পম্টই দেখা যায় যে 'লওয়া” নয় যেন একাঁট 
“পেশকার”। প্রাতি মান্নার এক চতুথাংশে বাদ্য প্রয়োগ করে ছন্দ প্রকাশে আভিনবস্ব 
স্টি করা হয়েছে । অনুরূপ অনেক তালের লওয়াতেই এ ধরনের বৌশষ্টা দেখা 
যায়। তাছাড়া “লওয়াতে' গুড় গুড় বাণশ প্রয়োগ দ্বারা লয়ের সমতা ক্ষেত্রে 
িণিৎ শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। বড় ঘর অর্থাৎ 'বিলাম্বত তালগ-াঁলর জোড়। 
অংশে গড়-গুড়ে'র স্থায়ত্বকাল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যার সর সম্পাঁকত। অবশ্য 
গাঁণাঁতক চিন্তায় এ প্রয়োধ অনেকের নিকটে নিন্দনণয় | কিম্তং রখীতি প্রাগন 
এবং নান্দানক য.ক্তিসম্পন্ন অথধি রবীন্দ্রনাথের সমিতি তত্বের প্রাতিফলন দেখতে 
পাওয়া যায় বলে শোলপক 'চন্তায় গ্রহণযোগা বলেই আমার মনে হয়। ?শপ 
যেহেত: প্রযযান্তবিদ্যা থেকে পাথক এক আনন্দ-বদ্যা এবং আনন্দই যাব আশ্রয় 
ও বিষয় সেহেতু ঘাঁড়স্বকৃত সময়ের মাপের চুলচেরা বিচার দিয়ে “লওরারঃ 
লয় 'নধারণ ঠিক নয়। সামাজিক আনন্দ সং্টির কারণ গায়ক বাদকের 
পারম্পারকতা রক্ষা হেতুই লয়ের প্রয়োগ । দৈবলমান্র সময়ের একক বোঁশস্টা 
রক্ষাকঙ্গে ল:য়ের সমতা স্থাপন দ্বারা সঙন*তর নান্দণনক উৎকর্ষ স্যাপন হতে 
পারে না। যাঁদ তাই হ'ত, পবার “লয়” সমান হ'ত, সব তালের লয় সমান হ'ত, সব 
সময়ের লযও সমান হত । কশর্তনাগ্গীর তালপম্ধাততে লিঞ্ঞা” প্রয়োগের মধ্যে 
1বশেষ নান্দানক ব্যৎপাত্ত আছে কারণ 'িধারিত লওয়ার বোল'টি হ'ল 'দিকদশ“ন 
মান্। গানের সুর, রস এবং প্রকার অনুযায়ী আঘাতের পাঁরবর্তন করে বাদকেন্সা 
নান্দনিক বাঁঞ্ধ প্রতিপন্ন করে থাকেন । এজন্য রাঢ়দেশে প্রবাদ আছে 'দাঁক্ষণ- 
খণ্ডের গায়ক, এবং উত্তরথণ্ডের বাদক”__-অথাঁৎ মুশিদাবাদ তঞ্চলের গ্ায়কদের 
প্রাপাণ্ধ এবং উত্তরখণ্ড অথ বীরভূম অণ্ুলের বাদকদের প্রাসাঁম্ধ। 'হন্পুস্থানন 
পদ্ধাততে ঠেকার মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট .করা+ ব্যবহার করা হয় কিন্তু মধ্যগতি 
(িলাম্বতগাঁতর তালের 'লওয়া'তে কীর্তনে এমন কোন প্রয়োগ দেখা যায় না। 
কীর্তনের গানগালর প্রথম চরণের মূল অংশ অনেক সময় বেশ কয়েকাঁট আবর্তে 
বাঁধা থাকে তখন লওয়াকেও আনুপাতিকভাবে ব্যবহার করা হয়। বড়-তালের 
ওয়া” অনেক ক্ষেত্রেই চাপড়ে অর্থ বড় হাতে বাজান হয়, মধ্যগতির লওয়ায় 
গটপের প্রয়োগ আছে । মধ্যমা আঙূলটি ডাহনার গাবের উপরে চেপে রেখে 
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কীর্তনের তাল 


তঙ্জনী মধ্যমার পিঠের উপর থেকে চেগে গাবের উপর ফেলে শব্দ করাকে বলা 
হয় পটপ' বাদ্য । গানের মূল অংশকে রপায়িত করবার জন্য যে বাদ্য প্রাথামক 
স্তরে ব্যবহার বরা হয় তাকেই বলা হয় 'লওয়া"। এরই মধ্যে থাকে বাভন্ন ছন্দ 
দম, ক্ষম, দুন দেড়, চৌদুন ইত্যাদি । 

তাল প্রয়োগের "দ্বতীয় পায়ে ব্যবহৃত হয় 'লহর" | শব্দাঁট €টউ ক্ষেত্রে বা 
অত্গভূষণ মালা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । মালার একটির পর একি স্তরকে বলা হয় 
লহর। প্রকৃত পক্ষে 'লহর' পযয়ের বাদ্যগুলি একের পর এক মালার স্তরের 
মত প্রয়োগ করা হয় বলেই মনে হয় নামকরণ যথাথ" হয়েছে । সঞ্গত ক্ষেত্রে 
গানের লক্ষণ বিচার করে লহর প্রয়োগ করা হয় । মল গ্রানের এক একটি অংশের 
পন্ন তার অন্তাঁনণহত ভাব ব্য অঞ্চের পরিপঠষ্ট সাধনকজ্পে প্রাচীন গায়কগন 
অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় সুর একঝং তালের আশ্রয়ে সংগণতাকারে যে পদ সংযোজন 
করে থাকেন তাকে বলা হয় আখর । “'আখর'ও স্তরে স্তরে এক, দুই; তিন বা 
অনেক কন্নাট ব্যবহার করা যায়। 'আখর' সংযোজনার স্তরগুলিকেই আবার 
কাটান" বলা হয় । “কাটানে'র স্তরাঁবন্যাসেন্স সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যের 'বাঁভম্ন 'লহর' 
স্তরে স্তরে ব্যবহার করা হয়। এঁ পধাঁয়েই গীঅংশের চুড়ান্ত ছন্দবিন্যাস হয়ে 
থাকে । “লহর' চাপড়েও হতে পারে যেমন 'জাঝি নাঝি নাগাঁঝাঁন, দাদধেনা 
দাদধেনা দাদধেনা তা--ইত্যাঁদ, আবার "টুকি” অথণাং দহ'আগুহলের বাজনাও 
হ'তে পারে । তবে নানাবিধ ছন্দ প্রকরণই এ বাজনার উদ্দেশ্য । লহরের পাঁরণত 
অবস্থায় বাজানো হয় মাতন' । শব্দার্থ থেকে অনুমান করা যায় যে সংগতের শেষ 
পর্যায়ে যখন সাবিক মত্ত অবস্হার স:স্টি হয় তখনই সজোর আঘাতসম্পন্ন দোঁড় 
ছন্দে বা চৌদন ছন্দে যে বাদ্য প্রয়োগ করা হয় তারই নাম “মাতন' যেমন 'জাঝা থে 
নাঘেনা জাথেনা ঘেনাও* | 'মাতন' বা 'লহরে'র সথ্গে একপ্রকার বায়াপ্রধান 'বাঁভন্ন 
হন্দপ্রষূত্ত সজোর বাদ্য প্রয়োগ করা হয় বাকে বলা হয় 'ঘাত'। এই শব্দটি 
বাংলা ভাষার “আঘাত” শব্দের অপভ্রংশ ঝুলেই মনে হয়। ঘাতের 'বাভল্ন অংশ- 
গুলিকে বলা হত হাত" । টুকির হাত" বাদ্যগুলিকে আবার বলা হয় লপ্টন হাত। 
এসব বাদ্য বিশ্লেষণের ছারা আস্বাদনের চরম অবস্থা সুষ্টির পর যে বাদ্য দ্বারা 
পর্যায়ের সমাপ্তি বোঝানো হয় তাকে বলা হয় “মূ্ঘনা"। শব্দটি বাংলা ভাষার 
'মছণ' বা মৃছ্ন' »ম্দ থেকে নস্ট, কারণ রসাস্বাদনের অন্তে মূছিতি অবস্থা 
অনুমান করাই স্বাভাঁবক। এ মূছ“না বাদের প্রস্তুতি ক্ষেতে যে বাদ্যাংশটি 
ব্যবহৃত হয় তাকে কেহ কেহ 'ান' বলে থাকেন। এসব পরিভাষাগ?ল 
কর্তনের সহযেগাী আনধ্ধ যন্ খোলের বাদন প্রসথ্গে প্রযোজ্য । অবশ্য তৃূলনা- 
মৃূলকভাবে বলা যায় যে হাত, ল'উন হাত, ঘাত ইত্যাঁদ বাদ্যপধায়গ্ণল 
যথাক্রমে তবলায় ব্যবহৃত করা” কায়েদা। গত ইত্াঁদর অনুরূপ । সঞ্গতক্ষেত্রে 
উপরোন্ত পধণয়রুম ধে-কোন প্র।চীন বাদকই মেনে চলতেন । 
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বাংলার কীর্তন গান 


কীর্তনাঞ্গয় তালপদ্ধতিতে যেপব প্রাচীন নিদর্শন আছে তার মধ্যে 
ধিদাস-অভ্টতাল' উল্লেখযোগ্য ॥ তালাঁটর প্রকৃতনাম অন্টতাল এবং গানটির পদ 
কাঁব জয়দেব বরাচিত “বদাঁস যাঁদ কিগ্িদাপি দন্তরুচি কৌমযাদি, হরাতিদরাতামির- 
মতি ঘোরম-।” এ কথা কয়টি পুবালোঁচিত অন্টতালের এক আবর্তে নিম্নরপ 


তালালাঁপতে গাওয়া বিধেয় । 
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কশর্তনাঙ্গীয় তালপদ্ধতির প্রতিটি উপাদানই প্রাচীনতার ছাপ বহন করে। 
করতাল প্রয়োগ, ক্রিয়া প্রয়োগ, কাঁধে ঝোলানো আনঘ্ধ বাদ্য ব্যবহার ইত্যাঁদ 
প্রাচীন সংস্কারসঞ্জাত। কলাভেদ বা মার্গপ্রয়োগাঁবধি লক্ষণীয় তালগলর 
ছোট, মধ্য এবং বড় শ্রেণীবভাজন ক্ষেত্রে । ডমর যাঁতির প্রয়োগ আছে বড় 
দশকোশণর ঝ.মড়ায়। তাছাড়া সতগতক্ষেত্রে ও লহরবাদনক্ষেত্রে অনেকে লয়কে 
ক্রমশঃ দ্রুততর করে স্রোতগতা যাঁতর 'নিদর্শন দোথিয়ে থাকেন। তাছাড়া অন্ট- 
তালের মত গুচ্ছতালের প্রয়োগ । অণ্টতাল ছাড়াও দু'একটি গুচ্ছতালের 
সন্ধান পাওয়া যায় যেমন “আরে ধনণ প্রবোঁশলরে ক:ুঞ্জ কুটিরে, রাধাশ্যাম দুই- 
জনে বৈঠল একাসনে, হেরি সাথ আনন্দে বিভোর” । এই কথা কয়টি এক আবর্ত 
করে চারটি 'বাভন্ন তালে গাওয়া হয়। এ তাল কয়াট হ'ল শশিশেখর, রূপক, 
গরজন ও সোমতাল । তালালাপাঁট 'নিয়রুপ-- 

শ0০ ০০ ০0০০০ ৩০৪ 9০ 
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৩ ৪ ০ 

ওর রে আরেধনী 

কীর্তনাঙ্গীয় তালালাপপদ্ধাতিরও একটি সন্ধান পাওয়া যায়। এ পদ্ধাততে 

তালচিন্বগুলি দণ্ডমান্রক পদ্ধতির ন্যায় অক্ষরের উপরে একটি ছোট এ" চিহ্ন 
দেওয়া হয়। মধ্যগাঁত তালের কৃশশগুীলকে দেখান হয় “0? হন দিয়ে, অবশ্য 
ফাঁকগুলিতেও একই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। বিলাম্বিত গাঁতর তালে কালের 
প্রয়োগ আছে । এই কালচিহ্ন দেখানো হয় *,* চিহ্ন অথাৎ একট সংস্পষ্ট বিন্দু 
দিয়ে ৷ অধ মাত্রা বা সিকি মাত্রার প্রয়োগ নাই বলেই বোধ হয় কোন চিহ্ন নাই। 
মধ্য ও ড় গাঁতর তালের ছুট হুগলি থাক্রমে | ০ ০ ০ এবং 10০9০,০০১ তা'- 
ছাড়া জোড়গুল দেখানো হয় পুঝ্রে ও পরের তাল সমশ্বিত মান্ত্রা দুটির উপর 
যথারীতি দণ্ড “চিহ্ন দিয়ে দুটি দণ্ডের মস্তক বকুরেখা দিয়ে যুন্ত করে। 
মধ্যগাতর জোড়ার রূপ। ৪ | এবং বড় গাঁতর জোড়ার [হু 


দৃঠক তালের মান্রা দুই অংশে চৌদ্দমান্রা, [কম্তু তালালাঁপ দেখানো হয় 
||. ০০. এই ভাবে । অথাৎ তালটির ছন্দ জানা চাই, কেবলমাত্র কথাগীলির 
ধিভ্যগ এইরপে দেখানো হর । অনূরূপ একতালর তালি । ০। ০ এক্ষেত্রে 
দণ্ড চার মান্রা সমন্বিত এবং ০" টি তিন মানা সমদ্বিত । লোফা জাতীয় 
ন্রমান্রক তালেও একঠাল একফাঁক অথাঁং। ০1০ -- এমন চিহ্ন দেওয়া হয়। 
এক্ষেত্রে অবশা দণ্ড এবং শুন্য উভরই তিন মান্রার প্রঙীক। ইদানীং অবশ্য কেউ 
কেউ স্বরালাঁপ প্রচলন করবার জন্য হণ্দস্থানী পদ্ধাঁতর দণ্ডমান্রক বা ভাতখণ্ডে 
ণিনয়ম অবলম্বন করেছেন । তালাঁলাঁপ করার সময় শদ্দাক্ষব ক্ষেত্রে অক্ষরপ্রয়োগ, 
সবরের স্থাতিকালক্ষেত্রে মান্রানূযায়শ “_* চিহ্ন এবং স্বর ধরে রাখার ক্ষেত্রে অঃ ই, 
উ, এ ইত্যাদি স্বরবণ* প্রয়োগ করে দেখানো হয়। রাঁসকদাসের করা তালালাঁপ 
পরণীক্ষা করে এসব চিহুগ্ীল পাওয়া গেছে । তাই রাঁসকদাসের পিতা অনুরাগী 
দাস বা তাঁর সমসাময়িক রাধকা সরকার, এমনাঁক তাঁর গুরু দামোদর ক,ণ্ডতর 
সময়েও এ তালালাঁপি প্রচলিত ছিল অর্থাৎ অন্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও এ 
লাঁপপদ্ধাতর চলন ছিল। গদাধর পাঁণ্ডতের পাট ভরতপ.ুরে রক্ষিত একটি 
প্রাচশন পাণ্ড:লাঁপতে কেবল তালচিহ্নগল এবং জোড়ার 'চিহুগ্দুলি পাওয়া যায়। 
শোনা যায় নিকঞ্জবিহারী মিত্র ঠাকুরও অনুরূপ তাললিপি ব্যবহার করতেন। 
তালালাপাঁটর চলতি নাম গানের 'অগ্কপাত”। গানকে অনুকরণ করে মনে 
রাখার নিমিতই অনুরূপ লাঁপপদ্ধাত অন্টাদশ শতকের প্রথমভাগে প্রচলিত 
ইয়োছল, কারণ ইতিপূর্বে গায়কদের পাণ্ডীলাঁপতে তালাঁচহু দেখা যায় না। 
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এই তালপদ্ধাত মূলত প্রাচীন তালপদ্ধাঁতর 'ভীত্তর উপর গড়ে উঠেছে এ 
ণবষয়ে সন্দেহ নেই তবে এর প্রচলনের এীঁতহাসক উল্লেখ কাব জয়দেবের 
পরবতরকাল অর ভ্রয়োদশ শতাধ্দীর শেষ ভাগ থেকেই পাওয়া যায় । গীত- 
গোবিন্দ উীল্লাখত রূপক তাল, নিঃসার তাল, শঙ্করাভরণ তাল, একতালি, যাঁত 
তাল, অম্টতাল ইত্যাদি তালগীলর বেশশীরভাগই প্রাচীনকাল থেকেই চলে 
আসছে । পরবতা উ-ল্লখযোগ্য গায়ক বিদ্যাপাঁত এবং চণ্ডাদাস সঙ্গাতক্ষেত্রে 
পূর্বরশীত লঙ্ঘন করেছেন বলে মনে হয় না, কারণ কাব হিসাবে অঁরা ছিলেন 
জয়দেবের অনগামণ তাই সাঞ্গীতিক প্রকরণে তাঁকে উপেক্ষা তাঁরা করেন নাই। 
পঞ্চদশ শতাখ্দীর তালগুলিও 'বিলাম্বিত প্রকৃতির ছিল বলে মনে হয়, কারণ প্রাচৈতন্য 
মহাপ্রভ্‌ গম্ভীরা লালায় খন 'দাীনদয়ার্রনাথ' গান আস্বাদন করতেন তখন 
তিনি নিজেই “ই দীন এ দীন কহে বার বার” । একই শখ্দ বারবার বলা হয় 
কেবল তালাটি বিলম্বিত হলেই। তাই রসাম্বাদনের জন্য 'বিলাম্বত তালই 
প্রযোজ্য ছিল। তবে দ্রুতলয়ও প্রচলিত ছিল কারণ কোন কোন কণর্তনে 
নত্যও ছিল । খুব বিলম্বিত লয়ে নতত্য সম্ভব নয়। 
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কীর্তনের পরিভাষা 


১। গানের মুখ 


গানের আঁথ্গক সম্পর্কে চলাঁত পারভাষাগুীল দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত । 
ন্ রাট্দেশের কণর্তন প্রকরণের সঙ্গে এই পরিভাষাগীল বিশেষভাবে 
| 

প্রাতাট গানের মূল পরিচয়ই হল গানাটর প্রথম স্তবকের প্রথম দুশট চরণ । 
এই অংশাঁটিকেই বলা হয় গানের মুখ অংশ । প্রথম চরণাঁটর পরিচয়ে গানটির 
পরিচয়, ষেমন--“অরহণিত চরণে গান, “মুখ মণ্ডল" গান, চড়াটি বাঁধিয়া গান 
ইত্যাদ । গানের মৃখ হল প্রথমাংশের চরণ দুটি, যার প্রথম চরণটিকে বলা হয় 
পূবার্ধ এবং 'ছ্বিতীয় চরণঁটিকে বলা হয় উত্তরার্ধ। যেকোন গানেরই মৃখ- 
অংশাঁট 'বিলাম্বত করে গাইবার নিয়ম, বিশেষত মনোহরসাই গানে । কারণ 
গড়াণহাটি গানে সম্পূর্ণ গানাঁটই একই তালে এবং একই লয়ে গাইবার 'নয়ম । 
পূবার্ধের প্রচলন এখনও অনেক গানে আছে তবে উত্তরার্ধের প্রচলন বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রেই উঠে গেছে। উত্তরার্ধ বাধসম্মতভাবে না গ্রাইলে পবাঁধ' গানের 
রূপ যথার্থ অনভব করা যায় না। প্‌বার্ধ এবং উত্তরার্ধ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
একই তালে গাওয়া হয় । যেমন-_ 

প্‌বার্ধ-_-“অরাঁণত চরণে রাণত মাঁণি মঞ্জির'--মধ্যম দশকোশশী 

(৪ জোড়ের গান) 

প্রথম আখর “নাগরের গো অরহ”--দ্বিতীয় আখর “শ্যাম 'বনোদিয়া নাঃরের 
গো” ভতীয় আখর শীবনোদিয়া নাগরের গো শ্যাম বিনোদিয়া” ইত্যাদি । 

এরপর উত্তরার্ধ একই তালে-_ 

“আধ আধ পদ চলাঁন রসাল”- মধ্যম দশকোশনী (৩ জোড়ের গান ) 

প্রথম আখর-_-“ঁকবা সে গমনের ভাঁঙ্গ কয়ে আধ" ছিতীয় আখর “খঞ্জনগাঁত 
চলে যায় কিবা সে গমনের ভঙ্গ” । 

এসব ক্ষেত্রে পূবার্ধ উত্তরাধ একই তালে গাওয়া হয় বিশেষত গড়াণহাটি 
গানে এট অনেকটা 'নিধাারত রীতি । বড় দশকোশী তালের গৌরচীন্দ্ুকাগ্ুলিরও 
পূবর্ধি উত্তরাধ* একই তালে গাইবার নিয়ম ছিল । যেমন : মরমে লেগেছে গোরা 
না যায়পাসরা”_ এই প্‌বর্ধিটি সমতালের আখর মাতন হয়ে যাবার পর উত্তরাধের 
পদ--“নরনে অজন হয়ে লাগিয়াছে পারা” এঁটও সমতালে গাওয়ার রীতি । 
বর্তমানে অবশ্য গৌরচান্দ্রকার উত্তরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যম দশকোশাী 
করে গাওয়া হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে যেমন--“কোথায় আছিলা 
গোরা এমন সমন্দর" এই পূর্বার্ধ অংশ খামসা তালের গান, উত্তরার্ধ পদ-_-“ও 
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রুপে মৃগধ কৈল নদীয়া নগর”-_ এটি বড় দশকোশণী। এর আখর ভিন্ন । এসব 
গানের প্রচারের ধারা আছে, গুরুপরম্পরা ইতিহাস আছে, তবে প্রাতিটি 
গানেরই অন্তত দু'শ বছরের অতীত সুষ্পন্ট, 'অরুণিত চরণে" গরাণহাটি গান 
রাধিকা সরকারের প্রিয় গান । আর পরবর্তা' কালে এ গান সবচেয়ে বেশন 
সুম্দর ফলাও হ'ত শচীনদ্দন ঘোষের মুখে এবং আরও পরবতাঁঁ কালে তাঁরই 
পুত্র কমলের মুখে । তবে লেখকের সঞ্গীতগূরু রাধারমণ কর্মকার মহাশয়ের 
মুখে গানাঁট একটি অপূব্ব রূপ পরিগ্রহ করত বলে সব প্রাচীন শ্রোতাগণই 
স্বীকার করেছেন । লেখকের আরও এক সথ্গীতগবর- প্রয়াত হরিদাস কর 
মহাশয় গানাটি অপূর্ব গ্রাইতেন, তিনি শিখেছিলেন শ্রীথণ্ডের গোৌরগুণানন্দ 
ঠাকুর মহাশয়ের কাছে। কর মহাশয়ের গান অত্যন্ত সংস্পম্ট এবং তিনি এর 
স্ররাঁলাপ প্রকরণও করেছেন। তবে মুখের পার্থক্য হ'ল- রাধারমণদা গান 
ধরতেন--“আমার গোঁবিশ্দের অর” এইভাবে আর “হরিদা” গান ধরতেন 
“অরুণ”--এইভাবে । 

“কোথায় আছিল গোরা'--গড়াণহাটি গান। গানটি কলকাতায় এসেছে 
গদাধরদাস বাবাজশীর সূত্রে । বন্দাবন থেকে এসে কলকাতায় 'িছদন থেকে 
যে দু'এক জনকে গান 'শাথিয়োছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রয়াত 
সংরেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁরই সূত্র ধরে এ গানটির পবার্ধ উত্তরার 
কলকাতায় প্রচারিত হয়েছে লেখক প্রমথ কয়েকজনের কাছে । রাটদেশের গানের 
অনেক ক্ষেত্রে আবার দুই অর্ধে তালফেরতা লক্ষ করা যায়। যেমন--“মখ 
মণ্ডল জাতি শারদ সুধাকর”--এই পবধগট চদ্বিশ চাপড় ধরাতালে গাওয়া 
হয়। আবার “তনুরুঁ্চি তরুণ তমাল”-_ এই উত্তরাধণট গাওয়া হয় মধ্যম দশ- 
কোশশী তালে । অনেক গান আছে যে গানের পূবার্ধ অপেক্ষা উত্তরাধের 
গুরত্ব বেশী । যেমন গোম্ঠলীলার একটি তুকগান-_ 

“গোপাল না কি যাবে দুরবনে। 
তবে আম না জীব পরাণে ॥” 

এই পর্বাধধাট মধ্যম দশকোশনী তালে গাওয়ার প্রাসম্ঘথ গান। উত্তরাধের 
পর্শস্তবকটি বড় দ্শকোশীর গান। 

“দাঁধ মম্থন কালে সম্মুখে বাঁসয়া খেলে 
আঁঞ্গনার বাহির নাহি করি। 
আঁগনার বাহর হৈয়া ষাঁদ গোপাল থেলে গিয়া 
তবে প্রাণ ধারতে না পারি ॥” 

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্‌বরধি উত্তরার্ধ 'বিচার না করে গানের ছিরা- 
বৃত্তি দেখা বায়। অর্থাৎ গানের একই পদকে দুইবার দুইরকম তালে ও দুই- 
পলকম সুরে গাওয়া হয়। যেমন গড়াণহাটি ঘরের একটি প্রাসম্ধ গান--প্দ৭ট 
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ভ.রু কামের কামান”--বড় বার বিকুম তালে এ “পদাঁট গ্রাইবার পর আবার 
শন্বরাবত্ত করে” 
“দুটি ভুরু কামের কামান, 
নট কৈলে কুল আঁভমান ৷” 
এই অংশটি মধ্যম রূপক তালে গাওয়া হয়। 


২। আখর 


কীর্তনগানের সান্তরে ষে কেবলমাত্র পদসাহত্যের বিকাশ হয়েছে তা নয় এর সঙ্গে 
সঞ্চগে ঘটকালি ও আখর সংযোজনার সূত্রে একপ্রকার অলাখত সা'হত্যেরও 
উচ্ভব হয়েছে যাকে বলা যায় 'আখর সাহত্য"। আভিধানক অর্থে “আথর' 
শহ্দাট হ'ল “অক্ষর ?কদ্তু কীত'নগানে এর প্রয়োগ দেখে শব্দাটকে এত সংকীর্ণ 
অর্থে প্রয়োগ করা য্যান্তসত্গত নয়। এর প্রয়োগে কীর্তনীয়ার সজনশশল 
মানাসকতার যেমন পরিচয় পাওয়া ষায় তেমন কীর্তনের গানটিরও আভিজাত্য 
বাধিত হয়। আখরকে ঘাঁদ শুধু কথার তান বলে আঁভাঁহত করা হয় তবে 
তাকে সীঁগত করা হয়। কারণ তান অর্থে নিরর্থক বণপ্রয়োগে সম্গবীতের 
উত্জ্লতা সূষ্টি করা কিন্তু আখর হল অর্থবাহ ভাবোদ্দীপক শন্দগুচ্ছের 
সংকলনে কীর্তনের সা্গীতিক উৎকষ" স্থাপন করা । আখরকে সাহিত্য বলতে 
আপাত আপাত্িটি হল এ সাহিত্য আলাঁখত তাই লৌকিক । লোকসাহতোোর 
পর্যায়েও একে ফেলা যায় না কারণ এরও কতগীল রীত-নীতি আছেঃ তা ছাড়া 
বেশীর ভাগ আখরেরই ভাষাসমদ্ধি আছে । লৌকিক ভাষা নাই এ কথা বলা 
যায় না কারণ--হেইমা হেইমা লাজের কথা”, আলো সইলো সই" মো মেনে 
মারয়ালো যাই” “আছ, লাজে মইলাম*--ইত্যাঁদ ভাষার মধ্যে লোকসাহত্যের 
ছাপ আছে কিন্তু বেশীর ভাগ আখরেই আভিজাত্যের ছাপ দোখ । আখরের 
সূত্রে মূলপদের ভাব ও ভাষার একটি অপুব“ বিন্যাস করা হয় যার ফলে সগ্চার 
সার্থক হয়, শৌজ্পক সৃষ্টচাতূর্য ফৃটিয়ে তোলে ও লীলাবন্যাসকে নাটকণয় 
করে.। ছোটগানে অর্থাং লোফা, দাসপ্যারী, দোঠুকী, ঝাঁত বা ঝাপতালের 
গানে অক্পকথায় আখর সংযোজন করা হয় ছন্দ রক্ষা করে । কোন কোন ক্ষেত্রে 
পদাম্ভ 'মিলও রক্ষা করা হয়, যা ইদানণং রথীন ঘোষ মহাশয় করে থাকতেন এবং 
হরেকৃষ সাহত্যরত্ব মহাশয়ও এর পক্ষেই ছিলেন । অবশ্য ছোটগানের ক্ষেত্রে এ- 
গুলি সম্ভব হলেও বড়গানে এমন প্রয়োগ দেখা যায় না। আথর সংযোগ করার 
বাঁধ খুব প্রাচীন নয়, কারণ প্রাচীনকালে যাঁদ এ নিয়ম থাকত তবে যেসব 
পদরচাঁ়তা গাঁয়ক ছিলেন তাঁরা স্বয়ং আখর দিতেন এবং তাঁদের আখরগযাঁল 
লেখাও থাকত । পরবতাঁকালে যখন গায়কগণ আর পদরচনা করতেন না কারণ 
মহাজনদের তালিকা অনেকটা 'নাঁদস্ট হয়ে গেল তখনই গায়কগণ তাঁদের স্বকীয় 


৯০৯ 


বাংলার কান গান 


অনুভ্যাতকে ভাষার মাধ্যমে সুর ও তালের আশ্রয়ে মজগানের সঙ্গে সংযোজিত 
করতে শুর করলেন এবং তখন থেকেই ক্রমশ আখরও ম্‌লপদের অংশাবশেষ 
বলে কার্তনীয়াদের নিকট বিবেচিত হতে শুর করল। আঁলাঁখত বলে 
সাহীত্যিকদের নজর এাঁড়য়ে গেল। আখর সম্পর্কে আরও একাঁটি কথা বলা যায় 
যে আখর শুধু কাব্যের শোভা নয় এটি হল সঞ্গীতের উত্জবলতা, কারণ ছোট- 
গানের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় করে তিন ধাপে যে আখর প্রয়োগ 
করা হয় তার প্রথমাট অপেক্ষা দ্বিতীয়টি চড়া, আরার 'ছ্িতীয়াটি অপেক্ষা তৃতীয় 
আরও চড়া । কীর্তনগানে ত্‌কের সংখ্যা কম, বড়জোর দ:শট-স্থায়ী ও অন্তরা 
ধাকে বলা হয় পূবার্ধ এবং উত্তরার্ধ। তাই স:রের একঘেয়েমি কাটাবার জন্যও 
আথরের প্রয়োজন । এর জন্যই মনে হয়ঃ মূলগানের সুরের থেকে আথরের সর 
পৃথক । আখরবৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশী ফুটে ওঠে মনোহরসাই গানে এবং শেষ 
পর্যায়ে মুর্শিদাবাদের গানে আখরের একটি ধারা আছে। সকলের ধারণা 
গায়কেরা ইচ্ছামত আসরে আথর 'দিয়ে থাকেন 'কিম্তু ঠিক তা নয়, বিশেষ বিশেষ 
গানগুঁলর ক্ষেত্রে আখরও 'নার্ঘন্ট এবং দীর্ঘকাল যাবৎ গুরুপরম্পরায় একই 
আথর চলে আসছে । কে বাকারা কখন এ আখর যস্ত করেছিলেন তা নিদিষ্ট 
করে বলা দুঃসাধ্য । তবে আখরের প্রম্টা হিসাবে কিছ কিছ? কার্তনীয়ার নাম 
পাওয়া যায়, যেমন বলা হয়--রসিকদাসের আখর, গণেশদাসের আখর, যামিনী 
মুখূজ্যের আখর ইত্যাদ। তা ছাড়া আথরে প্রাসম্ধ ছিলেন রাধিকা সরকার, 
দামোদর কৃষ্ড, আখাঁরয়া হরিদাস, ফটিক চৌধুরণ প্রমুখ । প্রার্থনা কীতনে 
আথর সংযোজনায় শ্রেম্ঠ ছিলেন ইদানীং রামদাস বাবাজী মহারাজ, প্রাণগোপাল 
গোস্বামণ, গৌরগোপাল গোম্বামণপ্রভ প্রমহখ ব্যক্তিবর্গ । এ আখর সংযোজনার 
কোন পারাধ নাই। ভাবোদ্দীপনার চরম পর্যায়ে পেশছবার জন্য চৈতন্য 
চরিতামত, চৈতন্যভাগবত, নরোত্তম ও অন্যান্য পদাবলীর ভাষা অবলম্বন করে 
আত্মনিবেদনাত্মক, প্রার্থনাত্ক আঁভব্যন্তিগ্াীল একের পর এক সংযোজন করা 
হয়। অবশ্য লীলাকণর্তনের ক্ষেত্রে আখর সংযোজন কঠিন কাজ কারণ সে ক্ষেত্রে 
রসাভাসের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় । প্রসিদ্ধ কীর্তনশয়া গণেশ দাস শ্রত্খেয় প্রাণ- 
কিশোর গোম্বামণ মহাশয়কে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন--প্প্রথম আখর যখন দিলাম, 
গাছের মৃূলকাশ্ড থেকে যেন শাখায় গেলাম, ছ্িতীয় আথর দিলে শাখা থেকে পন্তে 
গেলাম, তৃতীয় আখর সংবোজনায় তাই ভয় হয়-_বৃঝি পড়েই গেলাম ।” মনে 
হয় পরব্তীকালের কিছ: সংস্কৃত পাণ্ডত ও ভাষাবিদের সূশ্টে এ আখরের 
কলেবর অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে । আথর ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম হল মলি- 
গানের কিছ অংশ কেটে সে স্থানে প্রথম আখরটি ব্যবহার করা হয়। ছিতীয় 
পর্ধায়ে মৃলগানের বে অংশাট প্রথম আখরের সময় ছিল সোট বাদ দিয়ে সেই 
স্থানে দ্বিতীয় আখরটি দিতে হয়। শেষ প্যানে প্রথম আখরটির স্থানে তৃতীয় 


৯৮০ 


কীর্তনের পরিভাষা 


আখরটি সংযোঁজত হয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় আথর দূইটি একসঙ্গে বহুবার 
পুনরাবৃত্তি হতে থাকে সেই সঙ্গে নানাবিধ 'লহর' বাজাবার পর শেষ পায়ে 
মাতন' শুর হয়। ক্রমশ ম:লগানের পদকে কাটিয়ে আসরে গাওয়া হয় বলেই 
এ অংশটিকে 'কাটান'ও বলা হয়। মুূলগান থেকে কেটে যখন আখর সংযোজত 
হয় তখন বাজনার ক্ষেত্রেও ম:লঠেকার থেকে কাটিয়ে প্রথম লহর সংযুন্ত করা হয় 
এবং পাঁরণত অক্থায় মৃলগান বা মলঠেকা থেকে সম্পর্শ ভাবে গান ও বাক্য সরে 
যায় এবং এজন্য একে বলা হয় শেষ কাটান । ঠিক বিপরীত পথে 'মৃছনে'র পর 
আবার মরে যেতে হয় অর্থাৎ আবার মূলগান আবার মল ঠেকা। এই হল 
কণর্তনগানের একাট লক্ষণণয় বৈশিষ্ট্য । 
ছোটগ্রানের ক্ষেত্রে ছোট ছোট আখর 'তিন ধাপে ব্যবহার করা হয়। 
যেমন-_ 
১। দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে (মূল পদ) 
(ক) এই এখনই দেখে এলাম, 
আখর : (খা ধমুনার জল আনতে গিয়ে, 
(গ) ভুবনমোহন রূপখানি (দাসপারখতাল ) 
২। সুন্দরী শুনহ আজহক কথা ( মৃূলপদ ) 
(ক) এক শুভবার্তা দিতে এলাম, 
(খ) শুনে বড়ই আনন্দ হবে, 
(গ) আমার মুখের কথা শুনে (দোঠ-কণ ) 
৩। কৃষ্ণ নাম লব মুখে জনম যাইবে সুখে (মূলপদ ) 
(ক) সুখে কাটাব, বাকা কটা 'দিন, 
(খ) কৃষ নাম গেয়ে গেয়ে, 
(গ) শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে, (লোফা ) 
৪। এ হেন সুন্দরী যাঁদ মোরে মিলাইত 'বিধি 
বসায়ে রাখিতাম সোনার খাটে । ( মূলপদ ) 
(ক) বসায়ে রাখতাম, 
(খ) যে খাটে বসালে খাটে। 
(গ) সোনা নয় উপাসনার খাটে (ঝাঁত ) 
এসব গানে অঙ্প কথায় আখর, তবে আখরের ক্ষেন্লে একই কথা দ"বার বা দুটি 
গানেই একধরনের আখর ব্যবহার করা শোঁজ্পক 'দিক থেকে ঠিক নয়। বড় 
গানের আখরের ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রভাব বেশশ দেখা বায়। সেক্ষেত্রে মলপদের 
কথাট ছোট হলেও আখরের স্তরে স্তরে একটি বিস্তৃত বিন্যাস করা হয়ে থাকে । 
যেমন-- 
মলপদ- তনহরুচি তরুণ তমাল--( মধ্যমদশকোশণ ) 


৯৮৯ 


বাংলার কীর্তন গান 


আখর : (ক) নবতমাল জিনি তনুরুচি, চাঁদ জনি 
বদনচাঁদ, হঠাৎ দেখে আমার এই মনে হয়, 
যেন একটি তমাল গাছে, অকলছ্ক 
যোলকলাপ্ণ চাঁদ ফলেছে, হেইমা 
কবাই বা তার (তনুরূচি তরু) 

(খ) শ্যামের বদন নয় যেন একট 'বিকচ সরোজ, 
তাহে দুটি 'দিঠি নয় যেন দুটি খঞ্জন পাখা, 
হঠাৎ দেখে আমার এই মনে হয় যেন 
একটি িকচ সরোজ মাঝে? দুটি খঞ্জন 
পাখী নাচছে হেইমা 'কিবাই বা তার 
( তনুরৃঁচি তর) 

(গ) শ্যামের বদন নয় ষেন একটি নীল কমল, 
তাহে চৃণ“কম্তল অলকাবল, হঠাৎ দেখে আমার 
এই মনে হ'ল যেন নীলকমলের ধারে ধারে, 
শতশত আলি বসে হেইমা কিবাই বা তার 
( তনরুচি তরহ) 

অনুরূপ এশকলণ+ কাটান ধরাগানের পর মধ্যম দশকোশবীর বেশীর ভাগ অংশে 
থাকে । যেমন 'আধল প্রেম* গানের দ্বিতীয়ার্ধ__ 
“সো বহুবঙ্লভ কান'--মৃলপদ 
আখর : (ক) সথীরে আমি এতদন জানতাম, সে 
শুধু আমার একার বল্সভ, এখন 
দোঁখ তা নয় তা নয়, তার আমার মত; 
কত শত কেনা দাসী আছে 
মানে জানাইলে (সো বহবজ্লভ ) 

(খ) তার নাম রাধাকান্ত, রাধাবিনোদ, তাই 
ভাবলাম সে বুঝ একাই রাধার কিনা 
একাই আমার, এখন দোঁখ তা নয়-_ 
তা নয়, তাকে মনেপ্রাণে যে ডাকে 
যে ভজে গোবিন্দ আমার 
তারই হয় মানে জানাইলে ( সো বহুবজ্লভ ) 

(গ) সে যে বহজনবজ্লভ, বহুজনের কাছে আদরে 
আদরে ফিরে, আমার মত অভাগিনী 
রাধার কাছে এত অনাদরে রইবে কেন, 
মানে জানাইলে (সো বহবঙজ্লভ )। 
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শ্রীকফের পূ্বরাগের মধ্যম দশকোশাী তালের একটি প্রাঁস্ধ তূকগান-_ 
“সে যে ধনী রমণী মুক্‌টমাণি, 
রূপে গুণে ভ্রিভবনে বৃন্দাবনে নাম হল বার 
রাইরঙ্গিণ”-- 
গানাটর আখর প্রয়োগ করা হয় অত্যন্ত সংম্দরভাবে মধ্যম দশকোশপর এক 
আবর্তে । আখরগুলি হল-_- 
আখথর : (ক) হদ্যপি তোমার রূপে ভুলে ভ্রিভবন, 
তাও সত্য মেনে নিলাম, 'কিম্তু আমার 
রাধার রুপে ভূলায় তোমার নয়ন 
( সে যে ধনী রমণী মুকুট ) 
(খ) যদ্যাপ তোমার অগ্গগন্ধ হরে 
সবার মন, তাও সত্য মেনে নিলাম 
কিম্তু আমার রাই অঞ্গগম্ধ ভুলায় 
তোমার মন (সে যে ধনী রমণী মক) 
(গ) যদ্যাপি তোমার বংশীরবে মাতায় 
ত্রভুবন, তাও সত্য মেনে নিলাম, 
কিম্তু আমার রাইয়ের কণ্ঠ হরে 
তোমার মন (সে যে ধনী রমণী মুকুট )। 
দানলীলার ঝড় শশিশেখর তালের প্রাসম্ধ তুকগান-__ 
“বড়াই মানা করগো দান' যেন 
না ছোয় আমায় ।” 
আখর : (ক) ফি ক্ষেণে বাড়াইলাম ঘর হতে পাগো, 
তাতো আগে জাঁন না, বড়াই তোর কথা শুনে, 
(খ) ত্‌ই সে নাটের গড়লো; ওগো বড়াই বুঁড়িলো, 
আছি, 'ছি ছি রাখাল হয়ে দানী আমায় 
ছ*ইতে আসে, মানা করনা কেন, দেখে 
তোমার ক আনন্দ লাগছে হে। 
স্পন্টই বোঝা যায় যে মূলগানের কথায় অপ্রকাশিত কিছু বন্তব্য থাকে তাকে 
সংস্পন্ট করে প্রকাশ করাও আখরের কাজ । যেমন, 'লহাম্ত'রিতা' পালার মধ্যম 
দশকোশশ গান-- স্বর্ণ বর্ণ [বিবর্ণ ভৈ গেও 
পণ" বিধূমুখ ত্‌ণ নিরসল” | 
গানাটর নানাবিধ আখর আছে, যেমন : 
(ক) বরণ কেনে মাঁলন হ'ল গো, ছিলি কাঁচা 
সোনার অঞ্গ 
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(খ) এই না কথা কইতোঁছলি, তুইকি প্রেমের 
হাট ভাঙাঁব নাকি, কফ রূপগণের এইত স্বভাব 
যে সদাই কৃষ্ককথা ভাবে তার ভাবতে ভাবতে 
কৃষ বরণ ধয়ে। বুঝি ভাবায়ে পরি দেখছে । পু 
পানলীলা' পর্যায়ের গানে এমন নানাধরনের আখর দিয়ে নাটকায়তা 
স-ষ্টি করে মূল কাব্যের অপ্রকাশিত অংশটুক্‌ রসায়িত করে আথরের সাহাব্যে 
উপস্থাঁপত করা হয় । 
মধাম শাশশেখর তালের প্রসিদ্ধ গান-_- 
“কেমনে তোমার সনে পশীরাঁত করিব হে 
ওহে ও তাই বল কানাই ।” 
আখর সংযোজন করে বলা হয় 
“তুমি হ'লে গোঠের ধেনু চরান রাখাল, 
আর আঁম হ'লাম রাজার ঝি হে 
( এই কথা) লোকে শুনলে বলবে কি, 
রাখালের সথ্গে রাজনান্দনীর প্রেমের কথা । 
এমনভাবেই গানকে সম্পূর্ণ করে আখর। প্রাচীন কাল থেকে প্রচালিত আখর- 
গুলির সহায়তা না নিয়ে কেবলমাত্র মূলগানের কাব্যচাঁর্ল বিশ্লেষণ করলে 
রন্তমাংসহাঁন আম্থর 'বন্যাসই করা হয়। 


৩। ঘটকালি 


আখরকে ব্যবহারভেদে “্ঘটকালি” বলা হয়। এর সন্রেও সাহাত্যক উপকরণ 
নানাভাবে ফুটে উঠেছে । আখর গাইতে হয় তালের আশ্রয়ে এবং আখরের একি 
নিদিষ্ট সুর থাকে। এর ব্যবহার সর্বদাই হয় মূল গানের পদাবৃত্তির পরে 
সংযোজনস্বরূপ । আথর মূলগায়েন শুর: করে দেয়, দোহারগণ তার পুনরা- 
বৃত্তি করে অর্থাৎ উভয়ে মিলেই গানের অন্য অংশের মতই গেয়ে থাকে । অপর 
পক্ষে ঘটকাল তালের বাদ্দিসে রেখে গাওয়া হয় না, হয়ত তালি যথারশাতি 
চলছে, ঠেকাও চলছে, সেইসঞ্গে কিছ সময় গানটির সুরে সুরে যে একটি 
সার্বিক মন্ছনা তৈরা হয়েছে সে মছনার সুরটিকে অবলম্বন করে ভেঙে ভেঙে 
কথাগলিকে সাজানো হয়। এগুলি সাধারণত ম.লগায়েনই গেয়ে থাকে, 
দোহারগণ শুধু সুর মিলিয়ে যায়। এ ঘটকাল 'দয়েই অনেক সময় 'বাভন্ন 
গায়কের পালাপধায়ের বৈশিষ্ট বিচার করা হয় ॥ এ স[ত্রেই রাঁসকদাসের পধয়, 
বাঁড়ূজ্যে মশাইয়ের পষণয়, মুখুজ্যে মশাইয়ের পধায় ইত্যাদি বিভিন্ন পর্ায়ের 
পার্থক্য দেধা যায়। একই পালা ভিন্ন ভিন্ন গায়কের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রুপে ফ্‌টে 
ওঠে এই “বটকাদি' আর আখরের পার্থক্যের জন্যই | “ঘটকালি* সাধারণত 
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ব্যবহার হয় গানটি শুর করার মুখে পুর্ববতাঁ গানের সথ্গে সঙগাঁতি রাখার 
জন্য । যেমন-- 
ধ্ান্ডিতা' পালার প্রাসম্ধ তেওট গান 
“ভাল হইল আরে বন্ধ আইলে সকালে। 
প্রভাতে হেরিলাম মুখ 'দিন বাবে ভালে |” 
গানটির শুরুতেই তেওটের ঠেকা রেখেই “ঘটকাল' শুরু হয়-- 
“কে তুঁমি রাম নও, তোমায় চিনতে পারি নাই বলে 
মনে কিছু কইরো না, তুমি রাম নও, তবে তুমি 
1 সেই গুণের বধ, আমার প্রাণের 
বধ:, প্রভাতকালে যাঁদ এলে নাথ, তবে আর 
ওখানে দাঁড়ায়ে কেন”-- 
এর পরেই শুরু হ'ল--“ভালই হইল আরে'"" । 
“কলহাম্তারতা' পষণয়ের প্রীসম্ধ একতাঁল গান-__ 
“হার বড় গরবী গোপীমাঝে বসই। 
এঁছে করাঁব যৈছে বৈরী না হাসই ॥” 
অথণাৎ সখাঁ যখন কৃষ্ণ অন্বেষণ করতে যাবেন তখন সখীকে সাবধান করে 
দিচ্ছেন শ্রীমতী রাধারান? । 'কিম্তু গানাটির শুরুতেই “ঘটকাি, 
“দৃতি যাঁব যারে, কৃষ্ণ আনতে যাব যারে, 
যাবি যা রে, যেয়ে যেন আগে কথা, 
গরবাঁ বধূর সনে যেন আগে কথা কিস 
না, সে যে আমার আমার হরি 
এমন অসংখ্য উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আছে প্রারাম্ভক “ঘটকাির*। আবার 
গানের মাঝখানে যে 'ঘটক।লি” ব্যবহার তাও অপূর্ব । যেমন, দানলালায় 
আড়তালের প্রাসদ্ধ গান--“দানী দোঁখ কাঁপছে শরীর" 
মো যাঁদ জাঁনিতাম আগে এ পথে কণ্টক আছে 
তবে ঘরের না হইতাম বাহির । 
ঘর হতে পা বাড়াতে ও চাল ঠোঁকল মাথে 
হাচি জ্যঠি না মানিলাম বাধা । 
হাঁরণী পলাইয়া বাইতে ঠোঁকল ব্যাধের হাতে 
তেমাঁন ঠোঁকয়া গেল রাধা ।” 
ঝাঁতি তালের এ শেষাংশাঁট গেয়ে আখর জোড়া হয়--“এইত নিয়ম, এই 
পথের ৷” এরপরে “ঘটকাল' শঃরু হয়। 
(ক) একবার যাঁদ মনে করা হইল শ্রীধাম বৃন্দাবনে ধাব, 
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দরশন করব, সাথে সাথে 
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শত-ব্যধা আমায় এমন করে ঘিরে ফেলে, 
ধে তখন ব্রজে যাওয়া ত দূরের কথা, আমার 
প্রাণ নিয়ে টানাটানি-_-আথর চলবে-- 
“এইত নিয়ম এই পথের” | 
(খ) শকম্তু হা রাধে, এমন শত শত বাধা বিপ্লকে 
না মেনে কেউ যাঁদ তোমার মত গোবিশ্দ 
যা কর বলে ঘর হতে পা বাড়ায় 
তবে তার আর” আখর শুর:-- 
বেশী দূরে যেতে হয় না। 
( তার লাগি ) পথের মঝে দাড়ায়ে থাকে, 
দুই বাহ পসারিয়ে । 
আখর আর ঘটকালি মিলেই হল পালা কার্তন। কীর্তনীয়ারা সকলে 
সাহাত্যিক ছিলেন না কিন্তু তাঁদের সাহাত্যিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্তর মিশে 
গিয়ে রজরসের যে অপূর্ব অনুভাঁতর সংষ্টি হয়ে থাকে তাকে সুর ও তালের 
নিবদ্ধতার মধ্যে অভিনব ভাষা সংকলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য 
রাজ্যেও কীর্তন প্রচীলত আছে 'কদ্তু সেখানে এ আখরগুলি গানের অংশ 
বলেই চিত করে রাখা আছে । গুঁড়শার কীর্তনে বা মাণিপুরের কীর্তনে 
আখর হল গানের সংশ্লিষ্ট আভিন্ন পদসমন্বয় মান, সেখানে সৃষ্টির দায়িত্ব 
গ্রায়কগণ বেশী তে চান না। কিদ্তু বাংলার গায়কদের এ সাহিত্য সৃষ্টি 
একি পেশা এবং সহজ পেশা কারণ আখর সংযোজনার পদ্ধাত বাংলার মাটিতেই 
সৃষ্টি হয়েছে তাই এখনও বাঙাল? গায়কগণ অনায়াসে আখর সংযোজন করে 
যেতে পারে । “আখর' ও "্ঘটকালির' ভাষা, অলঙকার বা ছন্দের সাঁহাত্যক 
পযয়ে আলোচনার সংত্রে আনেক নূতন তথ্যের সম্ধান পাওয়া যেতে হতে পারে। 
তবে তা বিশেষ গবেষণাসাপেক্ষ । 


৪। পরায় 


পালাকপর্তনের পধণয়-প্রকরণ বলতে ঘটনা বিশ্লেষণের শৈজ্পক শৈলা, 
তথ্যের আডিনবত্ব সংযোজন এবং নূতন পদাবলীর সংকলনকে বোঝায়। অর্থাৎ 
একই ললাপ্রসঙ্গের গান বিভিন্ন গায়কের 'বাঁভন্ন ধরনের পর্যায় । যেমন 'দান- 
লখলা' ক্ষেত্রে একটি পর্যায় শুরু হয় 'বরজবালক সঙ্গে" ধরাগান দিয়ে অথাৎ 
নায়ক শ্রীকৃষ্ণ গোগ্ঠের খেলাতে আজ মনোনিবেশ করতে পারছেন না তাই দান- 
লখলা প্রকট করবার জন্য বথাবাহিত ব্যবস্থা নিচ্ছেন । অন্য আর একটি পায়ে 
আছে--গিরি গোবর্ধন যজ্ঞ হবে--এমন শুভসংবাদ নিয়ে যোগমায়াম্বরঁপণা 
বূড়ীমাই ঘাটে উপাঁষ্থত। যোগমায়ার সঙ্গে সখীসহ রাধারানীর আঁভলার 


১৮৬ 


কীতনের পরিভাষা 


ইত্যাদি। দুশট বিষয় মূলত এক 'কিম্তু পর্যায়প্রকরণ ভিন্ন। পর্যায় তৈরণর 
ক্ষেত্রে সকলেরই কমবেশী বৈশিন্ট্য থাকে । পর্যীয়ভেদেই লীলার আকর্ষণ 
বেশী হয়। বিশেষভাবে বলা হয়--যামিনী মুখুজ্যের পর্যায়, বাঁড়জ্যে 
মশাইয়ের পায় ইত্যাদ 'বভিন্ন গাইয়েদের 'বাভন্ন ধরনের পযষায় থাকে। 
ফলত এক মাথুর পালায় কমপক্ষে ভাবা, ভবন নিয়ে মোট চারটি পর্যায় 
আছে । দানে তিনটি, মানেই আছে সবচেয়ে বেশী । কলহান্তারতা লীলার একি 
পর্যায়ে এক অন্ধমহনির উপাখ্যান সংযোজন করা হয়। কৃষ উপস্থিত হয়ে 
রাধাকুশ্ডের তীরে অপেক্ষা করছেন । এখানে এক অম্ধমূনি বসেছিলেন । তাঁর 
সঙ্গে প্রীকফের কথোপকথনের সান্ত্রে পযশায়ে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা হল : 
“কূণ্ড পৃবদকে এক অন্ধমুনি বৈসে । 
রাধা রাধা নাম জপে মনের হারষে ॥ 
রাধা নাম শুনি শ্যাম বাহর হইল। 
মুনির অগ্রেতে হার আস দাঁড়াইল ॥ 
মুনি কহে কেবা তুম অগ্রেতে আইলা । 
নন্দের নন্দন বাল পারচয় দিলা ॥ 
তাহা শুনি সেই মীন বসে পাছ: হইয়া । 
হাসিয়া কহেন ৩খন শ্যাম ঠিবনোদিয়া ॥ 
কেনবা ফিরালে বদন কহ তাহা শুনি। 
মুনি কহে রাধা অপরাধী ইত জান ॥ 
মহন কহে কৃষ্ণ তুমি সবশধর । 
আমার অন্ধতা দূর যাঁদ তুমি কর ॥ 
তোমার কপাতে আম যাঁদ নাম পাই । 
রাধা অপরাধীর বদন হেরব এমন নয়নে কাজ নাই ॥” 


৫।| কাটান 


কাটান শখ্দাট কীতনে একটি সমবেত প্রক্রিয়ার দ্বারা স্‌ষ্ট পাঁরবেশকে বোঝায় 
যে পাঁরবেশে শ্রোতা মুলগানের আবেশ মৃলঠেকার আস্বাদন থেকে সামাঁয়ক 
[বচ্যত হন। মূলগায়েন পদকরতা বিরাঁচত মুল পদ থেকে সরে গিয়ে যথাবাহত 
আখর সংযোজন করেন স্তরে স্তরে আর সেইসঙ্গে বাদক প্রয়োজন অননযায়া 
ছোট ছোট হাতের 'লহর” নামক সংস্করণগ্যাল প্রয়োগ করতে থাকেন । লহরের 
সূত্রে আসে দ্রুততা আর আখরের সূত্রে আসে বিষয়ের সুবোধ্যতা, তাই 
কাটানের পাঁরবেশাট শ্রোতাদের কাছে খুবই কাম্য পরিষেশ । এ সময় বাদকের 
স্বাধীনতা ঘোষিত হয় । তাই বাদক সুবধামত আনন্দদায়ক বাদা প্রয়োগ 
করে, এই পারিবেশটিকে মাধযযমশ্ডিত করে থাকেন । গানের আখরকেও কাটান 


১৮৭ 


বাংলার কীর্তন গান 


বলা হয় আবার বাজনার লহরাকেও কাটান বলা হয়। কাটানের স্তর প্রথম, 
ছিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি আছে । তাছাড়া বড়গানে লঘন কাটান, গুরু কাটান 
বলে দু'রকমের কাটান আছে । লঘু কাটানে টুক বাজনার পর “লপ্টন হাত 
বাজাতে হয় । আবার গুরু কাটানের ক্ষেত্রে লহর, হাত, ঘাত ও মাতন পযন্ত 
বাজাতে হয় । ম্‌লগানের চেয়ে শ্রোতারা কাটানেই বেশশ আনন্দ পায় তাই কাটান 
হল কীর্তন গানের একটি আকর্ষণীয় অংশ । 


৬। ভনিত৷ 


কণত্নের মূলপদগূলি বৈষব মহাজনগণ লিখেছেন এবং তাঁদের নাম পদের 
শেষ স্তবকের সাধারণত শেষ চরণে বা অন্য কোন চরণে লেখা থাকে । এই 
নামোল্লেখের অংশাঁটকেই বলা হয় ভাঁণতার অংশ । এর থেকেই রচাঁয়তার নাম 
সুস্পঙ্ট পাওয়া যায়। যেমন-_ 
“ভণয়ে বিদ্যাপাঁতি শুন বরনারাঁ । 
সুজনক দঃখ 'দিবস দুই চারি |” 
আবার অনেক পদ আছে ধার ভাঁণতা অংশে দুইজন রচয়িতার নাম থাকে । 
যেমন-_ 
১। শবদ্যাপাঁত কহ নিকরূণ মাধব 
গোঁবিদ্দ দাস রসপুর ॥” 
২। “রায় সন্তোষ মধূপ অনুসাম্ধত 
নিন্দিত দাস গোবিন্দ ॥” 
এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত পদকর্তা নির্ণয় করা চিন্তার বিষয় । কোন কোন পদকতা 
আবার দুই নামে পারচিত থাকেন । যেমন- নরহারি চক্রবত্র অপর নাম 
ঘনশ্যাম দাস; শ্রীথণ্ডের কাঁবরঞ্জন যাঁর অপর নাম ছোট 'বদ্যাপাতি ইত্যাঁদ। 
ভাঁণিতায় পদকর্তর নামটি উচ্চারণকালে প্রথা অন:যায়শ হাতজোড় বা মাথা নিচু 
করে, বা প্রণাম করে পদরচয়িতাকে সম্মান জানাবার বাঁধ “প্রচালিত আছে। কোন 
কোন গানে আবার ভাঁণতা উচ্চারণ করলে সে অংশে মাতন বাজাতে হয় এমনও 
প্রচলন আছে। 


৭। আপত্তন 


আপত্তন হল সূরের আলাপ । কীর্তন গান শুরু হবার আগে, সবে মিলে 
[বাঁধসম্মত উপায়ে “আ" “আ” ইত্যাদি স্বরবর্ণের সাহায্যে নিশ্নতম পর্যায় থেকে 
ক্রমশ উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত নানাবিধ গমকের সাহায্যে স্বর আলাপ করে 
একি সুরকে মামান করে থাকেন । শাস্নে একেই বলা হয়-- 

“আলাপি আলাপ রাগ ম্যার্মন্ত কৈল।” 


৯১৮৮ 


কীত্তনের পরিভাষ! 


আলাপের সম্পূর্ণ পদ্ধাতিটিকেই বলা হয় আপত্বন। আপত্বনের মূলত 
[তিনাট ভাগ--১ | পূর্বরূপ, ২। আলাপচারশ, ৩। জমাট । আলাপের প্রথম 
অংশাঁটি সাধারণত শর হয়--মধ্যসপ্তকের সা থেকে । ক্রমশ এই আলাপ রে গা 
পযন্ত গিয়ে আবার নিচের 'দিকে নি ধা পযন্ত আসে আবার উপরে মা 
পর্য্ত গিয়ে নেমে আসে উদারার পা পর্যন্ত আবার ব্লমশ ল্তরে স্তরে উপরে 
মধ্যসপ্তকের পা পর্যন্ত গিয়ে আবার নেমে সা-এ এসে যেন বিশ্রাম চায়, 
তখন সঙ্গে সঙ্গে খোলে একটি মুচ্ছনা বাজিয়ে এই অংশটির সমাপ্ত খোষণা 
করতে হয় । এটি হ'ল “পূবরূপ” | সথ্গে সঞ্গেই ক্রমশ করতালের তিনটি করে 
আঘাত দেখিয়ে আআ" 'আ”+ এমন তিনাঁটি করে বণ" উচ্চারণ করে এক স্বর 
থেকে অন্য স্বরে নানারকম গমকের আশ্রয়ে ক্রমশ উজ্জবলতা বৃদ্ধ করে আলাপ 
এাঁগয়ে যায় চড়ার দিকে । এর গাঁত কমপক্ষে তারার পঞ্চম পষ্ত । করতালের 
নাট আঘাতের সঙ্গে মিলিয়ে খোলবাদক দাঁড়য়ে ডাইনায় তিনটি করে আঘাত 
করে থাকেন--“তা” “তা” তা” । কখনও সুরের গাঁত বুঝে বাঁয়া সংযুক্ত জোরালো 
শহ্বও করে থাকেন। ঘুরে এসে সুর যখন মন্দ্রুসপ্তকের পণ্চমকে আশ্রয় করে 
[বিশ্রাম চায় তখন একটি মূছ্ছনা দিতে হয়। মধ্যসপ্তকের পাকে সুর করে 
আবাহন জমাট শুরু হয়। বোল থাকে--"ও এস ছে, ও গোর হে, গোর হে, 
ও, গৌর হে এ এ এ এ এ এ এএ ও গৌর হে-_এই শেষ জমাটে মাতনের তিন 
আঘাতে করতাল বাজাতে হয় আর কতকগুলি নির্দট খোলের বোল পর পর 
বাঁজয়ে বিলাম্বত ঘরকে একেবারে দ্রুত লয়ে পর্যবাঁসত করতে হয়। এটিই হল 
আপত্নের জমাট । এ জমাটির বাজনা-_ 

জাঁঝনাঝি। নাগ জাজা বঝেইয়া জাঝেই তা জাঁঝ নাঝি নাগ জাজা 
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ঝেইয়া জাঝেই তা জাঝি নাঁঝ নাগুরর জাঝি নাঝি নাগ জাজা ঝবেইতা 

তাখেটা থেইতা তা জাঁঝি নাঁঝ নাগ জাজা ঝেইয়া, জাঝেই তা তাঁখ নেতা 
৯ম হতো স্পা চে র সি পি সি টি সি রা 

খেটাতিনি খেটা তাখি তা-- এইভাবে মান্রা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ছন্দে বাজানো 
১৩ ৯ 


হয়। ধেমন-_ 
৯। ধেই তাতা খেটা তাতা খেটা তাখ তা 
টিটি [০ এত ৯২ 


২। দাগুরর ধেই  ইন্দা দাধেই য়া 
সস চা ০৬ সা 
৩। দাঘিনাগ দাঘিনাগ দাঘনাগ দাঘনাগ 


ইত্যাদ নানাবিধ বাদাম্তর মাতন দিয়ে মূছন দিলে আপত্তন শেষ । আপত্তনের 
পরেই শুরু হয় গৌরচান্দুকা । আপত্বনের সময় থেকেই গায়ক বাদক সকলেই 


১৮ 


বাংলার কীর্তন গান 


দাঁড়য়ে পড়েন । আপত্তনে নানাবিধ সুর ফুটে ওঠে অবশ্য নার্দন্ট হিন্দুস্থানী 
বা দাক্ষণ ভারতীয় কোন রাগের আলাপ এর মধ্যে নেই ৷ তবে এর সল্লে একটি 
সুরের আমেজ সমগ্র আসরকে প্রভাবিত করে । বিভিন্ন কালীন বা বাভন্ন লীলা- 
প্রসঙ্গের আপত্তনের সুরের পার্থক্য আছে। যেমন কঞ্জভঙ্গের আপত্তন, দানের 
আপন্তন, রূপের আপত্তন বা মাথ:রের আপত্বন। এই আপত্তন প্রকরণ সম্পূর্ণই 
গড়াণহাটি প্রকরণ এবং প্রাচীন “রাগলপ্তির* ধারা সমস্বিত। রাগগীতির বিশেষত 
ধ্‌পদের আলাপের সথ্গে এই আপত্তবনবিধির কিছটা প্রথাগত মিল আছে। 
আপত্তনের বিষয়াট ছিল প্রাচীনকালের আবশ্যকীয় বিধি । কিম্তু বর্তমানে এর 
আঁস্তত্ব নাই বললেই চলে । 


৮1 স্ুরমিল 


গোৌরচশ্দিকা গান শেষ হলে অথাৎ কাটা সমের জমাট, বাঁজয়ের বাজনা ইত্যাদি 
শেষ হলে গায়ক বাদক সব বসে পড়েন। এরপর নূতন করে আবার সকলে 
মিলে বিশেষ ধরনের সরের আলাপ করে থাকেন। এ আলাপের একট 'নার্দ্ট 
ধারা আছে। এ ধারা মেনে আলাপটি করলে এটিকে বলা হয় “সুর মিল" । 
আপত্তনের আলাপাঁটি যেমন রাগালাপ্ির অপন্রংশ স্বরূপ তেমন সুরমিল হল 
প্রাচীন রূপকালপ্তির অপন্রংশস্বরপ। সরমিল হয় 'নির্দিন্ট সাত মাত্রার 
একাঁট তালের দু আবর্তে প্রথম বন্দেজ বা স্থায়ভঞ্জনী, এরপরে এক আবর্তে 
বাট করে রূপকভঙঞ্জনী বা সুরমিল জমাট করা হয়। রেখে তা না রেখে রিনা" 
ইত্যাঁদ নারন্ট বণ“ ব্যবহার করা হয় সুরমিলে। তালাঁট ছোট দশকোশীর 
মত, জোড়াতেই গান ধরা । গানের 'বিভাগাঁট 'নিগ্নরপ-- 


৩ ৪ ০ ++ ০0 ৬ 0 
৩ ৪ 0 190 ৯ ৩, 


নায় নায় নায় তা আর নাআয় রেখে 

এভাবে শুর করে পরে এক আবর্তে ক্রমশ চড়ার 'দিকে নিয়ে যাওয়া হয় । 
এবং শেষে বাট করা হয়--. 

৩ ৪ 0 -ঁ 0 হু ০ 

তায় নায় রেথে রিনা রিনা রিনা রিনা 

এর উপরেই জমাট বাজানো হয় । 'সুরমিলে' অনেকটা দেশ রাগিণীর আমেজ 
পাওয়া যায়। সবচেয়ে চড়া মাতন হয়ে যাবার পর ক্রমশ সূরটি টেনে 
নিচের দিকে নিয়ে আসা হয়, তখন বাজিয়েকে 'নার্ঘন্ট বাজনা বাজাতে হয় 
এবং শেষ পষণয়ে মুচ্ছন ব্যবহার করে সুরামিল সমাপ্ত হয়। শেষ পর্যায়ের 
বাজনা-- 


৯৯১০ 


কীতনের পরিভাষা 


-ঁ 0 ২ 0 
দাদিধি তেটেতাক দিদিধি তেটেতাক 
৩ ৪ ০ 
দাদিধি তেটেতাক তৈটেতাক 
০০০ ১২ পর ১১ ইতি 
4 ০ রঃ 
জাগধ্র গণ্রজা গ্রগুর জাগদর জাগধ্র গ'রজা গরগুর জাগুর 
রর ১ আর ১২ 
৮ ৪ 0 


৩ 
জাগুর গুরজা গুরগংর জাগুর গুরজা গুরগুর । 
১২ ১ ১২৯ 


এরপব মূচ্ছ'ন। এই সংরামিলের প্রচলন এখনও আছে । অনেক গায়ক এটি 
করে থাকেন। 


৯। ভাতি 

কণর্তনের গানের ক্ষেত্রে রাগ-রাগিণীর কোন সংস্পন্ট পরিচয় পাওয়া না গেলেও 
পৃণাঞ্গ একটি সরের মূচ্ছনা গানের সঙ্গে সথ্গে ফুটে উঠে। এ মচ্ছনাটি 
আবার শ্রোতার মনে যে সুরের প্রভাব সষ্টি করে তাকেই বলা হয় ভাঁত। 
এই ভাঁতির কোন নাম নাই। গানের নামেই ভাঁতির নাম । যেমন “নীলরতন 
গানের ভাঁতি” ক্বর্ণবর্ণ গানের ভাঁতি' এমন 'বাভল্ন গানের নামে ভাঁতির 
নামকরণ । তাছাড়া গায়কের গলায় আশকেও ভাঁতি বলা হয়। সরের 'বাভন্ন 
অংশের 'বাভন্ন মানাসক প্রতিফলন হয়ে থাকে। যে অংশ সংখপ্রদদ এবং 
কোমলতাপ[ণ্ণ“ তারই প্রভাব গানের ভাত ফুটিয়ে তোলে । একটি প্রচালত প্রবাদ 
আছে--“রাঢ় দেশের ভাঁত আর কথায় সুর আপনিন ফোঁটে”। 


১০। ভিয়ন 

প্রাতাঁট গান পালা প্রকরণে সংযূস্ত করে গাইবার আগে ঠিক তদনূরূপ পরিবেশের 
মৌখিক বর্ণনা করে নিতে হয়। তাহলে পরবতাঁ উপস্থাপ্য গানটির উপলক্ধি 
সহজ হয় । কথাটি হল রসের ভিয়ান কিন্তু এর সথ্গে সুরের 'ভয়ান এবং 
কথার ভিয়ান আপনা থেকে যুন্ত হয়ে থাকে । সংরের ভিয়ান বলা হয় সুরের 
আলাপ ও বিস্তারের মাধ্যমে পরবতাঁ গানের সুরের পাঁরবেশটি তৈরী করা-_ 
সেই সথ্গে পূববিতাঁ সুরের ছায়াকে কাটিয়ে দেওয়া । 'ভিয়ান হল প্রস্তুতিপর্ব । 
পূর্ববতাঁ গানের সর্বশেষ বস্তব্যের সথ্গে পরবতী গানের প্রথম বন্তব্যের 
সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য অন্তর্বতাঁ কোন আতরিস্ত কথা সংযোজন করতে হয় নচেৎ 
পদাবলীরই কোন 'নার্ঘণ্ট পদ বা পদ্যাংশ সূর করে বলে পদের ভিয়ান করতে 


৯৯১ 


বাংলার কীর্তন গান 


হয়। তাই সুরের 'ভিয়ান এবং পদের ভিয়ান উভয় মিলে হয় রসের ভিয়ান । 
পাঁরবেশ প্রস্তূতিকজ্পে অন্তর্তাঁ সংোজনকেই পভড়ান' বলা হয় । 


১১। কোণাকুণি 


সরের “কোণাকণ” কীর্তনের বড় বড় কিছ? গানে বিশেষ সোন্দষ সংষ্টি 
করে। যখন কোন একটি নির্দষ্ট স্বর থেকে শুরু করে শ্রুতির উপর "দিয়ে 
খদব সংক্ষ্রভাবে সূরকে এগিয়ে নিয়ে পরবতণ কোমল স্বরকে স্পর্শ করে তার 
পরবতাঁ স্বরে গিয়ে পেশছায় তখন তাকে বলে “স্‌রের কোণাকৃি* । নিতান্তই 
শ্রুতির আরোপে এবং তিন বা চার স্বর পরিব্যাপ্তর ত্বারগ্গাতিসম্পন্ন সক্ষমতম 
মীড়ের রূপকে “কোণাকাণি' বলা হয়। এ কোণাকাি-সংরের প্রয়োগ অনেক 
গানেই আছে । যেমন-_ 

১। চন্দ্রবদনী' গানের 'মগে ন-_য়নী* 'ন--? এই অংশটিতে কোণাকণি। 

২। 'অরুণত" গানে-_-ণমাঁন ম অ--অন” অংশটিতে । 

৩। 'জাগহ বৃষভানু গানে মো-- হন এই অংশটিতে । তবে এই অংশের 
কোণাকৃণি আছে অবরোহরুমে ৷ সাধারণত কীর্তনের 'কোণাক্াাঁণ'র প্রয়োগ 
হয় আরোহক্মে ৷ হিম্দঃস্থানী রাগস্থগীতের পারভাষায় পাঁরচয় দিতে গেলে 
কন্‌ স্বর বলা ঠিক নয়--বরং মাড় বলা ছটা সঙ্গত । 


১২। গমক 


কীর্তন গানে গমকের প্রাধান্য খুবই বেশী । গমক বলতে স্বরের কম্পন যার দ্বারা 
গায়কের মনের বিশেষএকি অনুভূতি আকাঁম্মক প্রকাশ পেয়ে যায় । এই প্রকাশে 
গায়কও ॥ষমন তৃঁপ্তরবোধ করেন শ্রোতারাও তেমনি আনন্দ পেয়ে থাকেন । কার্তন 
ভাবপ্রধান গান, তাই ভাবগ্রকাশের সবরকম উপকরণ যেমন গমক, মণড় প্রভাতর 
খুব বেশী বাবহার আছে । সাধারণ গ্রমকের মধ্যে 'আহত”গমকের প্রয়োগ খুবই 
বেশী কারণ বড়গানের মাত্রা ধরে রাখার জন্য যে স্বরাঁবক্ষেপ ব্যবহার হয় 
সেক্ষেত্রে আগের বা পরের দ্বরাঁটকে স্পশ“ করে মল স্বরটকে স্থাপন করা হয়। 
গায়ক অনেক সময় মুখ বন্ধ করে বিশেষ ধরনের গমক ব্যবহার করেন-_একে 
বলা হয় “মুদ্রিত' গমক । এই মদ্রুত গমক কীর্তনে খুবই ব্যবহার আছে। 
অনেক ময় মান্রা ভেঙে ভেঙে অর্ধান্া পারমাণ স্বরের কম্পন গমকের 
মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে প্রাচীন “লীন” এবং 'কাঁম্পত' গমকের মত। 
আবার অনেক সময় বিলা্বত লয়ের গানে ধারে ধীরে ঠিক পাঁরমাণমত স্বর 
কাঁপিয়ে গমক ব্যবহার করা হয় । একে বলা হয় স্বরের দোলন, অনেকটা প্রাচীন- 
কালের আন্দোলিত গমকের মতো । অনেক সময় বেশ কয়েক মালা জুড়ে লম্বা 
লগ্বা গমক স্বরভেদ করে আরোহরুমে এগিয়ে চলে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে 


৯৯৭ 


কাতনর পরিভাষ। 


অবরোহক্রমে নেমে আসে । এ গমকগাঁল চার মাত্রা এমনাক আট মান্তা ধরে চলে 
(বিশেষত ধরা, বড়দশকোশশী, কাঁটা ধরা এবং দাসপ্যারশী তালে । প্রাচীন 
'উল্লাসিত' এবং শমশ্র” গমকের ধারা পাওয়া ধায় । এ ছাড়া আরও নানা ধরনের 
গমক আছে যেমন বাম্পাকৃল ভাবের গমক, স্ফ্‌রিত গমকের আভব্যন্তি ইত্যাদি । 
এই গমকগুলি সম্পর্কে বাভল্ন মত আছে । কেউ বলেন এর কোন অথ হয় 
নাঃ কেউ বলেন বেসুরো ইত]াঁদ ॥ িদ্ত প্রকৃত গ£ণশ ব্0ন্তিরা এই গমক- 
গুলিকে খাঁটি ক্ল/যাসক্যাল গমকের প্রকৃত রূপ বলে স্বীকার করেছেন। 
কানের স্বর প্রয়োগের আকর্ষণীয় এইসব 'বাধগুলি বাংলাদেশের সব 
রাগসঞ্গীতের বড় বড় ওস্তাদগণ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন- একথা অনেকেই 
জানেন। 


১৩। চিতান 

“চতান” পাঁরভাবাঁটি কীত'নের ক্ষেত্রে গানের “অন্তরা অথণটই প্রকাশ করে। 
শচতান' অর্থে চড়ার তান। ঘখন নীচ পচে গান থাকে তার মধ্যে একটি 
[নজাবতা এসে যায় ॥। এই নিজীঁবতা কাঁটয়ে সুরের দাপটে উজ্জ্বলতা স্থাপন 
করবার জন্য গানের আশ্রযক্কে বা বিন্তারে গানকে চড়ার দিকে তান দেওয়ার নাম 
চতান। যখন কোন পদকে আশ্রয্ন করে একজন দোহার বেশ বিস্তার করছেন, 
ভার [বিস্তার শেব হতে না হতেই মধ্য সগুকের পা-কে সুর করে আর একজন 
দোহার আরোহণ করে গিয়ে সাতে দাঁড়য়ে গেলেন । তারপর ক্রমশ চড়ার 
[চতান দিয়ে তারার পঞণ্চমে এমনাঁক ধেবতে পন্তি দাঁড়িয়ে [বস্তার করেন এবং 
নামতে নামতে এসে আবার মধ্য সপ্তকের পণ্চমে দঁড়ীন। চিতান প্রধানত 
সূরের িস্তারকে উপলক্ষ করেই হয় তবে এর সঙ্গে দোহারগণ কথা;পয়ার ইত্যাঁদ 
সংযোজন করে এটিকে আকর্ণীয় করেন । গানে হারমোনিয়মের বা কোন সুর- 
যদ্নের ব্যবহার ণা থাকায় এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় সপ্তকচ্যত হবার সঞ্ভাবনা 
থাকে, এবং অনেকসমর হয়েও যায় । কম্তু আবার ধথাস্থানে ফিরে এসে 
সব ঠিক করে নেয়। 


১৮ হাত 

শ্লীখোল বাদ্োর প্রকরণজানিত একাঁট পাঁরভাষা । শ্রীথোল বাজাবার ডাইনার হাত 
1তন রকম--১ । তিন আঙ্গুলের চাপড় (চাপা কিম্বা খোলা) ই । দু” আগগুলের 
টুক (তঙ্জনী আর মধ্যমা ) এবং ৩। পাঁচ আঙ্গুলের বাজ--দুই আঘাতে, 
(চার আঙ্গুলের এক আঘাত আর অঞ্গন্ঠের এক আঘাত )। তাছাড়া বাঁয়ার 
ক্ষেত্রে খোলা চাপড়» গুপো, গাদা, থাবা । ঝা ধাঘে ইত্যাদতে খেলা, ডাইনার 
টুকি বাদ্যের সঙ্গে ব্যবহার হয় বায়ার গুপো? ঠেকার সময় বাঁ হাতের কাঁনম্ঠার 


৯৪১৩ 
বা. কী, গ.-১৩ 


বাংলার কীর্তন গান 


নিয়াংশের চেটোর উন্নত অঞ্চল দিয়ে বায়ার গাবে চেপে শব্দ তোলার নাম গাদা, 
আর চেটোর উপরাংশের উন্নত অগচলে জোড় দিয়ে সমগ্র হাতটি পুরোপুরি বাঁরার 
আাঝথানে ফেলে শব্দ করার নাম থাবা । তবে হাত" বলা হয় একধরনের বোলকে 
যে বোল শুধ কেবল ডান হাতে পাঁচ আঞ্গুলের চেটোর সাহায্যে তুলতে হয়, 
সেইসহ্গে বাঁয়া থাকে খোলা । বাদনকৌশলের সময় হাতের কব্জি আপনা 
থেকেই ঘুরতে থাকে । হাতের বাজনাগুলি খুব বড় বা বেশগ মাত্রার হয় না। 
হাত খেলানোর বাজনা বলেই এগ্‌লোকে হাত" বলা হয় । এগ্‌ৃলি অনেক ঝড় 
বাদ্যের অংশ হিসাবেও ব্যবহার হয়। অনেকটা তবলার ট.করার মত। হাত, 
'বাদ্যে কোন তেহাই বা মান জোড়া থাকে না। 


হাতের উদাহরণ-_ 
তেরে খেটা তেরেতেরে খেটা তাক তেরে খেটা 


নং তাক তেরেতেরে থেটা তাক তেরে খেটা 


নানাভাবে হাতের কধ্জি ঘোরাবার ব্যবস্থা জড়িয়ে যেসব বাজনা বাজাতে হয় 
তাকে বলা হয় “গেছ” বাজনা বা “পেছের হাত" । তাছাড়া টক সংযুক্ত বড় হাত 
হলে তাকে বলা হয় 'লপ্টান হাত, । আবার হাত সাধার সাধারণ সব বোলকেই 
বলা হয় “হাতুটি বাদা”। সুতরাং হাত” হ'ল খোলের একপ্রকার বাদ্য যা 
সাধারণত সঞ্গতে কাটানের সময় লহরের পর বাজানো হয় অথবা জ-য়ানী 
হাতুটিতে বাজানো হয় । 


১৫। খাত 
ঘাত হল শ্ীখোলের খুব জোরালো বাদ্য । ডাইনা বাঁয়া এমানভাবে ব্যবহ।র 
করে 'বাভন্ন ছন্দের সমন্বয় করেঃ কোন একটি তালে ব্যবহারের উপযোগা এ 
তালের এক বা একাধক আবর্তের মান্রাসংখ্যার সমান করে, বাদ্যের শেষাংশে 
তেহাই বা মান যুক্ত করে যে বাজনা বাজানো হয় তাকেই বলা হয় ঘাত। ঘাত 
বাজনা একাঁদকে যেমন জোরালো, অন্যাদকে তেমন আকর্ষণীয় । এ বাজনা সঙ্গত্‌ 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয় লহরের পর মাতনের মুখে । গোরচন্দ্রিকা শৈষ অংশে 
জমাট বাজাবার সময় দীঘ“ সময় ধরে বাদক নানা ধরনের ঘাহ বাজিয়ে আসরকে 
মাঁতয়ে তোলেন । এর মধ্যে এক ধরনের ঘাত অথাৎ ঝা ঝা ঝাঝা” ইতাদি 
গুরুগদ্ভীর বাদ্যঝত্কার য়ে শুরু করা হয় সেগযীলকে বলা হয মঙ্গল ঘাত? ৷ 
বড় দশকোশীতে এই মঙ্গল ঘাতের প্রয়োগ আছে । 
সাধারণ চোদ্দ মাত্রার একটি ঘাতের উদাহরণ-_ 


শী ০ ৬. 0 
ঝাওন ঝাওন খান খাঁন তাঁখ তেরে খেটা 


১৯৪ 


কীতনের পরিভাধ? 


২ ০ ০ ০ 
তাখেটাঝা ওন খাঁন খাঁন তাখি তেরে থেটা, 


৩ ০ ৪ 0 ০ 9 
ঝাওন ঝা ওন খাঁন খাঁন তাখি হেরে থেটা তাখি তৈরে খেটা নেতা 
শা” 0 &. ও. ও ্‌ 

ঘেঘে ঘেঘে তেটেতেটে তেটেতেটে থোথো থোথো 


৪, ৩ ৬ ৩ 
তেটে তেটে তেটে তেটে খেটা তাখি তেরে খেটা 


৪ 0 0 0 শশঁ 
নিংতাক তেরেখেট ঝাওন ঝা ওনজাজ (ঝা) 


১৬। মাতন 


কীরতনের সথ্গে শ্রীখোল সংগতের কতকগাাল *"র আছে । মূল গানের সত্যে 
প্রথমে ঠৈকা বাজাতে হয়, মতান্তরে যাকে 'লওয়া বলা হয । গ্ায়কের আখর 
সংযাত্ত শুরু হলে বাদকের “লহর' সংযুন্তি শুর: হয় এবং মুল ধারা থেকে 
উভয়েই ব্মশ সরে আসতে থাকেন বলে এ পধষয়িকে বলা হয় “কাটান” । 
কাটানকে পাঁরণত র:প দিতে হাত, ঘাত ইত্যাঁদ বাজানো হয় এবং সবশেষ 
পর্যায়ে বাঁরাপ্রধান এক ধরনের তালভেদে নিধরিত জোরালো বাজনা বাজিয়ে 
আসরকে মাতিয়ে তোলা হয়--এই শেষ ধরনের মাতানো বাজনাকে বলা হয় 
'মাতান”। মাতান 31৭ হুন্দেও হব আবার ৩1৪ ছন্দেও হয় । যেমন- 

জাজাঘে নাঘেনা জাঘেনা ঘেনাও"*" 

১ সর লা সর 


পল 


ইতাদি ছম্দ। মাতন হল কীর্তন সঞ্গতের আবশ্যকীয় অঙ্গ অবশ্য বর্তমানে 
রেডিও, রেকড টিভি ইত্যাদর মাধ্যমে সম্প্রচারের সূত্রে মাতনের গুরুত্ব কমে 
গেছে এবং ব্যবহারও নাই । তষে আসরের গানে পিশেষত দলবদ্ধ গানে মাতন 
বাজাতেই হয়। এ সময় খোল, করতাল এবং উচ্চকণ্ঠের গান সমভাবে জেগে 
ওঠে বলে এ সময়েই কর্তনের ধ্বান স্বান্ট হয় । 


১৭। মুন 
শ্লীখোল বাদ্যের প্রাচীন পম্ধাতিতে সঞ্গতের শেষে তবলার মতো তেহাই দেবার 
1নয়ম নেই | তেহাই'র পাঁরবতে” বিশেষ এক ধরনের সমাপ্রিসচক বাজনা প্রয়োগ 
করা হর তাকেই বলা হয় মগ্ন” । বিভিন্ন তালের মূ্ছন বিভিন্ন ধরনের, বড় 
তালগাঁলর ক্ষেত্রে মছ'নের পর “মান' বলে একটি বাজনাও সংষ-ন্ত করা হয়। 
বড় ঘরের তালে সাধারণত যে বোল টি ব্যবহার করা হয় তা হল-_ 

ধেনে তা-খেটা তেনে তা- (মুন ) 

চি চি সম সাপ 


১০১৫ 


বাংলার কীর্তন গান 


-ঁ 
খং ঝা তেনা: তাঁখ (তা) (মান ) 


মধ্যম দশকোশীর ক্ষেত্রে 
ধো” খেটা তদ ধো- তাতা খেটা ঘেনা তিন 
দাঘে নেতা থঘেনা উরর দাদা আদদা 
চি শী পা পা স্পা 


রা 


জাজজা আজজা (মৃছ'ন) 
ররর চি 


শ্ঁ 
শখ ঝা তেনে তাঁথ (তা) (মান) 


প্রাতিটি তালেরই 'নাষ্ট মুন বাদ্য আছে সেটি না বাজালে গায়ক থামবে 
না। এখন অবশ্য তেহাই [দয়ে, অন্য বাজনা রে জোর করে থাগিয়ে দেওয়া 
হয় 1কম্তু এটা রীতাবরুষ্ধ । 


১৮। হাতুটি 


“হাতুটি” হল শ্রখোলের বাজনা । সাধারণত হাত সাধার যেকোন বোলকেই 
হাতটি বলা হয়ে থাকে, কম্তু “হাতুটি' এম্দটর মুল ব্যবহার হল কাঁতনের 
প্রারচ্ভে প্রাচীনতম ধারা অনুসারে. মা্গলক [নিথণ্ট হিসাবে আহ্বানসচক 
শ্রীখোল বাদের প্রণালীব্ধ বোল বাদনের রীতি স্বরূপ । আসরে সকলে বসার 
পরই প্রীখোল এবং করতাল বাঞনা শুরু হয়_এ বাদ্যধ্যনির ই।ত্গতে সব 
রকমের শ্রোঠা আকৃষ্ট হ'ন এবং আসরে যোগদান করেন। খেওরী মহোৎসবে 
'দেবীদাস' প্রথমে এই খোল বাদনের মাধ্যমে উৎসবের কীর্তনের সূচনা করেন । 
এমন্মহাপ্রহ্ন প্রবাততি শাম্তিপুরের আধিবাস কীতনে গোবিন্দ প্রথম এই মদঞ্গ 
বাদ্য শুরু করেন । তাই এই হাতুটি বাজনার মাণ্গলিক রীতট প্রাচীনতম । 
এই হাতুট বাজনার মূল 'তনা'ট ভাগ--১। জোয়ান, ২। হাতটি এবং 
৩। মেল বাদ্য। 
জোয়ান বাদ্য প্রকরণটি শুরু হয়-__ 
ঘ- তেটে ঘেনা ঝা ঘিতেটে ঘেনা ঝা 
সপ সপ | সপ ভি ই 


ঘেন্য ঝা_এই বোল দিয়ে ॥ বহুবার বাজাতে বাজাতে রুপান্তর হয়ে 


ধায় । তারপরে" 
জাগৎরগ.রজা গাদরগদ্রজাগ্র জাগন্রগ'রজা গা“রগদরজাগ্র 


৯৪৬ 


কীর্তনের পরিভাষা 


এঁ বাজনাটি আসে। তাৰ থেকে আবার নানা ধরনের ভাঙা ছন্দ স:ষ্টি করা 
হুয় এবং সর্বশেষ তেহাইপ্লের মতো বাঞ্জানো হয়_- 
তেরে খেটা গিঘনাগ ঝা উরর তাতো 
এইটি চি এ আর স্পা 
এই বোলাঁট তিনবার । পববতাঁ অংশটি হ'ল '“হাতৃটি' অংশ। হাতুটির 
জন্য একাট 'নার্দ্ট ঘর তৈরী করে নেওয়া হয় । ঘরাঁট হল-- 


দাগুরগুরদা গুবগৃরধেইয়া দাগুরগূরদা গর গুর ধেইয়া 
জি: ভিজ চি স্পট পস্ চা 
ঝা (বার বার) 


এই সঞ্গে তন আঘাতের কবতাল সকলে একসগ্গে বাজাতে থাকেন। ঘরাঁটি 
বজায় রেখে নানা ধরনের হাতুঁটি বাজানো হয়। এট হল হাতুটি অংশ । এইটি 
বৃহত্তম অংশ বলে এ' বাজনা প্রকরণটিকেই হাতুটি বলা হয় । 

এ বাজনার তৃতীয় অংশটি হ'ল “মেল বাদ্য' বা “মেল জমাট" । এই নির্ষ্ট 
বাজনাটিও একটি হাতুঁটি, 'িম্তু এট বাঙ্জানো হলেই সকলেই বৃঝলেন হাতৃি 
শেষ । বাজনাঁট যে গাঁততে শুর্‌ হয়, শেষ হয় তার অনেক বেশন দ্রুততে । নানা 
রকম ভাঙা ছম্দও করা হয় । শেৰ পধাঁয়ে মূছ্ঘন বাজানো হয । মেল বাদাটি 
হ'্ল-_ রা 

ঘেনে নেরে গেদা ঘেনা নেরে ঘেনা নেরে ঘেনা 


থেনে নেরে গেদা ঘেনা নেরে ঘেনা তা” গেদা 


১৯। মুল গায়ন 


'মূল গায়েন” শব্দটর প্রকৃত অর্থ হল প্রধান গায়ক। বৃন্দগান প্রসগ্গে 
বাবহ্ছত 'মুখাগায়ন' শখ্দের অপন্রংশ অর্থাং আণ্টালক ভাষা হিসাবে বাংলাদেশে 
“মূলগায়েন' শখ্দাট কর্তন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এ থেকেই সংঞ্পন্ট যে 
কর্তন হল প্রাচীন বূম্দগানেরই একটি ধারা । বন্দগান বলতে দলবেধে গান 
করা । কীর্তন ক্ষেত্রে গানের দল আবশ্যকীয় ব্যাপার । প্রাচীন বন্দ ছিল তন 
প্রকার--উত্তম বন্দ, মধাম ব-্দ এবং কনিণ্ঠ বস্দ। গায়ক বাকের সংখ্যার 
তারতম্যানৃসারে বৃন্দের নামকরণ হয়ে থাকে । ধিনি প্রধান গায়ক তিনি মব্খ্য 
গায়ন'। যাঁরা প্রধান গায়ককে কণ্ঠ দিয়ে সহযোগিতা করেন তাঁরা হবেন 
“সমগায়ন'--কার্তন ক্ষেত্রে দোহারের সঙ্গে যাঁরা বাদক থাকেন তারা “মার্দঙ্গিক', 
বাঁশ? যাঁরা বাজান তাঁরা 'বাংশীক' । 


৯৯৭ 


ংলার কীর্তন গান 


উত্তম বন্দে মধ্য গারন--৪ জন ; সমগায়ন-৮ জন ; 
গায়িকা--১২ জন ; বাংশীক--৪ জন 
মাদ্ত্গিক- ৪ জন। 
মধাম বন্দে_ নখ্য গাযণ ২ জন ; সমগায়ন--৪ জন 
গায়িকা-_-৬ জন ; বাংশশীক--২ জন 
মার্দাঙক--২ জন। 
কাঁনষ্ঠ বন্দে মহখ্য গায়ন--১ জন ; সমগারন--৩ জন; 
গাঁয়কা--৪ জন : বাংশঈক--২ জন ; 
মাদ্ণঙ্গক_-২ জন। 
কাঁনষ্ঠ বন্দে গাঁয়ক। ৪ জনের পাঁরবতে“ গায়ক ৪ জন যতুক্ত করলে যে দলটি 
গঠিত হয় তা বর্তমানেব কীত'ন দলের আঁবকল রূপ । বাংশীক কীর্তন দলেও 
আগে ছিল। ইদানীং বাংশীকের পাঁরবর্তে হারমোনিয়ম, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্র 
সংযত হয়েছে । বন্দের যে ছয়াঁট গুণের উল্লেখ শাস্ঘে পাওয়া যায় সেগুলি হল 
১। মুখ্যানুবৃত্তি অথাৎ প্রধান গায়কের অন:সরণ ; ২। মিল অর্থাৎ গানের 
ক্ষেত্রে বেসাদৃশ্য থাকলে তা 'মাঁলয়ে নেওয়া; ৩। তাল ও লয়ের অনুসরণ ; 
৪ । কোন অংশে অংশগ্রহণকারী কারও ন্রুটি থাকলে তা পরস্পর সংশোধন করে 
নেওয়া ; &। পারস্পারিক কণ্ঠ সাবপশলতা প্রয়োগ করে মন্দ্র, মধ্য ও তার ও 
ন্রসপ্তকে সুর সঞ্চার করানো ; এবং ৬। সকল গায়কদের কণ্ঠধাঁনতে সাদৃশ্য । 
ক।তনের দল ব্যাপারেও এ ছয়টি গুণই [বিশেষ তাৎপযপণ। তা ছাড়া 
সকলেরই নাট্য সম্বম্ধী এবং অবনদ্ধ সম্বম্ধৰ জ্ঞান থাকা আবশ্যকীয় । তাই 
সিদ্ধান্ত করে বলা যায় যে যুন্দগান সর্বভারতায় গান কিন্তু তার যে ধারাটি 
গৌড়বঞ্গে প্রচালিত ছিল সেটিই পম্ধাতগতভাবে কর্তনের দলের রূপ নিয়েছে । 
বন্দগানের 'মনখ্য গায়ন পাঁরভাষাট থেকেই বাংলায় “মল গায়েন' করা হয়েছে। 
এর থেকে 'বড় মূল গায়েন+, "ছোট মূল গায়েন? এমনাক পদবী হসাবেও মিলে 
গায়েন" শখ্দাট ব্যবহার হয় । 


২০। দোহার 


মল গায়েনের আবাঁচ্ছন্ন সহায়কারী গায়ক বলেই “দোহার বলা হয়। বন্দগানের 
“সমগায়ন' শখ্দাট যে অর্থে ব্যবহৃত হত কীর্তনে দোহার শব্দট সে অথে 
ব্যবহার করা হয়। কীর্তন উপস্থাপন ক্ষেত্রে দোহারের ভ্‌মিকা খুবই গ:ঃরংত্ব 
পূ" এবং পাঁরবেশনের লাফল্য বহুল পাঁরমাণে দোহারের উপর নিভরশীল । 
দোহার বাঁত্তাট আনুগত্যের বৃত্তি হলেও এ বাঁত্তর যথেষ্ট আ'ভজাত্য 
আছে এবং এমন বহ; ব্যক্তি আছেন ধাঁরা হয়ত অত্যন্ত বিখ্যাত মূলগায়েন হতে 
পারতেন কিম্তু সারা জীবন দোহার হিসেবে থেকেই কৃতিত্ব লাভ করলেন। 


৯৬১৮ 


কীত্তনের পরিভাষা 


যেমন- বাড়ত্জে মশাইয়ের দোহার ছিলেন গৌর দাস, মুখুছ্জে মশাইর দোহার 
রবীন । নন্দাকশোরদার দোহার দূকড়, রাধারমণদার দোহার শরৎ দাস, কানাই 
দাস প্রমুখ । 

দোহারের শ্রেণী আছে, ১। শির দোহার, ২। বায় দোহার, ৩। কান 
দোহার, ৪1 সুর দোহার । দোহারগণ মূল গায়েনের শিছন দিকেই থাকেন 
তবে তাঁদের প্রধানত থাকে দুটি ভাগ : কয়েকজন ডান দিকে থাকেন, তাদের 
বলা হয়--ডান দোহার” আবার কয়েকজন বাম দিকে তাঁদের বলা হয় "বাঁয় 
দোহার” । আর দুজন দোহার মূল গায়েনের ঠিক পিছনে থেকে সুর সংযোজনে 
সহায় হা করেন এবং সত্গে সঙ্গে গলা সংযোগ করেন । তাঁদের একজনকে বলা হয় 
'সর দোহার আর একজন কানের কাছে প্রস্তুত থাকেন প্রয়োজন ক্ষেত্রে গানের 
কখাও মুল গায়েনের কানে বলে 'দয়ে স্মরণ কারয়ে দেন : তাছাড়া সর ধরে 
রেখে স্কেল রক্ষা করেন; কারণ এ পদ্ধাঁওতে হারমো নিয়ম, তানপুরা ইত্যাদ যন্দ্ 
বাবহার করা হয় না। এই দোহারটিকে বলা হয় 'কান দোহার, এ দোহারদের 
সহ্গে মূলগায়েন বা দলপাতির একটি নিদ্ট ভাগের ব্যবস্থা থাকে যাকে বলা 
হয় “বকরা' ; তা ছাড়া দু'একজন মূল গায়েন আবার বেতন ধা করে দোহার 
রাখতেন । দোহারদের স.কণ্ঠ, সদাচার, সঙ্গীতজ্ঞান। তব্বাদ্ধি ইত্যাদি 
আবশ্যকীয় । এই দোহাররাই গানকে পল্লাবত করে এবং রাগরাগিণন 1বস্তার 
করেও উত্তম সংযোজন করে আসরেব আকর্ষণ সূষ্টি করে। 2, 


২১। শির বায়েন 

কীর্তনের আসরে দোহারগণ যেমন দই ভাগে থাকেন বাদক অথাৎ শ্রীখোল 
বাঁজয়েরাও দ:?কে থাকেন । প্রধান বাদক থাকেন ডান 'দকে তাঁকেই বলা হয় 
শর বায়েনঃ ৷ ঠেকা, জোরা, লহর, মাতন ইত্যাদি বাজনা শুর করা বিষয়ে 
কর্তত্ব তাঁরই থাকে । আবার বাঁ দিকে থাকেন একজন বা দহু'জন। বাঁয়ের 
বাদকগণ শির বায়েনকে মূলত সহায়তা করেন তাই তাঁদের বলা হয় “বাঁয়াঁট 
বায়েন' ৷ বাঁ দিকের "দ্বিতীয় বাদকটি হলেন আবার বাঁয়াির অনুগত | তাকে 
বলা হয় 'কোল বা/য়ন' । বড় বড় দলের 1শর বাঃয়নের ধধর্দা মূল গায়েনের চেয়ে 
খুব কম নয়। শির বায়েন হিসাবে যাঁবা খ্যাঁতিলাভ করেছিলেন তাঁদের কেউ 
আর এখন জীবিত নেই । এর মধ্যে অনেকে 'ছিলেন ষাঁরা ভালো গান জানতেন 
এবং তাঁরা গান শাখয়ে আসরে বাঁজয়ে শ্রেন্ঠ গায়ক তৈরী করেছেন । যেমন 
প্রয়াত যতীন দাস লেখকের গুরু প্রয়াত রাধারমণ কর্মকার মহাশয়ের গুরু 
এষং তাঁব দলের শির বামেন হিসাবে দলকে তৈরণ করেছেন । এমন অনেক শির 
বায়েন হিলেন বারা গান জানতেন ধেমন-_-নবদ্বীপচরণ ব্রজবাসী, ভুবন দাস, 
থবার অবধূত বন্দাপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র মজুমদার, রাধিকা চকুবতাঁ প্রমখ। 


৯১৭) 
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এ ছাড়া শির বারেন যাঁরা ছিলেন-_ বৈফবচরণ দত্ত, কিৎ্কর দাস, কৃষ্ণচৈতন্য 
বাবাজী, রাম কৃণ্ডু, গৌরদাস মোহম্ত, ফাঁণ মণ্ডল, গোবিন্দ দাস, বৈ“চির মদন 
দাস, কিশোরণ সাহা, পূর্ববঙ্গের সনাতন সাহা, গোপাল বাবাজী, নিতাই নাগা, 
হরেকৃফ দাস, কালি গাড়াল, মাখন দাস, বাজিয়ে বিপিন, দিনুবাবহ, ভোলানাথ 
দত্ত প্রমুখ । তাছাড়া জীবিতদের মধ্যে এখনও কয়েকজন প্রখ্যাত বাদক আছেন । 


২০০ 


অষ্টম অধ্যায় 
কীত্তন ও রস 


কগর্তন হ'ল এক প্রকার গান, সে দিক থেকে এ হ”ল বাবহারক তত্ব আর রস 
হ'ল অনুভব তত্ব । বাবহারের সঙ্গে অনৃভব সম্প্কসূত্রে এমন ঘানন্ঠ হয়ে 
আছে যে কীত“ন শব্দটি উচ্চারণের সথ্গে সঙ্গেই একট রসময় পাঁরবেশের ধারণা 
অস্তরে জেগে ওঠে । এই অবিচ্ছেদ্য ঘানষ্ঠতার জন্যই পদাবলণ কর্তনের আর 
এক নাম “রসকীর্তন' । পদাবলশ কীর্তন রুপগত বিচারে হ'ল “বর তাল 
পদাত্মকং' : অর্থাৎ একদিকে আছে স্বর, তাল সংর গমক ইত্যাদি সাঞ্গীতিক 
উপকরণের সমৃগ্ধিঃ অন্যদিকে আছে পদ অথাৎ কাব্যের দ্যোতনা | সংগীত কাব্য 
উভয়ই সমভাবে রসের আধার তাই কণতনের উপকরণ হ'ল রসের উপকরণ । 
কর্তনেৰ বিষয় উপস্থাপন পদ্ধাততে থাকে নাটকীয়তা তাই নাটকের রস 
পদাবলণ কীত“নের স্তরে তরে অবাস্থত । পদাবলধ কর্তনের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
“রস বৈ সঃ” রসরাজ র্‌পসম্পন্ন রাঁসকেন্দ্র চূড়ামাঁণ । নায়িকা শ্রীমতী রাধারাণণ 
হলেন 'রাস রস তাণ্ডব” "স্মাবলাসা মহাভাবো পরমোতকর্ধতার্ধণ+”, রসময়ণ, 
রসকাদক্বিনী। এমন অতুল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নায়ক-নায়িকার রসময় আচরণ, রসের 
লীলা আম্বাদনের রাজ্যে অপূর্ব মাধ.র'মন্ডিত রসের ভাণ্ডার । এই রসোপকরণ 
নিয়ে শিজ্পশ এবং শ্রোতারা যখন তদ্গতচিত্ত হয়ে পরম আভিধার রাজ্যে বচরণ 
করে তখন কেবল কীর্তনের আহলাদময় রসসত্তাই আস্বাদময় হয়ে ওঠে । তাই 
কর্তনের রসব্যাপ্তি রয়েছে চারটি স্তরে | এগাঁল হল--(১) মূল নায়ক-নায়কা 
অর্থাৎ বূম্দাবনের শ্রীরাধা ও শ্রীকুফ$ এবং তাঁদের অনস্ত রসলণলা, সেইসঞ্চে 
বন্দাবনবাসী সকল ব্রজগোপণী, ব্রজমাই, সখা, সখী, মঞ্জরী প্রমহখের লীলা 
সহায়কারণ ক্রিয়াকলাপ । (২) কীর্তনের কাব্য ও সাহতাময় রসপ্রাচঘণ (৩) 
কীর্তনের সাণ্গীঁতিক 'বন্যাসপদ্ধাতির রসতাৎপর্”, এবং (৪) কীতনের গায়ক 
বা অনুকার নাট্যশিজ্পবৃশ্দ ও কীর্তনের অনকূল শ্রোতাদের অস্তস্থলে সংস্ত 
রসসভার সুখময় উপলাষ্ধ । এই চারটি সূত্রই কীত'নের রসের সূত্র এগ-লির 
সমর্থন ছু আছে শাস্তগ্রম্থে আর িছ আছে অনুভবের রাজো । এগুলি 
পড়ে বা শুনে এই বোঝা যায়, কিন্তু সাল্লিধোে গেলে সমগ্র রস বিষয়টি 
অপৃবরপে অনহভ্ত হয় । 


নায়ক বিচার 


নাটকীয় দষ্টভঞ্গীতে কৃষ্ণের নান্নকত্ব বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে বন্দাবন- 
বহার" শ্রীকৃফই হ'লেন শ্রেষ্ঠ নায়ক । নাটকের নায়ক হ'ল 'তিন প্রকারের 


২০১ 
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(১) দিবা নায়ক, (২) 'দিবাদিব্য নায়ক, এবং (৩) আঁদব্য নায়ক । কৃষ্ণকে যাঁরা 
ভগবৎস্বরূপ বলে মানেন, তাঁদের বিচারে শ্রীরামও ভগবৎস্বরূপ, তারও মানুষো- 
চিত লীলা আছে, কিন্তু তাঁর লগলাগুলি হ'ল “দব্যাঁদব্য' মিশ্রিত, নায়ক হিসাবে 
শ্লীরামচন্দ্র হলেন “দব্যাদিব্য নায়ক" । অন্যাঁদকে মহাভারতে বাঁ্ণত যূধাষ্ঠিরাঁদ 
পাণ্ডববগ' দিবাদেহধারী, তাদেরও মানুষোচিত লীলা আছে কিন্তু সেই লীলা- 
গুলি নিতান্তই মানুষোচিত অর্থাৎ দিবাতার অভাবসম্পন্নঃ তাই নায়ক হিসাবে 
তাঁরা হলেন “আিব্য নায়ক" । এদিক থেকে গ্রীকষের আছে যথেষ্ট গণাতিশয্য । 
নায়কের সর্বাবধ গুণ ও প্রাতটি প্রকরণই তাঁর মধ্যে লক্ষণণয়, তাঁর প্রাতাঁট লীলা 
মানষে।চিত হলে অনন্ত দিব্যগ£ণসম্পন্ন, তা-ই শ্রীকফই হ'লেন ণদব্যনায়ক" । 
এমন "দব্যনায়ক” আর কোনও নাটকীয় প্রবন্ধে নেই, তাই শ্ীকের নায়কত্বের এত 
উৎকষ" এবং এত রসময়তা । 

কৃষলীলার নায়কত্ব বিশ্লেষণ করলে নায়কের ছিয়ানব্বইটি প্রকারভেদ পাওয়া 
যায়। নায়ক মুলত চার প্রকার--(১) ধাঁরোদাত্ত, (২) ধশীরলালত,ঃ (৩) ধীরোদ্ধত 
ও (8৪) ধাীরশান্ত। এই চারটি প্রকারই আবার তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে হয় মোট 
বারাট প্রকার । সেই তিন অবস্থা হ'ল--(১) পূর্ণতম, (২) পূর্ণতর ও (৩) 
পূর্ণ । এই বার প্রকারের আবার দুশট ভেন আছে--(১) পাঁত ভেদ, এবং (২) 
উপপাঁতি ভেদ অর্থ এই নায়ক প্রকার হ'ল চছ্বিশীট। এই নায়ক আবার 
(১) অনুকূল, (২) দক্ষিণ, (৩) শঠ ও (৪) ধস্ট ভেদে মোট ২৪৮৪ অথাৎ 
ছয়ানব্বটি প্রকার হয় । কেবলমান্র কৃষণলণীলা বিশ্লেষণেই এই ছিয়ানম্বইটি প্রকরণ 
পাওয়া যায়৷ তাই, কৃষ্ণের নায়কত্বই হ'ল শ্রেষ্ঠ নায়বত্ব এবং কৃষ্ণ চরিত্রই হ'ল 
শ্রেষ্ঠ রস চরিত্র-_এাঁটই সকলের ধাষ" [সদ্ধাম্ত। 

(১) ধণরোদান্ত' নায়কের প্রধান গুণগৃলি হ'ল-_নায়ক হবে গঞ্ভাঁর, 
বিনয়ী, ক্ষমাশীল+ করুণ, সুদূঢন্রত, আত্মষ্লাঘাশন্য, গগর ও মহা 
বলবান। - 

“গাম্ভীরো বিনয় ক্ষন্তা করুণঃ সংদংঢুত্রতঃ। 
অকথনো গ্‌ঢ়গব্বে ধীরোদাত্তঃ সুসত্বভৎ ॥ 
ভঃ রঃ সঃ ২।১।২২৬ 

(২) 'ধীরললিত' নায্নক হবে প্রধানতম বিদগ্ধ, নবতারুণ্যযুস্ত, পরিহাস- 
পট, নিশ্চিন্ত এবং প্রায়শই প্রেরসশবশ ॥ কন্দপ্পের মধ্যে নাটকীয় ধারলালিত্য 
থাকলেও প্রকৃত 'ধীরলালিত নায়ক” হলেন ব্রজাবহারণ শ্রীকৃষ্ণ । 

“বিদগ্ধ নবতারুণ্যঃ পাঁরহাস বিশারদঃ। 
[নিশ্চিন্তো ধাঁরলালতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেরসীবশঃ ॥ 
ভঃ রঃ সিঃ ২১।২৩০ 
(৩) ধেণরোদ্ধত' নায়ক হলেন মাৎসর্ধযূত্ত; অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধ, চণ্চল 


২০২ 


কীর্তন ও বুস 


ও আত্মশ্রাথাপরায়ণ । ভামসেন 'ধীরোগ্ধত নায়ক হ'লেও শ্রীকফেই এ নায়কত্ 
[দবারূপে সংঙ্পন্ট। 
“মাৎসয'যবানহঙ্কার৭ মারাবী রোবণশ্চলঃ | 
[বকথনশ্চ 'বদ্বাঁদ্ভধনীরোদ্ধ ত উদাহৃতঃ ॥' 
ভঃ রঃ সঃ ২১২৩৬ 
(৪) 'ধাঁরশান্ত' ণয়ক হবে শমপ্রকৃতিসম্পন্ন । এমন ধার দত নায়কের 
নধো যুধিষ্ঠির উল্লেখযোগা হলেও শ্রীকষেই এই নায়কত্বের পূর্ণ প্রকতণ 
দেখা যায় । 
“শমপ্রকীতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ ?বব্চেকঃ । 
[বনযাঁদ গ.ণোস্তো ধাীরশাম্ত উদীধাতে ॥” 
ভঃ রঃ সঃ ২১২৩৩ 
অনুকূল নায়ক বলা হয় তাঁকেই যিনি অন্য নায়কা বিষয়ক স্পহা বজন 
করে কেবল একজন নায়কাতেই অতিরিন্ত আসন্তিযুস্ত হন। 'দাঁক্ষণ” নায়ক হ'ল 
সেইসব নায়ক যাঁরা পরম সদগুণাবাঁশন্ট অন্য কোন নায়িকার প্রাত রাগবিশেষে 
সাময়িক আকার্ধত হ'তে পারেন কিন্তু পূর্ব নায়িকাতেই থাকে তাঁর গোরব' ভর, 
প্রেম ও দাক্ষিণ্য । শিঠ' নায়কের লক্ষণ হ'ল--যে নায়ক সম্মহখে প্রিয়ভাবা 
কিন্তু পরোক্ষে 'বাঁপ্রয় আচরণ করেন এবং 'নগুঢ় অপরাধে অপরাধা হন 1তানই 
“শঠ” নায়ক । থম্ট” নায়ক হলেন তানই যানি অন্য নায়কার ভোগচিহ্থার্দ অঙ্গে 
নিয়েও নিভয়ে পূর্ব নাধিকার নিকট যান এবং মিথা বচনে দক্ষ হা প্রকাশ 
করেন। নায়কের এইসব বৈশিন্ট্াগ-লিই রসোপকরণ । 
লীলা প্রকটের জন্য এই নায়কের সহায়ক যেসব চারন্র থাকে তাঁরা হলেন 
মূলত পাঁচ প্রকারের--(৯) চেট, (২) 'বিট (৩) 'বিদূষক, (8) পীঠমর্দ এবং 
'&) প্রিয়নম। এই পচিটি হ'ল সখা-প্রকরণ। যেসব পরখার বাদ্ধ খুব প্রখর, 
[বশেষ সম্ধানী, চতুর এবং নিগুট কম্মপরারণ তাঁরাই হলেন “চোট সখা” । গ্রীকৃষণ- 
লীলায় তাঁরা বেণহ, শিকঙ্গাঃ ম.রলণী, যাঁন্ট, পাশ। ইত্যাদি বহন করেন এবং যথা 
সময়ে কৃষ্ণের হাতে জ-গিয়ে দেন । “বট সখা" হলেন তিনিই ধিনি বেশ রচনা ও 
শুশ্রযা বিদ্যায় পারদশাঁ, ধৃত গোষ্ঠীবশারদ এবং নারী বশশকরণে সমথ ও 
মন্রোষাধ প্রয়োগে বিচক্ষণ । যেসব সখা ভোজন বিষয়ে খুব সতুষ ও কলহপ্রিয়, 
তা ছাড়া দেহ, বাক্য ও বেশভাঁঙ্গ করে সকলের হাস্য উৎপাদন করেন ঠাঁরাই 
হলেন "বদূষক সখা” । যেমন কৃফণলণলায় মধুমণ্গল । যে সখা নারকের মতোই 
গুণনান কিন্তু প্রেমভরে নায়কেরই আনুগতা করেন তিনি হ'লেন “পাঁঠমর্ 
সখা” । প্রীকফলীলার যেমন শ্রীদাম সখা । রসরহস্যের সব কিছুই অত্যন্তভাবে 
জানেন, সখণভাবা শ্রিত, প্রণয়ীদের মধ্যে বিশেষ 'প্রিয়--এমন সথাকেই বলা হয় 
শ্রয়নম সখা” । কৃষলীলায় এ সথা হ'লেন সবল সখা । 
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নায়িকা বিচার 


নায়িকা 'বচারের মূল দ-ষ্টিভঙ্গশ 'তিনাট--(১) স্বকীয়া নায়িকা, (২) 
পরকায়া নায়কা এবং (৩) সাধারণ্ণ নায়িকা । 

রগশাস্্ে সাধারণী নায়কা তেমন 'ব্চার্ধ নয় কারণ এ নায়িকার বহু 
নায়কে নিষ্ঠা থাকে । স্বকীয়া ও পরকীয়া নায়কায় আছে 'তিনাঁট ভেদ--(১) 
স-প্ধা, (২) মধ্যা ও (৩) প্রগলভা । এর মধো মধ্য" ও প্রগলভা নায়িকার 'তিনটি 
করে প্রকরণ--(১) ধারা (২) অধরা এবং (৩) ধশরাধশরা অথাঁৎ স্বকীয়া এবং 
পরকীয়া ভেদে 'এ' স্তর প্নন্ত নায়কা হ'ল (৩৮২+১)২-১৪+ সাধারণ 
(কন্যা) প্রকরণ ১টি - মোট ১৫ প্রকরণ । নায্লিকাদের প্রত্যেকের আবার আটটি 
প্রকার আছে। এগুলি হ'ল--(১) আঁভসারিকা, (২) বাসকসাঁজ্জকা, (৩) 
উৎক'্ঠিতা, (৪) খাণ্ডতা (৫) 'বপ্রলপ্ধা, (৬) বলহাম্তরিতা, (৭) প্রোষিত- 
ভর্তকা এবং (৮) স্বাধীনভতর্কা। প্রাতাট নায়কার আহার 'তিনটি ভেদ 
আছে--(১) উত্তমা (২) মধামা ও (৩) কাঁনম্ঠা। অর্থাৎ নায়িকার মোট প্রকার 
ভেদ হ'ল--১৫ ৮ ৮ *৩-৩৬০। এই গব প্রকারগুলিই নায়কা হিসাবে কেবল 
্ীমতী রাধারাণণতেই বর্তমান । লীলা প্রসঙ্গ রসোপস্থাপন বিষয়ে সখীগণ 
হলেন পাঁচ প্রকার--(১) সখী-কৃসৃমিকা, ীবষ্ধ্যা, ধনিষ্ঠা প্রমুখ । (২) নিত্য- 
সখী-কস্তুরী ও মিমঞ্জরী (৩) প্রাণসখী--শশীমখী, বাসম্তী (৪) 1প্রয়- 
সথী--ক্ুরগ্গাক্ষী, সংমধ্যা, মদনালসা প্রমখ | (8) পরম শ্রেষ্ঠ সখী-_-লাঁলতা, 
বিশাখা আদি। 

ব্রজাবহারী শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃষ্ভানুনম্দিনী শ্রীরাধার লীলাবিলাস সন্রে নানা 
ধরনের রসমাধূ্য সৃষ্টি হয়েছে । এই মাধূর্ষের মূল কারণই হ'ল কৃষ্ণ স্বয়ং 
মাধ্‌রযময় | তাঁর নাম, ধাম, পরিকর, বসন, ভূষণ, বাণী হাস--সবই মধ্‌র। 
সেজন্য তাঁকে গোস্বামীগণ বলেছেন-_- মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং' । এই মাধ 
সন্তা আছে বলেই সমস্ত লালা প্রসঙ্গ রসলণলায় পর্যবাঁসত হয়েছে, কারণ “রসই 
হ'ল 'মাধুষ” এবং 'মাধৃব”ই “রস | 

“কোটি কাম জান রূপ ষদ্যপি আমার । 
অসমোর্্ধ মাধূয সামা নাহি যার ॥” 
চৈঃ চঃ। আদ 81২৪৩ 

কৃষের রূপ হ'ল রুপ-রতন, অনন্ত চমংকারিত্বসম্পন্ন, ভূষণ ছাড়াই 
নিয়ত ভ্‌ষত, প্রতিটি অঙ্গে থাকে অনথ্গের নৃত্য । এই সুখময় রূপই পরম 
সাধযে ময় । 

“যোগমায়া চিচ্ছন্তি বিশুদ্ধ শুদ্ধ পারণতি 
তার শান্ত লোকে দেখাইতে। 
ভন্তগণার গড়ধন এরূপ রতন 
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প্রকাশিলা নিত্যলীলা কৈতে ॥ 
রূপ দেখি আপনার কৃষের হইল চমৎকার 
আস্ধাঁদতে মনে উঠে কাম। 
স্বসৌভাগ্য ধার নাম সোন্দযণাঁদ গণগ্র'ম 
এইর্‌্প নিতা তার ধাম ॥” 
চৈঃ চঃ 
এই রুপমাধূযের ন্যায় বেণুমাধূয এবং লীলামাধূর্য। বেণধ্বান অনন্ত 
মাধদর্য সমশ্বিত। এই বেণুরব শ্রবণ করলে “দরপছিদার্‌ মুঞ্জরে নব পজ্লব।, 
'বমংনা বহত উজান” “যোগীরা যোগ ভ্‌লে', "মহান ত্যাগ করে মৌনব্রত”, আর 
রধা আদি গোপিনীবর্গের চিত্ত অধৈর্য হয়ে ওঠে, অনন্তর অ?ভসারে গমন 
করেন।” এই আঁভসারোদ্দীপনা, মিলনোত্কণ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূল প্রেষণাই হ'ল 
বংশীধ্বান ধা বেণুরব । মা বশোদার [নিকট শ্রীদাম বলছেন-_ 
“লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল 
পাই খড় সুখ । 
বেণুরবে ধেনু ফিরে সে বড় কোতুক ॥ 
অপরাঁদকে কৃ এবং মাধুষ" যেমন আওয সত্তা তেমান মাধ্‌ষের নিষসিস্বর,প 
'মাদন' নামক মহাভাবের একান্ত আধার হলেন রাধা বিনোদিনী । তাঁনই হলেন 
মহ।ভাব স্ধরাঁপণী ॥ মধূর রসের ক্ষেত্রে স্থাকীভাব হ'ল মধুর রাঁতি। এই রাঁত 
বাধত হয়ে ক্মশ-_ প্রেম' স্লেহঃ মান, প্রণয়, রাগ অনর।গ, ভাব এবং মহাভাবে 
পর্যবাঁসত হয় । এই মহাভাব থেকে স:।স্ট হয়__-র্‌ঢু' আধর,ঢু মোদন, মোহন 
এবং মদন এই পাঁচাট অবস্থা । এই 'মাদন'ই হ'ল 'মাদনাখ্যা” মহাভাব যা 
কেব্লমান্র শ্রীরাধাতেই বর্তমান । ফলত শ্রীরাধাও পরম মাধ-য* কাদাম্বনী । 
একাঁদকে কৃষ্ক রসরাজ রূপ", অপরাঁদকে শ্রীরাধা 'মাদনাধ্য মহ।ভাধ' ; এই দ:য়ের 
সম্মিলিত লীলা প্রসঞ্গ স্বভাবীসম্ধভাবেই মাধূযরসে পারপ্‌ণ হয় । তাই 
রাধ।কৃষণের লীলা প্রসঞ্গ অনন্ত মাধূযমশ্ডিত--একেই বলে লালামধ্য। 
বৃন্দাবন লীলা যে এত মাধূধমশ্ডিত তার কারণ হ'ল এখানে কৃষকের অনন্ত 
“বব দশ“ন করেও কখনো ব্রজবাসীগণ তাঁকে ঈশ্বর বুদ্ধি করেন নাই । মাতা, 
1পতা ও বর়স্যত্গ কৃকে গোপাল, নীলমণি অথাৎ তাদের প্রাণাধিক প্রিয় বংস 
1হসাবেই গণ্য করেছেন । ম.ত্ভক্ষণলীলা প্রস্চে মা যশোদা শ্রীকফের নুখগহবরে 
অনন্ত বি*বর্ষ্ধাণ্ড দেখতে পেলেন, দেখলেন 1ব*বরূপ | কিন্তু তাতেও তাঁর 
ঈশ্বর বৃদ্ধি হয়ান। ব্রজবা-ীগণ সকলেই সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন 'পৃতনামোক্ষণ” 
“শকটাসূর বধ”, তৃণাবর্ত', অঘাসুর", 'বকাসংর', “বৎসাসুর' ইত্যাদির নিধন। 
কিন্তু এসব দেখেও তাঁরা--ইীনি ঈশ্বর, এমন চিন্তার লবলেশও প্রকাশ করেন 
নাই। বরং নিতান্ত ঞ্াগ্াতক বৃষ্ধতে পুত্রের জন্য ওঝা, বৈদ্য করেছেন প্থান- 
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ত্যাগাঁদও করেছেন । সথাগণ সব কিছ দেখেও কৃষককে সখাঃ বন্ধু ভাই জ্ঞানে 
তাঁর সঙ্গে লালাবিলাম করেছেন। তাঁর কাঁধে চড়েছেন, উচ্ছিষ্ট ফলও তাঁর 
মহখে দিয়েছেন, ল্‌কোচযীর খেলা, গো-গোবৎস সেজে খেলা সবই তাঁরা কৃষের 
সঞ্গে অনায়াসে করেছেন । 
মাধ ভগবন্তা সার ব্রজে কৈল পরচার 
তাহা শুক ব্যসের নন্দন । 
স্থানে স্থানে ভাগবততে বণিকয়াছে জালাইতে 
যাহা শ-নি মাতে ভত্তগণ ॥ 
চৈ চঃ মধা ২১১১০ 
শ্রীকষের লীলা প্রকরণ দহশট--(১) মারকণ ও অপরটি হ'ল (২) স্বরূপ 
শল্তিময়ণ । লীলার এই "দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যেই আছে রসের সগ্চয্ন। এই লীলা 
প্রকটের জন্য যেমন বৃন্দাবন, মথুরা এবং দ্বারকাদি 'না্দষ্ট স্থান আছে ; লীলা 
প্রকটের যেমন ফড়খাতৃ, অন্টকাল ইত্যাঁদ 'নাঁদ্ট কাল-বিভাজন আছে? তেমন 
লীলার জন্য নার্দপ্ট লালা পাঁরকরও আছেন । এদের মধ্যে যেমন বশ্দাবনের 
গোপ-গোপাগণ, দ্ধ'রকা ও মথ.রার যাদবগণ আছেন তেমন আছেন ব্রঙ্ধা, ইন্দ্র 
নলক;বর, মণিগ্নীব দেবগণ, নারদাঁদ মহীনগণ, কেশি প্রভতি দানবগণ, কালিয় 
প্রভৃতি নাগগণ, শঙ্খচ্‌ড়াদি ষক্ষগণ সকলেই । তবে রসপূর্থ সবচেয়ে আস্ব দ্য 
লীলাগলি প্রকাশ হয় মা যশোদার পঞ্গে ; শ্রীদাম সংদামাদি সখাদের সঞ্চে ) 
সধেপাঁর শ্রীমতী রাধারানীর সথ্চে। মা যশোদার সথ্গে শ্রীকৃষ্ণের বহ্‌ বালাযলীলা 
তার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে বাত হয়েছে মা যশোদার দিধিমন্থন”, শ্রিকফের 
ননচীর' 'দামবন্ধন'ঃ 'যমলাজনভগ্জন” 'মহতভক্ষণ” গগমনগোষ্ঠ' ইত্যাদি । 
এই প্রতিটি লীলার মধ্যে প্রকাশ রয়েছে মাতৃস্বরপিণী যশোদার অনঃগ্রহময়ী 
রাঁত। এরই নাম “বাৎসল্য । এর স্বভাব হ'ল লালন, মঙ্গলাশীবদি দান, 
বুক স্পশ“ন ইত্যাদি । 
“এবং গৃণস্য চাস্যান,গ্রাহ্যত্বাদেব কীর্তিতা। 
গ্রভাবানাস্পদতয়া বেদ্যস্যান্তন ভাবত 1” 
ভঙ রঃ সঃ ৩181 
এ স্থলে মা যশোদা ও ?িতা নন্দের পত্রত্ব ; উপনম্দঃ আভনম্দ্, প্রম-খের 
ভ্রাত্‌ষ্পুত্রত্ব আভমান ; এবং রোহিণণ প্রমুখ মাক্তস্থানীয়া বর্গের পাত্রবং 
আঁভমান এবং তা থেকে উদ্ভাবত 'স্নগ্ধতাই হ'ল বাৎসল্য । এই হ'ল 
বাল]লীলাময় বাৎসল্যের প্রকাশ । কখনো “মা কোথায়, মা কোথায়” বলে কৃ 
কাঁদছেন, সময় অসময়ে স্তনপানের এন্য ক্রোডে উপাঁবষ্ট হচ্ছেন, অন্যদিকে 
'গোপাল গোল কই» “হেদে, ওগো রামের মা. ননীচোরা গেল কোন পথে”--বলে 
মা যশোদা, পিতা নন্দ তাঁদের প্রাণের প্রাণ নীলমাণকে খুজে বেড়াচ্ছেন। 


২০৬ 


কীর্তন ও বুস 


এরই 1বন্যাস হয়েছে লীলা প্রস্গের স্তরে স্তরে । 

দাম, সংদামঃ দাম, বস.দাম, সবল, মধুমঞ্গল, স্তোককৃফাদর সঞ্চে 
নিরম্তর প্রাতরোথানের পর থেকে উত্তরগেষ্ঠ' অথাৎ গৃহে প্রত্যাবত'ন পষস্তি 
সারাদিন লীলা বিহার, পরস্পরের মধ্যে সখার্‌প অভিমান-_-একে অপরকে ছেড়ে 
না থাকতে পারা, সনকমে নিয়োজি৩ সকলেই একসত্গে 'বাভন্ন ধরনের খেলাতে 
প্রবৃত, কৃষের কাঁধে চড়ছেন, কৃষককে উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াচ্ছেন, তাঁকে কখনও 
বানর, কখনও মহিষাদ পশু সাজাচ্ছেন-_-এসব লাীলাখলাসের মধ্যে কেবলমান্ত 
সখারূপ আঁভমান ছাড়া আর কিছুই নেই । কীত'নের গোষ্ঠলীলায় বিভিন্ন স্তরে 
--অথধি গমনগোম্ঠ” দেবগোন্ঠ', “দোম্ঠলীলা+, 'উত্তরগোষ্ঠ' ইত্যাদি প্রসঙ্গে 
এই সখ্যভ বের বিন্যাস অপূর্ব উপজীব্য হয়ে থাকে । নিরম্তর কফসঙ্গের সময় 
তাঁদের মধো কৃষ্ণের আনম্ট নিবারণের তীর প্রচেম্টা, তাঁর হিতে প্রবর্তন, এবং 
তাঁর ব্যসনে পাঁরত্যাগ না করা ইত্যাদ লক্ষণগৃিই প্রবল । এ*রা সকলেই 
শ্রীক্ষের ৩ুল্যত্বাভিমানময় রতিষুস্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মভাবপ্রয,্ত-_এটিই 
হ'ল এঁদের পূণ“ রসময় সখ্যভাব । কীর্তনের পদ বর্ণনায় গায়কের গায়কশীতে 
এসব কেতাবী ভাবনা অপব রূপ ধারণ করে থাকে । 

শ্লীরাধার সথ্গে শ্রীকৃষের বিলাসের রস পাঁরসীমা বা রসতাৎপধ* অনন্ত। 
ভাষায় তাকে প্রকাশ করা অসম্ভব । ব্‌ষভাননান্দনী, রমণীর শিরোমণি, কৃ 
প্রেম সায়রের মরািন৭, মাধন্ষ£ কাদম্বিনন, মহাভাবস্বরপিণ শ্রীমতণ রাধা কৃষ। 
ছাড়া কিছুই জানেন না। কৃষ্ণই তাঁর প্রাণব'ধু, কৃষই তাঁর পাঁও, কৃষই তাঁর সংণ্্ব 
ধন এবং “যাহা যাহ। নেত্র পড়ে তাহা তাহা কৃষ স্ফুরে'-_ এমন মধুর ভাবে 
িভাবত র।ধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভাবাঁবলাসের মাধাদখে অনম্ততসসমন্ধ । কও 
লীলা উপদ্থাপণকলেপ শ্রীরাধাতেই আত্মসমাপ*৬ ; এই আভিন্নত্ই মাধযে'র 
প্রাণ। প্রেমর স্বরূপ হ'ল--কি্জোণ্দ্রয় প্রশীতঙাঞ্থা'-এ বাঞ্ধায় কেবল 
গোপীগণই সিদ্ধ । আর হেমের স্বরূপকে ফুটিয়ে তূলবার জন্য শ্ত্রীকফ ও 
ন্রীরাধা আভন্ন হয়েও ভিন্ন স্বরূপ ধারণ করোছন। 

“রাধাকঞচ এক আত্মা দুই দেহ ধার । 
অন্যোন্যে বলাসে রস মান্বাদন কার ।” 
চেঃ চঃ। 

রাধাক প্রেমমাধূ্য মহান, জ্ঞানসূত্রে দবেণধাঃ কেবলমান্র অনুভববেদ্য, এ 
প্রেম অসীম ?কন্ত্‌ বৃন্দাবনেই সীমিত, নূলোকে অসংঘটন্ীঘ [কিন্তু সাধারণের 
আস্বাদ্য এই অপূব সম্পকণজানত লপলাই হল রপললা । 
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বাংলার কীর্তন গান 
অভিসারিকা 


বংশীধ্যনি শ্রবণমান্র এমনাঁক ভূষণাদ যথাস্থানে পারধান করবার পূঝেই 
বন্রম অবস্থার শ্রীমতী রাধা সখাগণ সঞ্গে ধাত্রা করেন প্রাণবধূর সম্নিধানে। 
“বংশশরব লাগিল কানে, চিতে না ধৈরজ মানে 
অমাঁন চ।লল রসবতাঁ। 
কে যাবি কে যাবি সঙ্গে বিপিন বিহার র্গে 
ভেটিবারে গোক.লের পতি ॥ 
[বাভন্ন কালের বিভিন্ন আভসার | 'িমিরাভসার, বষাভিসার, জ্যোৎস্ন ভিসার, 
হিমাভসার ইত্যাদ নানাবিধ অভিসার অ।ছে । তাছাড়া আছে দিবাভসার, 
[নিশা ভিসার, প্রাতরাভিসার, মধ্যাহ্যাভিসার ইত্যাদি ॥ রাসের আভসারে দেখা যায় 
প্রেমের বিভ্রম অবস্থা । গোঁবম্দদাস বণনা 'দিয়ে বলেছেন-_ 
“শুনত গোপণ প্রেম রোপ, 
মণণহ মনাহ আপনা সোঁপি, 
তাহ চলত বহি বোলত 
মুরলশক কল কলনশ। 
বিছুরী গেহ নিজহি দেহ 
এক নয়নে কাজর রেহ-_ 
ব হে রাঞ্জত কগ্কন এক 
এক কৃণ্ডল দোলনী ॥ 
শিথিল ছন্দ 'নীথক বন্ধ 
বেগে ধাওত যৃবতা বন্দ 
খসন বসন রসন চেলি 
গলিত বেণী লোলন'। 
তাহ বোল সখীন মৌল, 
কেহ কাহক পথ না হেরি, 
এছনে মিলল গোকলচন্ৰ 
গোঁবশ্দদাস বোলনশ ॥” 
“ই ধবন্রম অবশ্থাপ্রাপ্ত নায়িকার আঁভসারকে বলা হয় অসমঞজসাভিসার । 
রসশাস্তে এই আঁভপারলীলার মোট আট প্রকরণ আছে । সেগুলি হ'ল-- 
১। জ্যোত্নাভিসার, ২1 তামসাভিসার, ৩। বর্ষযাভিসার ৪1 দিবাভসারঃ 
&। ক্বাটকাভিসার, ৬। তীর্ঘযাত্রাভসার,ঃ । উন্মত্তাভসার, এবং 
৮। অসমঞ্জসাভিসার । নায়ক ও নায়কা উভয়েরই আভিসার হয় । তার মধ্যে 
রাধার আভসারেই রসের আঁধক্য ॥ বংশীধ্বাঁন শ্রবণ করে বা অন্য কোন সংকেত 
পেকে প্রাণনাথের সঙ্পে মিলনের আকাৎ্ক্ষায় সংকেত কঙ্জের দিকে গমন করেন । 


দ্ধ 
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সথীগণ পাঁরবত হয়ে শ্রীমতী রাধারাণন। এই .গ্রমনের ভগ্গণীর সীমা নাই। 
“বাঁভন্ন সময়ে বাভন্ন আভসারের বাভন্ন বেশভষাই হলো 'বাভন্ন আভসারিকার 
লক্ষণ । যেমন, জ্যোৎস্নাঁভসারের বেশে আছে-- 
১। “নীল বসন গোরা গায়। ঘোমটা করিছে ৩য়, 
বেণীর আগে দোলে সোনার ঝাপা 1 
২। “নীল।ম্বরু পার পটাম্বর 1কাঁঙ্কণন তাহ বাজে । 
৩। “নীল বসন রতন ভূষণ জলদে দ।ামনী পাজে 1” 
৪1 “সগ্গিনী পব রঙ্গে পাহরে .: রাঁগ্গম নীল শাড়ী ।” 
ইত্যাদ। 
শরৎকালনীন অভিসারে আবার বিশেষ বিশেষ সময়ে আছে লাদা শাঁড। 
“ধবল খিভ্ষণ অম্বর বোলই । 
ধবাঁলম কৌনুদী মাল তনু চলই "” 
“বষাভসারে'র ক্ষেত্রে সমগ্র দেহে নখঈল মহগমদ লেপন করে, তার উপর নাল 
শাড় পাঁরধান করে থাকেন । 
“নশল মৃগমদ তনু লেপহ মোর । 
তাহ* পাঁহরায়হ নীল 'নচোল ॥” 
আবার অন্ধকারে হাসতে যখন মুখচাদ্দ্ুমা বিকীশত হবে তখন আলো ফুটে 
উঠবে । ত।ঠে বিপত্তি ঘটতে পারে ! ঠাই রাধারাণশ হাতের কগ্কণ খুলে রেখে 
মুখ ঢেকে আভণার করলেন । 
"আচিরে ঝাপহ অ।নন চন্দ । 
দুরে করে মোতম +কীঙ্কণন বম্ধ : 
নূপুর মুখ ভার ওনক পহুঞ্জ। 
মন্থর গাত চল কোল কুঞ্জ । 
তামরা ভসার' ক্ষেত্রে নব আভরণই নখল। 
“নলম মগমদে, তন অন.রঞ্জই 
নিলাম হার উঞ্জোর । 
ন।ল বলয়াগণ, ভুজধুগ ম1"৩ত 
পাঁহরাল নল নিচোল। ॥” 
এই রূপাভিপার 'পধায়াটর প্রাচানকালের শ্রেষ্ঠ গায়কদের মধ্যে প্রধান [ছলেন 
পাঁচথখাপর কৃষ্দয়াল চন্দ মহাশর | এ গান শুনেছেন এমন কোন ব্যান্তর সাক্ষাৎ 
না পাওয়া গেশেও এটি সকণের মুখেই শোনা যায় ষে “চন্দজীর আভসার হ'ল 
রাটদেশের জৌলুষ।” এ ছাড়া ময়নাডালের প্রসিদ্ধ গায়ক রাসবহারস মিন 
ঠাকুর, শীন্তপুরের অবধৌত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ ব্যান্তবর্গের আভিসার গানের 
খ্যাত সব'জন(বাদত । 
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বাসকসজ্জিকা 

যে নায়িকা কাম্তের ইচ্ছাবশত আপন কুঞ্জে অবস্থান করে তাঁর আগমন 
প্রতীক্ষায় নিজের দেহ ও গেহ স:পাত্জত করেন তিনিই হলেন “বাসকসাঁন্জকা” 
নায়কা । এমন নায়কা দর্বদাই কান্তের আগমনপথ নিরীক্ষণ করেন, সখাঁদের 
সথ্গে পারস্পারক [িনোদনাত্মক বাক্য বনিময় করেন এবং ঘন ঘন দতীর প্রাত 
নিরীক্ষণ করেন । এই “বাসকসম্া' পালা পৃথকভাবে তেমন গাওয়া হয় না, 
'মানভঞ্জন' পালার প্রথম ৭বায়ের অংশ হসাবে দু'একটি গান গাওয়া হয় । এর 
মধ্যে গোবন্দদাস বিরাচত প্রাঁসদ্ধ একটি পদ হ'ল--- 


“নাজল কসম, শেষ পুন সাজই 
জারই জারল বাতি। 
বাসিত খপুরে, কপূর পুনঃ বাসই 


ভৈ গেল মদন ভরাতি ॥ 
আজ রাই সাজল বাসক সেজ । 


মনমথ লাখ, মনোরথে ধাবই 
অহ্গে অধ্যে নাহ তেজ ॥ 

ঘন ঘন জাভরণ অধ্গে চড়ায়ই 
্ণে ক্ষণে তেজই তায়। 

মচাঁকত নয়নে, চমক খেনে উঠই 

«. হেরই নিজ তনু ছায়। 

কাতর বচনে, নম্ভাবই সহ5রা 
কাহে [বলম্বায়ত কান। 

গোবিন্দ দাস, কহই অব না শুনিয়ে 


সঙ্কেত মৃরলী | নসান ॥” 
এ গানাঁট সবচেয়ে ভাল পাঁরবেশন করতেন দাক্ষণখণ্ডের প্রয়াত যাঁগনী 
মুখোপাধ্যায় । 


উৎকন্ঠিতা 


কান্তের আগমনে বিলম্ব দেখে যে নায়িকা উৎস.কচিত্তা হয়ে পথ 1নরণক্ষণ করেন 
এবং বিশেষ বিরহ উপভোগ করেন তাঁকেই বলা হয় "উৎকাণ্ঠিতা' নায্িকা । এ 
নায়িকা যে কয়াঁট 1বশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, সেগুলি হ'ল-হ্ৃত্তাপ, কম্প, 
হেতু বিতক্ অরাতি, বাষ্পমোচন এবং নিজের অবস্থা বর্ণনাদির চেষ্টা। এ 
পালাটিও মানের অংশাবশেষ ॥ 'খাঁণ্ডতা" পালায় প্রথমে দ'একাঁট উৎকাণ্ঠিতা 
পালার গান অনেক গায়ক গেয়ে থাকেন। এ পালায় বিশেষ পারচিত এবং প্রসিম্ধ 
গ্রানগুল হ*ল-- 


২১০ 


কীতঙ্ন ও রস 


“বন্ধৃর লাঁগয়াঃ সেজ 'বিছায়ল 
গাঁথনু ফুলের মালা । 
তাম্বুল সাজন:, দীপ উজারনু 
মান্দর হইল আলা ॥ 
সই পাছে এ সব হইবে আন । 
সে হেন নাগর গুণের সাগর 
কাহে না মিলল কান ॥ 
শাশুড়ী ননদে ঝগনা কাঁরয়া 
আইন গহন বনে । 
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে 
1মালব বন্ধুর সনে ॥ 
পথপানে চাহ কত না রাঁহব 
কত প্রবোধিব মনে । 
রস 1শরোমাঁণ আসব এখান 
'দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে ॥” 
এ ছাড়া আর প্রাসম্ধ গানগহল হ'ল-_ 
১। “মেরো অঙ্গনে আওয়ব যব রাঁসয়া। 
পালাঁট হেরব হাম ঈষত হাসিয়া ॥” 
২। “কানুক সন্দেশ বেশ বান আয়ল 
সঞ্কেত কেলি নিকুজে 1” 


বিপ্রলন্ধ। 
কান্ত কঞ্জে আসবেন এমন সঙ্কেত করেও যাঁদ দৈবাৎ কোন কারণে না আসতে 
পারেন, তবে যে নায়কা অত্যন্ত বাথিতা হন তিনই হখলন বিপ্রলদ্ধা। এই 
শাঁয়কার কয়েকটি দশা লক্ষণীয় । এগুটীল হ'ল-নবেদঃ চিন্তা, খেদ। 
অশ্রুপাত, মুছা, দীর্ঘানঃ*বাস ইত্যাঁদ । 'বপ্রুলব্ধা নদয়কার অবস্থার অপ্ব 
[বনযাস পাওয়া যায় বলরামদাসের একটি পদে । রাধারাণশ সারা নিশি প্রতীক্ষা 
করে হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন এবং সখীঁকে বলছেন-_- 
“তেজ সখা কান আগমন আশ । 
যামিনী শেষ ভেল সবহঃ নৈরাশ ॥ 
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার । 
দুরাহ ডারহ যমুনাক পার ॥ 
কিশলঘ সেজ মণি মাণিক মাল। 
জলমাহা ডারছ সবহ* জণ্জাল ॥” 


৯৯ 


বাংলার কীর্তন গান 


যামিনী আঁতক্রান্ত হ'লে নাগর শ্রীকৃ্ অনা কংঞ্জে নিশিধাপন করে প্রত্যাগমন 
করলেন। সখাঁপণ কৃষের প্রাতি নানা ধরনের কট বাক্য বললেন । এ প্রসঙ্গে 
গ্রাসম্ধ গান-- 
“ধান শুন মাধব [নরদয় দেহ। 
[ধিক রহ এঁছন ভোহার সুলেহ | 
কাহে কহলি তুহ* সঙ্কেত বাত। 
যামিনী বলি আনাহ সাথ ॥ 
কপট লেহ কার রাইক পাশ। 
আন রমণণ গঞ্জে করহ বিলাস ॥” 
বিদ্যাপতির এ পদটি “অন:খন হোর সখা”র জোড়া গান। মধ্যম দশকোশা। 
তালে গাইতেন ধামিনী মুখোপাধ্যান্ন। 


খণ্ডিত 

নায়ক শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর কুঞ্জে রাত যাপন করবেন_ এমন সঙ্কেত করোছিলেন। 
কম্তু কাত অন্য নায়িকার কুঞ্জে সারা নাশ যাপন করে অ্গে রাঁতাচিহছসহ 
প্রাতঃকালে শ্রীরাধার কঞ্জে উপাস্হত হয়েছেন। এই রূপ দর্শন করে শ্রীরাধার 
যে মানাঁসক অবস্হা তা-ই হ'ল খাণ্ডিতা” নায়িকার লক্ষণ । এমন অবস্থার 
নায়িকার কয়েকটি বিশেষ চেষ্টা প্রকাশিত হয়॥ যেমন, রোষ, ঘন ঘন নঃ*বাস- 
ত্যাগ, তুষ্কাভাব ইত্যাঁদি। এই খাঁণ্ডতা প্রসত্গের বহু প্রাসম্ধ গান আছে। 
যেমন-_ 

১। “্চন্দ্রাবলী রাঁত ছরমে ধুমাওল 

কোকিলা কৃহ? নাশ ভোর। 
এঁছন সময়ে চতুর বর নাগর 
তেজল তাঁকর কোড় ॥' 
গানাট মধ্যম দশকোশগ"* অথবা “বড় লোফা তালে গাওয়া হন । 
২ “ভাল হইল আরে ব'ধু আইল। সকালে । 
প্রভাতে হেরিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥ 
বন্ধু তেমার ঝাঁলহা'র যাই । 
[ফরিয়া দাঁড়াও আগে চাঁদিমুখ চাই |" 

“তেওট? তালের এ গ্রানাটর অপূর্ব বিন্যাস। শন হয় “কে তুমি রাম 
নও, তোমাকে চিনতে পারি নাই বলে মনে কিছ, কইরো না-""ঘটকাল 'দিয়ে । 
গানাটিকে বলা হয় প্প্রভাতী তেওট”। এর জোড়া গানগদাল হ'ল-- 

১।  *শার শুক দুহঃ জনে ডাঠয্লা বিহানে।” 

২। “কানন দেবাঁত হোর ?নাশ অবসান । 


২ 


কীর্তন ও রস 


এ গানের ভিয়ান সবচেয়ে ভালো করতেন কোকিলকণ্ঠ গণেশ দাস ও 
পরবাঁকালে যাঁমনী মুখুজ্যে। 

৩। প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাঃজ আইস 1” 

মধ্যম শশিশেখর তালের প্রাসদ্ধ গান ॥ 

৪। ছল নগলোৎপল শ্রীমহখ মণ্ডল 

ঝামরু কাহে ভেল।" 

এটি বর্তমানে লোফা তালে গাওয়া হয়। শোনা যায়--প্রাচীনকালে এ 
গানাট ধরা” তালে গাওয়া হ'ত। 

& | “হেদে হে নলাজ বন্ধ লাজ নাছি বাস ।* 

মধ্যম দশকোশশী গান, অনেকে একতালি তালেও গান করেন। 

৬। রাধে জয় রাজপ-ন্লি, 

মম জীবন দাঁয়তে ।” 

গড়াণহাটি তেওট 'হসাবে প্রাসম্ধ গান । 

এ গানটির পদকতরি নাম পাওয়া যায় না। এটি ত্কগান হিসাবেই 
প্রসিষ্ধ। তবে গানটর প্রাতটি চরণের একটি ছন্র সংস্কৃতে অপরটি বাংলায় । 
যেমন 

“কপি্তব কাস্মন্নপরাধং ন করোমি। 
সত্কেত করি আন ঘরে যাহ 
নাশ জাগাঁর হাম ॥ 
মানমায় মুগ প্রয়ে বচনং শণু ধারে । 
শুনিবার 'িবা কাজ আছে চিহ্ন 
দেখা যার সব শরীরে ॥” 

এমন রচনায় পারদশন” ছিলেন খণ্ডের রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্তী। তাই 
মনে হয় এ পদাটও তাঁরই লেখা । 

৭1 “উঠে যেতে বলগো উহার ৃ 

নামে নাই মোর সুখ |” 

মধ্যম দশকোশ?ী তালের প্রাসম্ধ গান। 

এ গানের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন অবধোত বন্দ্যোপাধ্যায় | 

৮।॥ “রাইক হৃদয় ভাব বাঁঝ মাধব 

পদতলে ধরণী লোটায় ৷” 

প্রাচীন পদ্ধতির গানটি ধরা তালের “আধল প্রেমের' জোড়া গান । বরমানে 
গাওয়া হয় তেওট তালে । 

৯। “নখপদ হৃদয়ে তোহির |” 

মধ্যম দশকোশ তালের প্রাসম্ধ গান। 


২১৩ 


বাংলার কীর্তন গান 


১০। পরাইক অনার হেরি রসিক বর 
আঁভমানে করল পয়ান ৷” 
বীরাঁবর্ুম তালের গান, আখারয়া হাঁরদাসের ঘরের । 
থাঁণ্ডতা পধাঁয়ে এমন বহু গ্রান ছিল এবং বতমানেও আছে । এ পালাটির 
সমসংগঠিত বিন্যাস গায়ক ফিক চৌধুরী এবং পরে যামিনী মুখাজাঁ করতেন । 


কলহাস্তরিতা 
যে নায়িকা আভমানবশত পাদপাঁতত বল্লভের উপরেও রূম্ট হয়ে তাঁকে 
পাঁরত্যাগগ করেন এবং পরে সখাঁদের 'নকউ অনুতাপ করেন তাঁকেই বলা হয় 
'কিলহান্তারতা" নাক্রকা ॥ কলহান্তারতা নায়িকার বহ্াবধ চেষ্টার মধ্যে প্রলাপ, 
সন্তাপ, গ্রীন, দীর্ঘানঃ*বাস ইত্যাদির প্রকাশই প্রধান। কলহান্তীরতা পালায় 
প্রচলিত ও অপ্রচলিত গানের সংখ্যানণম়্ করা কঠিন । আঁত প্রচালত কয়েকটি 
প্রাসঙ্ধ গানের তাঁলকা নিয়র্‌প | 

১।  “মনবরহ জরে গপহ* ভেল ভোর |” 

গোৌরচাশ্্ুকার এ গানাট প্রাচীনকালে গাওয়া হ'ত বড় রূপক তালে । গানাঁট 
জানতেন নবদ্বীপের নিতাই দাস বাবাজী । বর্তমানে এ গানাটর প্রচালত রূপ 
হল--যোত সোম তালের জাতগানের মতো । 

২ই। “সারা প্রাতি শুক তখন কহিছে বচন ।” 

দ[সপ্যারী তালের এটি উজ্লেখযোগ্য গান। রাঢুদেশে প্রচালত এ গানাটর 
ম:খে মাতন ব্যবহার করা হয়। 

২। শকুঞ্জস নিকসই মানিনী রাই ।” 

একতাল গ্রান, ভীমপলল্রীর মতো সুর । “ঘরের বাহরে” গানের জোড়া 
একতালর জাতগান । 

৩। “আধল প্রেম পাঁহলে নাহি হেরনু 

পো বহুবজ্লভ কান। . 

প্রথম চরণ ধরা তালের চদ্বিশ চাপড়ের গান । “সো বহুবজ্লভ' কাঁটা 
দশকোশী । কলহান্তীরতার খুবই আকর্ষণীয় গান। 

৪। চরণ লাগ হার হার 'পিম্ধায়ল 

যতনে গাঁথি নিজ হাতে ।” 

'আধল প্রেমের জোড়া গ্রান। ধরা তালে গাওয়া হয়। 

৫&। “তিল এক শয়নে স্বপনে যো মঝ বিনে” 

ধরা তালের গান। 

৬। ঞ্ৰণণ বরণ ববর্ণ ভৈ গেল। 

পূর্ণ বিধু মুখ তূণ নিরসল ॥” 


২১৪ 


কীতন ও রূস্‌ 


মধ্যম দশকোশী তালের অতি প্রসিদ্ধ দাগী গান। রসিক দাসের ঘরের 
গান। 
৭। “চরণ নখর মাঁণ রাঁঞ্ত ছাদ ।" 
প্রসিদ্ধ মধ্যম দশকোশণ তালের গান । 
৮। চু কাহ'লি কাঁঠীন কালিদহে পৈঠাবি 
শৃনইতে কাঁপই দেহা 1" 
প্রসিদ্ধ, মধ্যম দশকোশাী তালের দাগী গান । 
৯।  "শ.নইতে কান মুরলী রব মাধঃরা 
শ্রবণে নিবারলু তোয় ।” 
মুলত মধ্যম দশকোশশ তালের গান--"চড়াটি বাঁধয়া” গানের, সুরে 
গাওয়। হ'ত। বত'মানে মায়ুর তেওট হিসাবেই গাওয়া হয়ে থাকে । 
১০। “কৈছে চরণ কর পজ্লব ঠেলাল 
বেলাল মান ভূজঙ্ো ৷” 
বড় গানটি অপ্রচালি৩। রাধাইমণ কম“কার মহাশয় গাইতেন পবষম পঞ%ম' 
তালে । প্রথম গানাট আসরে শোনালেন কালপদ চট্টোপাধায়ের গড়পারের 
বাঁড়তে। 
১১। “সাঁদতি সাঁখ মম হৃদয়মধীরম-।” 
প্রাসদ্ধ তেওট তালের দাগন গান, “আলেরা তেওট' বলে পাঁরচিত। 
পরেশচন্দ্র মজহমদার প্রমখ দহ একজন এ গানাঁটর প্রাচীন ধরা তালের রূপা 
জানতেন । 
১২। “হরি বড় গরব গোপণ মাঝে বসই 1৮ 
একতাঁলি গান, ঘটকাল সমেত গানাঁট অপরর্ব দাগী গান । 
১৩। “চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি । 
গঞ্জন তালের প্রচালত একমান্্ গান। বড় দাসপ্যারী গঠনেই বর্তমানে 
গাওয়া হয়ে থাকে। 
১৪। “ক ছার দার্‌ণ মানের লাগরা 
বন্ধুরে হারায়ে ছিলাম ।” 
প্রথমে বারাবক্রুন ও পরে মধ্যম রূপক তালের প্রাসদ্ধ গান । এটি দাগী 
গান। 
১৫।  “বদাঁস যাঁদ কিপ্সিদিপি দদ্তরীচি কৌমদী।” 
কলহাস্তীরতা পালার সবচেয়ে প্রাসম্ধ গান । এট অন্টতালে গাওয়া হয়। 
পরপর আটাট তাল হ'ল- আড়, দোজ, যাঁত, শশিশেখর, গঞ্জন, পঞ্চমঃ রূপক, 
সম । গানাঁটর দ্বিতীয় চরণ-_ 
“স্কুরদ অধর সীধবে"-__গাওয়া হয় ছোট বারাধক্রম তালের চার আবে, 


১৫ 


বাংলার কীর্তন গান 


ময়নাডালের ঘরে পাঁচ আবর্তে । এ গানের ঠেকা পৃথক 1 শীপ্রবে চারুশীলে' থেকে 
শুরু করে শেষ পযন্ত মূল আটাটি হালেব বড় গ্রকরণে তাখর দিয়ে গাওয়া হয় । 

কলহান্তারতা পালায় এমন অসংখা দাগ ও জাত গান আছে। 'বাভিন্ন 
গায়কের মুখে বিভিন্ন গানের বিন্যান বিশেষরতপ ফুটে উঠত। এ পালাটি 
অনেকেই ভালো গাইছেন । তবে শোনা যায- রাঁপক দাস, রাধেশ্যাম দাস এবং 
তাঁদের ঘরের গায়ক নন্দাকশোর দাস পথদ্ত এ পালাটির অপূর্ব উপস্থাপনা 
করেন। 


টু 


প্রোধিতভর্তকা 
প্রোষিত' শব্দের অথ" প্রবাসণত | যে নায়িকার ক।ন্ত দরদেশে অথধি প্রঝ।সে 
গিয়েছেন সে নাঁয়কাকে বলা হয় “প্রোবিতভর্তকা" । কৃষ্ণলালার প্রবাস দই 
প্রকারেরা-নকট প্রব'ন এবং সুদুর প্রবাস । নিকট প্রবাস বলা হয় প্রভাসাদি 
স্থানে গমন, দর প্রবান হ'ল মথংরাদ স্থানে গমন । মথরায় শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান 
জনিত 'বরহব্যঞ্জক বন্দাবনলীলাকে বলা হয় মাথুর লীলা | এই সময়ে ন'য়কার 
দেহে আটাঁটি বিশেষ অনুভাব লক্ষ্য করা যায় । এগুলি হ'ল-াপ্রধসঙ্কীতন, 
দৈন্য, কণতা, জাগরণ, মালিন্য, অস্বাস্থ্য, জাড্য ও চন্তা। এ অবস্থায় নায়কা 
সাধারণ অভ্যাস থেকে কিছ কছ বঙ্গন করে থাতকন। যেমন-_ হাসা, ক্রীড়া ও 
শরণর /ংস্কার । 
প্রেষিতভর্তকা নায়িকার দশটি দশা উপাস্থত হর । এগলি হ'ল-- 
“লালপুনাদ্বেগ জাগযা ক্ষীণতাং জাঁড়মাত্গাতা । 
বৈয়াগ্ন্যং বাঁধরোম্মাদো মোহনতত্যুদশা দশঃ ।” 
অথাৎ ১। কান্তদর্শন জানত লালসা, ২। কান্তের আগমনে বিলম্ব হেতু 
উদ্দেগ, ৩ । [নদ্রাহীন বনীণ মাণন' ৪। বচ্ছেদ জানত ভাবনার তনংর শ্ষশীণতা 
প্রাপ্তি, & | দৌহক জড়তা, ৬। নিরম্তর ব্যাকৃলতা, ৭। দেহে ব্যাধির লক্ষণ 
প্রকাশ, ৮ । নমাজ জাঁবনে উন্মত্তের ভাব, ৯। মোহগ্রস্ত অবস্থা এবং ১০। মতত্যু- 
দশা অথাৎ কাম্তাবচ্ছেদ জানত বেদনায় চেতনারাহত-_মতত্যুম অবস্থা প্রাপ্তি। 
এই দশটি দশারই উল্লেখ আহে জ্ঞ।নদান বিরীচত একট গ্রনিদ্ধ দৃঠকণী তালের 
গালে । 
“অপরূপ তুয়া মুরলী ধবাণ | 
লালসা বাড়ল শব্দ শান ॥ 
কিরূপে এরূপ দেখিয়া সেহ। 
উদ্বেগে ধাঁন না ধরে দেহ ॥ 
জাঁগয়া হইল শরার ক্ষীণ । 
অসিত চান্দের উদয় দিন । 


৯৬ 


কীর্তন ও রস 


জাড়ম হ্দয়ে করত ভেদ । 

জ1ত বেয়াকূল করত খেদ ॥ 
পাণ্ডুর চবণ বেয়াঁধ ধাধা । 
মূরা্ন দ্“বাস হরল রাধা | 
অব যাঁদ তুহ* মিলহ তায় । 
গোকুল মঙ্গল ১ভাই গায় ॥ 
জ্ঞানদাস কহে শুনহ শ্যাম । 
জীবন ওষাঁধ তোহানি নাম |” 


পাধীন ভ একা 

নিজের কান্ত যখন নায়িকার অধণন হয়ে তার ?নকটে অ.স্থান কবেন তখন সে 
নায়িকাকে বলা হয় “বাধীনভন্কা”। এ অবস্থায় নায়ক স্বহস্তে নায়কার 
মনের মতো বেশভূষা, অলৎকারাঁদি দ্বারা মণ্ডনাব্রয়া সম্পনন করেন । তাছাড়া, 
নাগ্িকার সুখের নামত তারই আদেশে বনাবহার, জলকোলি, পুসমচয়ন 
ইত্যাদি ক করতে প্রবৃত্ত হন। এই স্বাধীনভর্তৃকা নাঁয়বার অবস্থা কীতন 
গানের ্বাভন্ন পালায় নানাভাবে বর্ণিত হয়ে থাকে । কৃঞ্জভঙ্গ পালাতে প্রাসদ্ধ 
দঠকী গান আছে 


“হাব নিজ ভাচরে গাই মখ ম-হয়ি 
কুগকুশে ৩ন: পুশ মাজ। 
আলকা 1 5লকা দেই 'কশ খনায়ই 


(চরএর কবর পুন লাজ ॥ 
1সন্দুব দে£ুল 1স*থে। 


কতহ্* খতন কাব উপল লেখই 
মৃগমদ চত্রব পাতে ॥ 

মাণ মঞ্জীর চরণে পনাগাল 
উরপর দেগলি হার। 

কপূর তাম্বল বদন 51র দেরাল 
নছই তনু আাপণার ॥ 

নয়নক অঞ্জন করল সব্জন 
চিবুক।হ মহগমদাবন্দু | 

চিরণকমল তলে ধাবক লেখই 


কি কহব দাস গোঁবন্দ ॥ 
অনুরূপ '“্খাধীনভর্তকা' পায়ে এত বেশখ গান আছে যে এট একি 
পালা হিমাবেও গাওয়া হোত। এর অন্যানা প্রসিদ্ধ গানগালর মধ্যে আছে-- 


৭১৭ 


বাংলার কীর্তন গান 


২। প্রাইমখ পঙ্কজ কওকমে সাজল 
বসনহি পুলক অগোর ॥” 
২। চরহীনিরাথ চমাঁক ঘন পুলকিত 
কাজরে কাঁপয়ে কাম ।' 
এর মধ্যে প্রথমাট মধ্যম দশকোশন তালের এবং 'ছ্িতীয়াট তেওট তালের 
প্রাসম্ধ গান। এ পধাঁয়ে বিশেষ বিশেষ কিছ গ্রান সংরাক্ষিত ছিল হাওড়া 
রামকৃফপন্র অঞ্লের প্রয়াত গৌরগোপাল গোম্বামী মহাশয়ের নিকট । তাঁর 
সংত্র থেকে কিছ; গান আহরণ করেছিলেন লেখকের সতগণতগণর: প্রয়াত রাধারমণ 
কর্মকার । তাঁর নিকট আরও বড় গানের মধ্যে ছিল-_বড় রূপক তালের 
গান “পরাবলা হৃদি মম” বড় আড়তালের গান “আনন্বে স:বদনী কিছ; নাহি 
জান” । ইত্য।দি। 
অঞ্টনায়িকার এসব রসাবন্যাস ছাড়াও আরও বহুবিধ রসবর্ণনার লক্ষণ 
কীর্তন গানের সূত্রে প্রচাঁরত হয় । যেমন-_“প্রেমবৈচিত্ত্” | এ অবস্থায় নায়ক ও 
নাপ্লিকা পরস্পরের সান্নধানে উপাশ্থিত থেকেও প্রেমের উৎকর্ধতা হেতু বিচ্ছেদ- 
জনিত সাময়িক বিরহব্যাক্‌ল হয়ে ওঠে। প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ গিলনের পর লক্ষ্য 
করা যায়। রসালস, ঝৃলন ইত্যাঁদ লীলাপযাঁয়ে এমন অনেক গান আছে । 
মানান্তে মিলনের পর বিশেষ একতালি তালের গান আছে বাতে শ্রীরাধার 
প্রেমবৈচিত্ত লক্ষণ দেখা যায়-_ 
“রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর । 
হার হরি কাহা গেও প্রাণনাথ মোর ॥ 
জানল রে সাথি প্রেম অগেয়ান। 
নাগরী কোরে নাগর নাহি জান ॥” 
আলস পধায়ে প্রেমবৈচিত্ব্যে সুপ্রসিদ্ধ দশকোশী তালের গান হ'ল-_ 
“শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতলি 
মদন মদালসে ভোর। 
ভূজে ভুঞ্জে ব্ধন 1নাবড় আগলঞ্গন 
জন কাণ্ন মান জোর ॥' 
ঝুলনলীলা প্রসঙ্গে আছে_প্দুহ* কোলে দুহঃ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 
ইত্যাঁদ।” এমন আরও বহু গানের সম্ধান আছে। এছাড়া কীর্তন গানের মাধ্যমে 
ণকলাঁকপং' ভাবের প্রকাশ আছে। যে অবস্থায় আনম্দ হেতু ভাবের সাতটি 
লক্ষণ ধুগপৎ বা কয়েকাট লক্ষণ সমশ্বিতভাবে নায়কার মধ্যে প্রকাশিত হয় সে 
অবস্থাকেই বলা হয় কিলাঁকাৎ ভাব। এমন ভাবের 'বন্যাস বেশী দেখা যায় 
দানলীলা প্রস্গে । এই সাতটি ভাব হ'ল--গর্ব+ অভিলাষ, রোদন, হাস্য; অসস্সা, 
ভয় এবং রোধ । এরই মিশ্রত প্রকাশে কিলাকং ভাবের লক্ষণ পাওয়া যায় । 
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নবম অধ্যায় 
কীর্তন গানের বাগ্যযন্ত্ 


প্রাচীনতম কাল থেকে ভারতায় বাদাযন্ত্রগালকে চারটি শ্রেণীতে বিভন্ত করা 
হয়েছে । এগ্যাল হ'ল : 
১। তত যন্তর- তন্ত্র বা তারযুত্ত বাদাষন্ত্র। -__বীণাঃ সেতার ইত্যাঁদ । 
২। সাঁষর যন্ত্র-_বায়:চালিত বাদাযদ্তর । _-বংশী, শঙ্খ ইত্যাঁদ। 
৩। আনদ্ধ যন্্- চমচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র । --মৃদগ্গ, মুরজ ইত]াঁদ । 
৪। ঘন যন্ব-_ধাতুনির্মিত বাদ্যযন্ত্র । _-ঘণ্টা, করতাল ইত্যাদি। 
“ততম: চৈবানদ্ধম চ ঘনম সষরমেব চ। 
চতুরবিধম তু বিজ্ঞেয়মাতেদ্যম লক্ষণাঁম্বিতম: ॥ 
ততম: তন্ব্রীগতম জ্েয়নবনঘ্ধম তু পৌদ্করম:। 
ঘনম: তালস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সুীষরোঃ বংশ উচাতে ॥” 
( নাট)শাস্ত্র ২৮ অধ্যায়ের ১--২) 
আত প্রাচীনকাল থেকেই কীর্তন বা কণর্ন জাতীয় গানে এই চার প্রকার 
বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহার করা হ'ত । কণত“নে ব্যবহত “তত” শ্রেণীর যন্বের মধ্যে ছিল 
'বাঁণা, 'সপ্তস্বরা” “তত্বুরা+ 'কাপিলাস+ ইত্যাদি । পরবত্কালে বেহালা, 
এসরাজ ইত্যাদি যন্ত্রও ব্যবহার হ'ত। বৈঠুকী গানের ক্ষেত্রে এসব “তত” যন্বের 
প্রয়োগ ছিল অত্যাবশ্যক কিন্তু মনোহরশাহী পালাগানে, নগর কণর্তনে বা 
প্রাচীন পদ্ধতির নামকীর্তনে এ যন্বের প্রয়োগ নাই। বৈঠুকণী গানের বড় 
গায়কদের মধ্যে 'ছিলেন বনমালী দাস+ রাসাঁবহারী মিত্র ঠাকুর, সজন মাল্লক, 
গোরগ-ণানন্দ ঠাকুর প্রমহখ। তাঁদের অনেকেই তানপরা বাবহার করতেন । 
কিন্তু মনোহরশাহী ধারার মূল ধারক হলেন-_কৃষণদয়াল চন্দ, দামোদর কুণ্ডু, 
অন্ঃরাগী দাস, অবধোত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফটিক চৌধুরী, যামিনগ মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখ এবং তাঁদের পূ পৌন্রাদদি ও শিষ্যবর্গ। তাঁদের কেউই তানপরা, বীণা, 
বেহালা ইত্যাদি ষন্ত্র গানের সঞ্গে ব্যবহার করতেন না । বৈঠুকণ গায়কদের মধ্যে 
অনেকেই ছিলেন ধ্পদ গানে পারদশ৭| কাঁহন? সূত্রে জানা যায় যে গিরিধারী 
দাস নামক সবিখ্যাত কী নগায়ক ধ্রুপদ গান 1বশেষভাবে শিক্ষা করার পর 
নবন্বীপ আসেন। সেখানে ছিলেন গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী । তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত উচ্চমর্গের সাধক ও গর? তাছাড়া, [তান নিজেও বাল্যবয়সে ধুপদ 
গানের চচা করোছলেন বলে জানা যায় । গিরিধারণ দাসজী নবদ্বধপে প্রীভাগবত-- 
স্বামীকে প্রপদ গ্রান শোনালে স্বামশাঁজ তাঁকে বন্দাবনে গিয়ে ভন্তিচরণ দাসের 
সঙ্গে থেকে কীর্তন গান শিখতে উপদেশ দেন। তারপর থেকেই তিনি কগত'নীয়া 
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বাংলার কীর্তন গান 


রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ভন্তিচরণ দাসজণী, পাঁণ্ডত দাসজী-_-এ'রা সকলেই 
সগণতজপবন শুর করেন ধ্রপদ গান শিক্ষার মাধ্যমে । তাই তাদের কণ্ঠ ছিল 
সরে ভরা, নানা ধরনের 'গমক" উৎপাদনে পট; প্রপদনী পদ্ধাতর দুই স্বর থেকে 
সাত স্বর পর্ধস্ত নানা ধরনের ছোট বড় “মণড়” প্রকাশে সক্ষম ৷ কীর্তনের 
প্ুয়োজনণর “গটিরি” ও “জনজমা” প্রয়োগেও তাঁরা ছিলেন পারদশর্ট। সপ্তকের 
মূল স্বর সম্পকে তাঁদের সচেতনতা 'ছিল অনেক বেশ? তাছাড়া দোহারের কণ্ঠে 
গানগহীল ধরে রাখা হ'ত+ তাই স্কেল পারবর্তনের কোন সম্ভাবনা থাকত না। 
সবল গল।ই মোটামটি সুরের থাকত তাই তারষদ্বের তেমন কোন 
প্রয়োজনীয়তা অনেকেই বোধ করেন নাই । মূল গায়ক, দোহার এবং বাজয়ে-_- 
সকলকে দাড়গে মনোহরশাহনী পদ্ধাতর 'পালাগান গাইতে হয় । সেজনাই সম্ভবত 
কর্তনের সত্যে এ ধরনের ঝাদ্যযন্ত্র প্রয়াগ কমে গিয়েছিল । 

কোকিলকণ্ঠী গণ্ে দাসের দলে কোন তারষল্ত ছিল না। রাঁসক দাস 
বলতেন--“গল।ই হ'ল সবচেয়ে ঝড় ধন্ত্র। ও সব কাওলাতি গানের যন্ত্র শুনে 
কি মহাপ্রভুর প্রেম হয় ?” অনেকে বলতেন “হারম'নিয়ম জাতীয় যন্ত্র থেকে উৎপন্ন 
স্বরগুঁলর তীরতা সাধনাবঝরোধী এবং কামোদ্দীপক 1” এ ধারণাগাল বাক্ধ- 
[বশেষের মতামতাভাত্তিক, সারবজনগন কোন ধারণা নয়। অবশ্য এসব ধারণার 
জন্যই আজ পর্যন্ত অনেক নাটমাশ্দরে এসব যন্ত্র বাজানো হয় না। 

অন)দিকে বাঈ সম্প্রদায়ের যেসব কীর্তন গায়িকা ছিলেন তাঁরা তানপূরা, 
বেহালা, হারমো নিয়ম, ক্লযারিওনেট ইত্যাদ বাদাযশ্ব ব্যবহার করতেন । পাল্লাবাঈ- 
এর দলে থাকত জড় হারমানিয়ম অর্থাৎ দ:ট যন্ত্র, পটলবাঈ-এর দলে সব যম্মই 
থাকত । কমলা ঝাঁরয়ার দলে হারমানয়ম, বেহালা ইত্যাদি সবই থাকত । প্রপদ 
ও অন্যানা রাগসধ্গণীতে অসাধারণ পারদশণ ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। কীর্তন গানে 
[ত'ন প্রাথতযশা হয়োছিলেন । "তান তানপুরা, হারমনিয়ম ইত্যাঁদ ব্যবহার 
করতেন। যেসব গায়ক বা গায়িকা ঢপগ্যানের ধারা অধলম্বন করে গ্রান করেছেন 
তাঁরা সকলেই য্ত্র ব্যবহ।র করেছেন। যেমন ছিলেন কৃষ্ণষান্রার প্রাসম্ধ রচয়িতা 
ও গ'য়ক কৃষ্ণকমল গোস্বামী, কীর্তনীয়া নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। কীর্তনীয়া 
মুক্‌ন্দদাস, কীতনীয়া বুনো সম্প্রদায়, কীর্তনীয়া রামকমল ভদ্রাচাষ+ 
কলকাতার কীত'নীয়া ভূপেন বস প্রমুখ আরও অনেকে । তাছাড়া কার্তন- 
ধম মঙ্গল গান ও রামায়ণ গানের ক্ষেত্রেও তারযম্ববাদন ছিল আবশ্যকীয় । 
গায়কের যুক্তিতে বা গানের খাতিরে এসব যন্ত্র প্রয়োগে কোন বাধা থাকা উচিত 
নয় 1কম্তু ভন্তদের অনুভবজনিত নির্দেশেই সংস্কার গড়ে উঠেছে, পেঁজন্যই বিশেষ 
[বিশেষ মান্দয়ে এসব যন্ত নাঁষদ্ধ । হারমনিয়ম ব্যবহার সম্পরকে অনেক গ্রায়কের 
1বশেষ আপাঁত্ত আছে কারণ তাঁদের মতে কীর্তন গানে বহু ধরনের শ্রুতির 
বাবহার এবং মণড়ের' প্রাধান্য আছে । এসব শ্রুতির অবস্থান ও মশড়ের প্রয়োগ 
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কঁতন গানেব ব'ছ্যঘন্ত 


হারমনিয়ম দ্বারা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র খালি গলায়ই এসব প্রয়োগ সম্ভব । 

“সহীষর' শ্রেণীর বন্বের মধ্যে বাঁশশ। শিগ্গা, ক্যারওনেট যন্গাীল কীতন 
গ॥নে প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে । বিশেষত নামকীত'ন ও নগর 
সংকীর্তনে এসব যন্ত্র আবশ্যকীয় হসাবে গণ্য হয়ে থাকে । প্রাচানকালের 
ব.ম্দগানেও বাংশিক রাখা হোত। পরবতাঁকালে সানদার থা সানাই ও 
ক্লু।ারওনেট ধাদক কীর্তনের সত্গ।তয়। ?হসাবে খাকতি। অক্ষয় থোলদারে? দলে 
»ানাইধাদক ছিলেন রাধকা, মোঁদনীগরের বড় ম.ল গায়েনের দলে ছিলেন 
পা-কাটা তুলসীচরণ, বাঁশীতে প্রাপন্ধ 1ছলেন সখ শাল (বাঁশশয়াল )১ কেছ্ট 
কাউলাত, কাটোয়ার নকাঁড় দাস প্রম:খ অনেকে । এ'রা সকলেই মূলত কী্ন 
দলের বাদক ছিলেন । অবশা কখনও কখনও যাত্রার দলেও যেতেন । বাঁরশালের 
সদানন্দ বৈরাগণীর দলে আড়বাঁশীওলা হলেন, পান্নার দলে, নট্রত্দর দলে, 
বনোদের দলে ওস্তাদ আড়বশি9ওলা হল । তারা কাত'ন গানের সহকার? 
হলেও সব ধরনের গানেই পাব্দশ 1 1ছলেন। 


করতাল 


ঘন শ্রেণীর যন্বের মধ্যে কীর্নে বহুল প্রয়োগ হয় "করতাল” ঝাঁজ”। 
'জগবঝম্প', পাম করতাল', “কাঠ করতাল” “ঝঞ্জনা” “মন্দিরা” "নূপুর", 'কদির? 





“পেটাঘাঁড়” ইত্যাদি । তাছাড়া "টা বাজনা” “লোহার পাতি" ইত্যাদও কানের 
সঞ্গে ব্যবহার হয়ে থাকে । ফকিরতাল' ছাড়া কর্তন হওয়া উচিত নয়, কারণ 
এট কীর্তনের আবশ্যকীয় বন্দ। চৌভ্রিশ পদাবলশতে উল্লেখ আছে-- 
“খোঁলবার প্রবন্ধে কৈলেন খোল করতাল” অর্থাৎ প্রচালত করতালের র্‌পঁটিও 


২৯ 
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্লীচৈতন্যের সম্ট । প্রাচীনতম কীর্তন গোষ্ঠীর বর্ণনায়ও পাওয়া বায়_ 
“গোঁবন্দ মদঙ্গ লৈয়া বাজায় তাত থৈয়া থৈয়া 

করতালে অদ্বৈত চপল ।” 
কর্তন গান তালপ্রধান, তাই তালের দিশা দেখাবার জন্য করতাল যন্ত্রটি একান্ত 
আবশ্যকীয় । কীর্তন গানে ঘখন “মাতন' শুরু হয় তখন করতাল জগবঝম্প ইত্যাদি 
সবই একসঙ্গে বেজে উঠে ।॥ এর দরন কীর্তন গানের ধ্বনি সংদরপ্রসারী হয়ে 
থাকে ৷ কণর্তনীয়াদের প্রায় সকলের হাতেই একজোড়া করে করতাল রাখার বিধি 
সুপ্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন পদে করতালের 'ঝন ঝন' দ্রন রন' 
ইত্যাদি ধ্বান উৎপাদনের উল্লেখ আছে । কিরতাল" ম্‌লত শ্রীখোল যন্বের সহায়ক 
হিসাবেই ব্যবহার হয় ॥ , 

করতালের নিজস্ব কোন বোল নাই তবে শব্দের তারতম্য করার পদ্ধাতি 
আছে । করতাল জোড়া হাতে ধরবার জন্য দুশটর মধ্যস্থলের ছিদ্র দিয়ে দুটি 
নরম কাপড়ের দাঁড় ঢ্ুঁকয়ে রাখা হয়। সাধারণত এ দাঁড় দুটি দু'হাতের 
তঙ্“নতে জাঁড়য়ে নিলে করতাল ছ-টে যাবার ভয় থাকে না । না জাঁড়য়েও কেবল 
অঞ্গুষ্ঞ ও তজনী দিয়ে দাঁড় দুটকে ধরে নিয়ে বাজানো যায়। তিন রকম 
আঘাত করে করতাল বাজানো হয়ে থাকে। 

(১) দু'হাতে করতাল দুটির দড়ি ধরে একটি করতালের পর্ণ বৃত্তাটর 
উপরে অপর করতালের পণ“ বত্তটি দিয়ে আঘাত করে ডান হাতের করতালাঁট 
বাম হাতের করতালের কিনারায় লাগিয়ে ঘৃরিয়ে নিতে হয় তবে শব্দের রেশ 
থাকে । এতেই ঝন ঝন ঝনাং ইত্যাদি শব্দ করতালে স:্টি করা যায়। জ;য়ানী 
বাদ্যের সত্গে বা মাতনের সময় এমন জোরালো শঘ্দ করে করতাল বাজানো হয়ে 
থাকে । করতাল 'নার্ঘত হয় কাঁসা 'দিয়ে। উৎপাদিত ধ্বান লৌহজ হলেও 
সুমিষ্ট এবং ধ্ব1নর মধ্যে মাত্গীলিক অনুভূতি পাওয়া যায়। 

(২) বাঁ হাতের করতালাঁট চিৎ করে ধরে রেখে ডান হাতের করতালাটর 
অধাংশ বা তার কম 'দিয়ে আঘাত করে তাল রক্ষার জন্য শব্দ সৃষ্টি করা হয়ে 
থাকে। এতে কন কন, চন: চন-, টন: টন: ইত্যাঁদ ধ্বান সস্টি হয়। তাল 
উপস্থাপনে শুধু সশব্দ ক্রিয়টি উৎপাদনের জন্য এমন শব্দ করা হয়ে থাকে। 
কীর্তনের আপত্তঁনের লঙ্গে সোম তালের মতো বড় ঘরের আটমান্রক অঞগ 
সমন্বিত তালগুলির মূল অংশ গাইবার সমর, নামকীর্তনের ক্ষেত্রে এবং আরও 
অনেকক্ষেত্রে গায়ক ও বাদকের রুচি অনুযায়ী করতাল বাজানো হয়। 

(৩) বাঁ হ।তের করতালাঁট ধরে ডান হাতের করতাল 'দিয়ে এটির কিনারায় 
খাড়া করে আঘাত করে নানা ধরনের শখ্দ করা যায়। কখনও ডান হাতের 
করতালাট হাতে আটকে নিয়ে চাপা শব্দ করা যায় আবার কথনও খোলা শব্দ । 
এ ধরনের আঘাত দ্বারা কট কট, ঠং ঠ:ং ইত্যাদ শব্দ সৃষ্টি হয়। £ 
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কীর্তন গানের বাগ্যযন্ত 


কীর্তন গানের সঙ্গে করতাল বাদনের নানাবিধ কারণ আছে। যেমন, 

(১) গ্রানের তালাঁট রক্ষা করা এবং তালের ঝোঁকটি সর্বজনবোধা করে 
শ্রোতার মধ্যে এ ছন্দাট সঞ্চার করা । 

(২) জোরালো শব্দ উৎপাদন করে কর্তনের মাঞ্গলিক ধ্বনিকে অনেক দূর 
প্্ত সম্প্রসারিত করা। 

(৩) করতাল বাদন সহজ বলে, অনেকের ছাট একজোডা করে . করতাল 
থাকে । কীর্তনের সত্গে দাঁড়িয়ে এ করতাল বাজালে নাচের ভাব দেহের মধো 
জাগে। 

(8) যে করতালে কীর্তন গানের সঙ্গে ব্যবহার হয় তা তোর করেছিলেন 
নীচৈতন্যদেব, তাই তার-মধ্যে মঞ্গল আরোপিত আছে--এমন ধারণা থাকায় 
কনে করতাল প্রয়োগ আবশ্যকীয় । 

(৫) কীর্তনের বিলম্বিত তালের মান্রা দেখানোর জন্য হস্তক্রিয়া আবশাকীয় । 
সশব্দ 'ক্রয়া ছাড়া 'নিঃশখ্দ ক্রিয়ার সময়েও করতালটি হাতে 'নিয়ে কাল, ফাঁক, 
কোশন ইত্যাদি দেখালে নাচের মদ্রার মতো কতগুলি মুদ্রা ফ্‌টে ওঠে তাতে সভা 
সৌন্দ্য বাদ্ধ হয় । 

(৬) খোল বাজনার ছম্দটি রক্ষা করার গর দায়িত্ব থাকে করতালের । 
শ্ীখোল | 
কখতনে ব্যবহৃত প্রধান 'অবনদ্ধ” বা আনম্ধ' যন্বই হ'ল খোল" বা শ্রীখোল। 
“খোল” নামাটই আগুলিক নাম [হসাবে অতি প্রচলিত নাম, তবে যেহেতু এ 
যন্ত্রীটকে একটি বিশেষ মাত্গাঁলক যন্ত্র বলে স্বীকার করা হয় এবং প্রীচৈতনাদেব 
নিজে এই যন্তের রূপকার বলে ধরে নেওয়া হয়, সেহেতু যম্ধরটির নামের পূর্বে 
বৈষণবীয় সংস্কার অন-যায়শ শ্রী” শন্দাট যুত্ত করে 'খোল'কে শ্রীখোল' আখ্যা 
দেওয়া হয়। তা ছাড়া প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় যে ব্ক্ষলোকে দেবতাগণ 
যেমন শাদ্ততে বিরাজ করেন তেমাঁন 'ভ্রীথোলের” অন্তদ্থলেও তাঁরা সমান 
শাম্তিতে সর্বদাই বিরাজ করেন । 

“মধ্য দেশে মংদঙ্গস্য ব্রঙ্থা বসাতি সবর্দা । 
বথা 'তষ্ঠন্তি তল্লোকে দেবা অল্লাপ সংস্থতাঃ। 
সর্বদেবময়ো ষস্নাম্মদঙ্গত সব মঙ্গলঃ |” 
( সঙ্গত পারিজাত ) 
ভান্তরত্বাকর গ্রন্থে আছে : 

“মর্দল আনখশ্রেষ্ঠ মাদঙ্গাথ্যা তার । 
কা্ঠ-ম-ত্কাশনমিত--এ দ্বয় প্রকার ॥ 
সর্ববাদ্যোত্তন এ মর ল-সংযোগেতে : 
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॥ 

সর্ববাদ্য শোভা পা্--বাদত শাস্ব্েতে ॥ 

মদঙ্গে বঙ্ষাঁদ-দেব স্থিতি নিরম্তর । 

পরম মগ্গল ধ্বান সর্বমনোহর ॥ 

(&1৩১২৩-২৫ ) 
এ ছাড়া “কাজণ উদ্ধার* লীলা প্রস্গে মায়াপুরের কাজী সংকীর্তন দলের খোল 
ভেঙে রান্রিতে স্বপ্ন দেখোছিলেন যে ভাঙা খোলের মধ্যভাগ থেকে ন:সিংহ মতি' 
আবির্ভূত হয়ে নখাগ্র দিয়ে কাজশর উদর ভেদ করতে বমেছেন। এর থেকে 
খোলের মধ্যে দৈব প্রভাবের ি*বাস সকলের মনেই দঢ় হয়োছিল। আঁধকল্তু 
খেলের থাকে বাত্রশাঁট টানা । খোল আঘাত কবে শব্দোৎপাদন করলে বা্রশ 
অক্ষরযুস্ত ষোলাটি নাম অথাৎ তারকব্রক্গ নাম উচ্চারণের সমান ফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। এসব [ব*বাস ও ধারণা থেকে স্বভাবতই খোলের প্রাত মানুষের একটি 
পাবন্তর অনুভূতি হয় ॥ সেজন্যই খোলকে 'শ্রীখোল' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে । 
খোল” এই নামটি কখন বা কাদের দ্বারা আরোপত হয়োছিল তা সুস্পন্ট 
নিধারণ সম্ভব হয় নাই । কীর্তন সম্প্রদায়ের যেসব প্রাচান আলেখ্া পাওয়া 
গেছে সেগ্ীলতে যে আনঘ্ধ যন্তাট ব্যবহার হ"৩ আকারগত বিচারে তা প্রায় 
একই এবং অনেকটা বরমান শ্রীখোলের মতোই । ডীড়ষ্যার রথযাত্রা উৎসব 
উপলক্ষে যখন শ্লীচৈতন্যদেব সাতটি »্প্রদায় গঠন করোছিলেন তখন সেই “সাত 
সম্গ্রদায়ে বাজে চোদ্দ মাদল”- এমন উজ্লেখ আছে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে ৷ তাই 
“মাদল' নামটি প্রাচীন । পাঁণডতপণর্গ এ বন্ত্রাটকেই আবার 'মৃদঞ্গ' বলে আখ্যা 
দিতেন। গোবিন্দ যে যন্নরটি বাজাতে পারদ ছিলেন তার নাম ছিল “মৃদণ্গ? | 
আবার নরোত্বম দাসের সময় খেতাঁর মহোৎসবে দেবীদাস যে যন্ত্র।ট বাজিয়েছিলেন 
--সোঁটর নামও ছিল “মাদল' । শাতপ.রের আধিবাস প্রসঞ্গে বংশীদাসের পদে 
পাওয়া যার আজ খেল মঞ্গাল রাখবে আনন্দ করি*। চতুদ্দশ পদাবলীতে 
পাওয়া যায় “খোঁলবার প্রবন্ধে কৈলেন খোল করতাল ।” এছাড়া সমসাময়িক 
অনেক গ্রদ্থেই খোল" শব্দাটর ব্যবহার আছে । স্পম্টই বোঝা যায় একই যন্ত্র 
বাঁভল্ন নামে পারাঁচিত হযেছে । “মাদল' নামাঁট ডীঁড়ষ্যা বা তৎসান্নাহত অঞ্চলে 
বিশেষ প্রচালত। এংদত্গ নামটি প্রচালত ছিল শিক্ষিত সমাজে এবং “খোল' 
নামটি প্রচালিত ছিল বগসমাজের সাধারণ লোকের কাছে। প্রকৃতপক্ষে যন্দ্রাট 
হ'ল আদ 'মদণ্গ'।॥ এাটর মূল শরীরাটি একাঁট বিশেষ ধরনের খোল অর্থাৎ 
অভ্যম্তর শুনা ঘবাকৃতি বা পটলাকৃতি দ্বিমুখী আঁঙ্কক আনম্ধষন্তর। যেহেতু 
খেলাটিই প্রধান এবং খোলের আকারগ 5 বৌশম্টোর উপর শখ্দগাষ্ভীর্ধ নির্ভর- 
শীল সেহেতু বথার্থভাবেই এঁ যন্ব্াটিকে ৭ধোল' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল । 
আদ মৃদঞ্গের খোলাট ছিল দেড় হাত পাঁরমাণ লম্বা । “সাম্ধহস্ত প্রমাণস্ত 

দৈঘযমস্য বিধীয়তে ।” বর্তমানের শ্রীখোলের দৈ্ঘণও তার সমান । তবে কোন্‌ 


২৪ 


কীতন গানের বাস্তযন্ত্ 


সময়ে এই খোলাটর মধ্যভাগ স্ফীত করা হয়েছিল তার সঠক গ্রমাণ পাওয়া যায় 
না। মুদত্গের বাঁরার মাপ বার কিংবা তের আতগ,ল, আর ডাইনার মাপ বাঁয়ার 
থেকে এক দেড় আঙ্গুল কম ।-- 

'্য়োদশাঞ্গংলং বামমথবা দ্বাদশাঞ্গুলম, 

দাঁ্ষণণ্জ ভবেদ্ধীনমেকেনাধঞ্গিংলেন বা”। 
খোলের বাঁরা মৃদণ্গের বাঁয়ার সমান 1কম্তু ডাইনা ক্রমশ ছোট, বত'মানে ছয়” 
কিম্বা সাড়ে ছয় আঞ্গুলে এসে দাঁড়িয়েছে । ডাইনা ছোট করার কারণ সম্ভবত 
চড়া সুর ধরে রাখার জন্য । ম.দণ্গের রূপ বাভন্ন সময়ে পাঁরবর্তন হয়ে 'মাদল+ 
“মূরজ' ইত্যাঁদ আনদ্ধ ষন্বের রূপ দনয়েছে | প্রাচীনকালে এই প্রকরণগাঁলর 
'মাঘল' বা “মর্দল'-এর রূুপাঁটি বেশী জনাপ্রয় ছিল । ( “আনদ্ধে মাদল শ্রেয়ান 
ইত্যুন্তং ভরতাদিভিঃ ।”) “্মত্তকা নিণ্মিতশ্চৈ মদ্গ পরিকশীত্তিতি ।৮-- 
মৃদত্গের এই প্রাচীন বোশম্টাট আজ পর্যন্ত খোলের ক্ষেত্েই বতমান। তাই 
এখনও শ্রীখোলকেই মদগ্গ নামে আভাহত করা হয়। পাখোয়াজকেও মংদণ্গ 
বলা হয়। তবে এঁট হ'ল দারুজ মূদণ্গ, মৃত্তিখা নামত নয়। শ্রীখোল হ'ল 
প্রাচীন মৃদত্যেরই অপশ্রংশ এবং মৃদঙ্গের ঘটি লাগানো, সংরবাধা ইত্যাদি 
অস্যাবিধা থেকে মত্ত করে যেখানে যেমন চেখানে তেমন তব্থায় নগর 
সংকীততনের উপযোগণ করে বাজাবার উপযস্ত করে [নাত যন্ত। 


খোলের মাটি 


খোলের এই মাটি দেশের 'বাভন্ন অংশে তোর হয় । আকারেও কিছ তারতম্য হয় 
এবং মাটি পোড়ার মাত্রানুযায়শ মাটির ওজন, ধ্বানর তারতম্য এবং স্থায়িত্বেরও 





তারতম্য ঘটে । পশ্চিমবধ্ে এখনও মহশিদাবাদ জেলার পচথনপির মাটি সবচেয়ে 
ভালো বলে গণ্য। তা ছাড়া দেউলাটিরঃ জয়নগরের, মান্দারের মাঁটিও খুব 
বেশশ ব্যবহার হয়। বর্তমানে নবন্বীপের মাঁটিও ভালো । এইসব মাঁটিরই গেট 
অন্তত আঠার থেকে বশ আগ্গুল । এ ছাড়া কিছ পূববঞ্গের মটি আছে। 
এগুলির বাঁয়া একটু ছোট, পেটও ছোট এবং একটু জঃবা গড়নের । এগুলির 


্&ে 
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বাংলাব্র কীর্তন গান 


ডাইনা ততটা খোলা হয় না, বাজাতেও বেশণ বলের প্রয্লোজন । এদের মধ্যে অবশ্য 
ঢাকা জেলার বন্দর অণ্)ল এক ধরনের মাটি আছে যেগযাল লদ্বায় একটু ছোট 
হলেও শব্দের গাম্ভীর্য ও রেশ খুব বেশী । পৃবণবঞ্গের মাটি দিয়ে যে খোলগদাল 
তোর হয় সেগুলি জাত কীর্তনের পক্ষে খুব উপযোগণ নয় . নাম কীর্তন, বাউল 
কান ইত্যাদির পক্ষে এগুলি উপযোগী । মাণপুরের খোল যার আসল নাম 
প7ং" তার আকার অনেকট। বন্দরের মাটির মতো । তবে ডাইনা সাত থেকে আট 
১৮ তাই এঁ থে লের সুর তত চড়া হয় না। তাছাড়া এ মাটিগুঁলর ওজনও 
খুব বৈধ | 


খোলের মাটিকে বাঁধন 'দিয়ে শস্ত রাখার জন্য সমগ্র অংশে পাতলা চামড়ার 
অত্যন্ত সর: তের মতো কেটে আঠা দিয়ে জড়ানো হয় । এই সর মোড়কাঁটিকে 
বলা হয় ণসক'। অনেকে আবার চামড়ার ণীসক' না দিয়ে সুতোর সক" লাগিয়ে 


থাকে । 





খোলের দই মুখে দুটি মাপমূতো "াক" বানানো হয় । মোটা প্রায় সাক 
ইণ্টি মাপের অনেকগ্ণল চামড়ার বেঞ্ট মতো তৈরি করে তা ধিনানির মতো 
বাঁনয়ে 'চাক'গীল তোর করা হয় । ছোট “চাক'ট ছোট মুখে এবং বড়াঁট বড় 


্খ্ঙ 


কীর্তন গানের বাগ্যঘন্ত্ 


মুখে লাগানো হয় । মাপ বথার্থ মুখের মাপে হওয়া চাই, নচেৎ বসে যাবে। 
এই “চাক' বসানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'গাথুনি' । 

প্রায় এক ই্চি চওড়া মাপের খুব লম্বা একটি চামড়ার ফিতে কাটা হয়। এ 
ফিতোটকে শকয়ে নিয়ে 1যাভন্ন মাপের ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে এ ফিতোঁটি টেনে 
ক্রমশ সপ্ন করা হয়। ফিতোঁট যখন প্রায় আধ ইগ্চি পারমাণ চওড়া হয়, তখন 
সোঁটকে কাজে লাগানো হয় । এই ফিতোটির নাম 'দোয়াল' বা কাকড়”। এটিকে 
ব্যবহার করা হয় দু ট মুখের টানা রক্ষা করার জন্য । দোয়াল 'সলক' বা গোটা 
হলেই খোল ভালো হয় । লক্ষ্য করতে হয় ষেন চামড়ায় গাঁট না থাকে। 

“আনদ্ধ বাদোর মূল বৌশম্টই হ'ল এর মাটির মুখ দহটি চামড়া দিয়ে 
আচ্ছাঁদত থাকে । এই চামড়াগএীলকে উপধুন্ত করা বিশেষ খাটুনির কাজ। 


বায়ার চামড়া ভালো হয় গরুর পিছনের পায়ের উপরের অংশের এবং ডাইনা 
ভালো হয় বাছ:রের চোয়ালের চামড়া 'দিয়ে। চামড়াগৃলি মুখের মাপের থেকে 
গছ বড় করে কেটে বাঁয়ার চামড়া শুধু জলে এবং ডাইনার চামড়া চূনের জলে 
1ভাঁজয়ে রাখতে হয় ॥ এর গ্বারা তৈরি করা হয় বাঁয়ার “আলাতলা' এবং ডাইনার 
ণূনাতলা* । নরম হলে এগুলিকে জল থেকে তুলে ভালো করে চেছে 'নতে হয়। 
বারবার 'ভাঁজয়ে আর চে"ছে এ চামড়া দুটকে রসংনের চামড়ার মতো করে নিতে 
হয়। চামড়া যত পাতলা হবে খোলের রেশ তত বেশী হবে । এঁ পাতলা ভিজে 
চামড়া দুটি কাঠের একটি 'পিশড়র উপরে টানা দিরে শুকানো হয় । ভালোভাবে 
শুকিয়ে গেলে তখন “চাক' দ্রাটর 'বিনুনির সম্গে গেথে নেওয়া হয় । গাঁথবার 
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বাংলার কীর্তন গান 


আগে তলার মূল চামড়া দুটির উপরে আর একটি করে অপেক্ষাকৃত মোটা 
চামড়া লাগানো হয় । ওাঁটকে বলে পরতলা' । শেষ পযন্ত ধার থেকে প্রায় এক 
ই রেখে এই পরঙলার মাঝের অংশাঁট কেটে ফেলা হয় । অর্থাৎ “চাকে'র পাশে 
ধারের দিকের পাঁরাধর সঙ্গে সমান্তরালভাবে ক।টা হয যেন দুটি হয় এককেন্দ্রিক 
বৃত্ত। পরতলা” থাকার দূরুনই খোলের সুরটি থাকে নচেৎ ক্যান ক্যান শখ্দ হত 
এবং কানির কোন বাজনা থাকত না। দই প্রান্তে তলা দ:টি লাগয়ে “চাকের 
গাথুনর ফাঁক 'দর়ে দোয়াল ঢুকিয়ে মা1টটির গায়ের উপর দিয়ে এ প্রান্ত থেকে 
ও প্রান্তে ঘুরিয়ে টানা দেওয়া হয় । সাধারণত খোলের এমন টানা থাকে 
বান্রশাঁট 

মৃদত্গের প্রাচীনতম প্রকরণের ছাউান দহটর মাঝখানে কালো এক ধরনের 
প্রলেপ দেওয়া হ'ত ॥ পোড়া মাট গ্ড়ো করে ভেজানো চিড়ে 'দিয়ে পাথর দরে 


টাটা 
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ঘসে এক ধরনের কথা তোর করা হ'ত । ছাউনি দুটর গোল।কারে বেশ খানিকটা 
মেথে দেওয়া হ'ত: এর দ্বারাই মংদঙ্গের জীবনীশান্ত নংষোজিত হ'ত.বলে 
সকলের বিবাস। 
"বভূতিগরকং ভন্তং কেন্দুকেন চ সংষৃতম: । 
যগ্ধাঠচাঁপটকং দেয়ং জীবননসত্ব ঈমাশ্রতং ॥ 
সব্ববমেকন্রপিষ্টং তল্লেপক্ষরলির-চাতে । 
বামাশো পুরিতাং কৃত্যালেপং 
দজ্দাচ্চদাক্ষণে ॥৮ 
এ পদ্ধাতকে বতরমানে গাব” দেওয়া বা ধধূনা করা" বলা হয়। বেশীর ভাগ 
আনদ্ধ যশ্দেই এই পঙ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত আছে । পাখোয়াজে অবশা বাঁয়াতে 
ময়দামাথা লাগয়ে নিতে হয়। শ্রীথোলের উভয় তলাতেই যথারশাঁত এমনি করে 
ধূনা' করাতে হয় । “ধূনা" স্তরে স্তরে মাখয়ে শুকাতে হয়ঃ পরে মসৃণ গোল 
পাথর 'দয়ে ঘসে "গাবের' উপরাট মসৃণ করতে হয়। এরপর দোয়ালগৃলিকে 
টেনে আবার মাঝে মাঝে চাকের উপর ঠুকে খোলের স:র বধিতে হয়। অবশ্য 
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খোলের ধ্বনির বৈশিষ্ট্য হ'ল--যে-কোন স্কেলে গান করলে তার সলো খোল 
বেস*রো শননায় না। দুই দিকের চাকের সঞ্গে একই লাইন রক্ষা করে দ্যাট সরু 
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চামড়ার ফিতা 'দয়ে রং বানাতে হয় আর ওই রং দটর মধ্যে দ:ট পিতলের 
বালা লাগাতে হয় । এ বালা দ:টতে চওড়া সৃতোর ফিতা লম্বা করে লাগাতে 
হয়। এ ফিতাঁট কাঁধে লাগিয়ে খোল ঝ[লিয়ে বাজাতে হয়। তাছাড়া চামড়া 
1দয়ে তোর থাকে একটি কাঁধদোয়াল, এটি একট. ছোট । 
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বাগ্শিক্ষা 
শ্্রীথোল বাদ্যের বাভন্ন পদ্ধাত থাকলেও শিক্ষার পদ্ধাত এক । প্রথমেই খোলের 
প্রণাম । মন্ত্রাট হ'ল-- 
“মংদগ্গ ব্রচ্ধরূপায় লাবণম রসমাধুরী 
সহল্্রগুণ সংযুক্তম: ম'দঞ্গায়ে নমো নমঃ |" 
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বাংলার কীর্তন গান 


বাণী প্রকরণ 
ধোলে প্রচলিত যেসব বাণ ব্যবহার করা হর সেগীল হ'ল-_ 
ক বগের-কঃ খ খি। খে গ, গে, ঘে। 
চ বগের" জা? ঝা, ঝি? ঝে। 
ট বগের--টাও টে, ডা, ডে। 
ত বর্গের-ত, তা, তি, তে, থি, থু) থে, থো, দা, দি. দে, ধা 
ধি, ধু ধে, ধো, ধোঃ ন, নাঃ নি, নু, নে, নিং। 

প বঙ্গের বাণশর কোন প্রয়োগ নেই। 

এছাড়া আছে র'। 

এই বাণীগ্যলিকে খোলে প্রয়োগ করার জন্য !নম্নরূপে হস্তাঘাত করতে হয় । 

ক-_বাঁয়ার মাঝখানে সামান্য স্পর্শ । 

খ, খি, খে বায়ার মাঝখানে বাঁ হাতের চার আঙ্গুলে চাপা শন্দ। 

গঃ গে- বাঁয়ার ধারে চার আহ্গুলে হালকা করে ছাড়া আঘাতের শব্দ । 

ঘে--বাঁয়ার ধারে চার আঙ্গুলের আঘাতে জোরালো শব্দ । 

জা-_বাঁয়ার 'গ' শন্দের সঙ্গে ডাইনার চার আঞ্গ:লের ছাড়া আঘাত । 

ঝা, ঝি ঝে--'ঝা” হ'ল থোলের সবচেয়ে জোরালো আঘাত । বাঁয়ার ধারে 
চার আঙ্গুলের থোলা আঘাতের সঞ্চো ডাইনার খোলা চাপড়ের 
সংযুত্ত শব্দ । 

টা, টে--ডাইনার খোলা শখ্দ । চার আও্গুলে, বুড়ো আঙ্গুলে বা মধ্যমার 
অ।ঘাতে বাজাতে হয়। 

ডা, ডে--ডাইনার শব্দ টা'এর মতো । পূর্ববর্ণটি যদি “গে থাকে তবে 
আঘাতাটিকে বলা হয় “ডে” । 

ত, তা, তি, তে--ডাইনার শব্দ । বড় হাতে চার আঞ্গুলের চাপা আঘাত বা 
গাবের মাঝখানে মধ্যমার চাপা আঘাত । 

থি, থু, থে, থো-_বাঁয়ার শব্দ | মাঝখানে করতলের মধ্যভাগ একটু আলগা 
করে রেখে চার আঞ্গুলে গাবের মাঝখানে আঘাত । খে" আর থের 
মধ্যে প্রভেদ হ'ল--'থেতে শুধু আথ্গুল চারটি লাগে আর 'থে'তে 
আঙ্গুল সহ করতলাট লাগে। 

দাঃ দ) দে--বাঁয়ার গ' শব্দের সঙ্গে ডাইনায় “তা' শধ্দ যুক্ত হলে হয় ?দা+। 
আগে বাঁয়া পরে ডাইনা সামান্য আগহাপছ পড়বে । 

ধা, ধিঃ ধু ধেঃ? ধো, ধৌ- বায়ার “ঘ' শব্দের সঙ্গে ডাইনার “তা” শব্দের 
আঘাত সংবনস্ত হয়ে হয় 'ধা” শন্দ। এক্ষেত্রেও আগে বাঁয়া পরে ডাইনা। 
এটি খোলা এবং জোরালো শখ্দ। বাঁয়াতে খোলা আঘাত না করে 
প্রয়োজনে গুপো দিয়ে ডাইনার এক আঞ্গুলের “তা” ুস্ত করেও থে 
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গেোজ্ঠীর ব্ণগুলি তোলা যায়। 

ন, না, নি, নু, নে, নিং-ডাইন।র শব্দ । বড় হাতে 'তে'র আঘাত থেকে 
হাঙ্কা করে চার আঞ্গুলে ডাইনাতে 'না' হয় । আবার মধ্যমা বা 
তর্জনণার খোলা আঘাত দিয়েও “ন' গোষ্ঠীর বাদা বাজানো হয়। 

র--ডাইনার শব্দ । বড় হাতের ক্ষেত্রে গাবের মাঝখানে বুড়ো আঙ্গুলের 
আঘাত 'দিয়ে শব্দ উৎপন্ন করতে হয়। অনেকটা “টে এর মতো । 
তর্জনীর সাহায্যে এক আগ্গুলে ডাইনার খোলা শব্দেও “রে' বাজানো 
হয়। 

এগুলি হ'ল বর্ণ-প্রকরণের সাধারণ নিয়ম, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাণী 
প্রকরণের এ নয়ম রক্ষা করা যায় না। বর্ণ একই রেখে সময় সময় হাত 
পালটে যায়। বাদ্য ক্ষেত্রে তা আবধেয় নয়। এসব আঘাতের ক্ষেত্রেও দঃ 
একজন হয়ত ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন । 1কম্তু সে তাঁর ব্যন্তগত কারণে । 

খোলে কতগুগি যম বাণীপ্রকরণ আছে । বাণীগৃলিতে আঘাত বেশগ 
থাকলে বণ“ কমে যায়ঃ অনেকটা বাংলা ব্যাকরণ্রে আঁপনিহ:তর মতো । 
যেমন-__ 

গূরগংর- এই বাণশীটিতে মোট ছয়টি আঘাতের সমষ্টি । এগ্‌লি হ'ল-- 

“গ তে টে গিতেটে'। দ্রু'তহ'লে এরই নাম হয় গর গ্র। 
গেঘের--গে দা ঘে নে নেরে- এই ছয়!ট আঘাতের দ্রুত চলনের ময় 
এটির উচ্চারণ হয়--গে ঘেড়। 

ঘের ঘেনা-_ঘে নে নেরে ঘেনেনা ক--এই আটটি বর্ণ লংযোগে হয় 
“ঘের ঘেনা । 

ত্রেকে-তে রে খে টা-_এই চার বর্ণের দ্রুত সমন্বয় হয়ে যায় শ্রেকে। 

খের--খে নে নেরে'_ এই চারটি আঘাতের সমন্টি। 

ক্রান--ডাইনার শখ । ডান এবং বাঁ-এই দু হাত দিয়ে ডাইনার গাবের 
উপর খেলা আঘাত করতে হয় । আগে ডান ও পরে বাঁ হাত সামান্য 
আগাপিছ: পড়ে। 

গ্রাধন--বাঁয়ার শব্দ । ডান এবং বাঁ দুহাত ?দঠেই বাঁয়ায় বাজাতে হয়। 
আগ ডান হাত পরে বাঁ হাতের দ:টি--সবই খোলা আঘাত, পরপর 
হলেও আঁত দ্রুত গাঁততে করতে হয়। 

[থউর--খ-তে টে তে টে" একটি দম- সহ পাটি আঘাতে এই মিশ্র শব্দাট 
উৎপন্ন হয়। 

ঘ্রান--বারার জোরালো শদ্দ। দুই হাতে বায়ার খোলা আঘাত করে 
বাজাতে হয় । আগে বাঁ হাত সামান্য পরে ডান হাত পড়ে। 

কোন কোন ক্ষেত্রে দুই, তিন বা চারটি বাণী একম্িত হয়ে পল বা 
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ধৃচ্ছ' তোর করে এক মানায় ব্যবহৃত হয় । ষেমন-_- 
দূই বর্ণের দল্‌--কতা, খান, খেটা, খাঁটি, গাঁদ, গেডা, 
গ্রিড গুরর্‌ও ঘেনেঃ ঘেনা, ঘের, 
জাঝ, জাগ, 'ঝানি, ঝেটে, তট।, 
তেটে, তান তাখি, তাক, তাথি, 
তেরে, তেনাঃ থান, থেনে, 
দেরে, দাধি, 'দানি, দেডে।, 
ধেরে, ধেনে ধিনি, ধাগে, না, 
ধ.মাঃ নেরেঃ নেতা, নাক, 
মহা । 
তন বণের দল-__খেটেতা, গাঁদনে, গেতেরে, 
ঘেনেরে' 'ঘিতেটে, ঘেনেতা, 
জাগজা, জাঘেনা, জাগুরগূরও, 
জাঝিনি, ঝাতেটে' িনিতা, 
ঝেনেতা, ঝাগুর:গুরত, তাথেটা, 
তাঁথাঁনঃ তাতেটেঃ তাকতা, তেটিনি, 
তাঁতান, তাগ্‌র:গুর- দিদাদা, 
দাঁধান, দেডেদাঃ দা গুর্গুর 
ধাতেটে, ধেনেতা, ধাগাঁধ, 
[ধানধা, নাতাঁন, নাকতা, 
নাথান, 
চার বণের দল্‌-খেটাতেরে, খেটাতাকঃ ঘেনেনেরে, 
ঘেনেনাও, জাজ্াঝান, জাঁঝনা ঝি, 
ঝেটেতেটে, ঝিনিতাখি, তে'রখেঠা, 
তটখিনি, তেটেতাখি তাখিতেটে, তেটেতাফ, 
1তাঁনতাক, দাদাধিনি, ্দরোগাঁড, 
দাঘিনাক, ধাঁনতাক, ধেরেতেরে, 
ধিনিধানা, ধেরেখেটা, ধাগিতেটে, ধুমাখেটা, 
নেরেঘেনাঃ নাগতেটে, নাগাঝান; 
নিংতাক, 'নানিতাক, নানিতানা । 
এই' বণ“সমান্টকেই সাধারণত বিভিন্ন বাদ্যাংশ হিসাবে ব্যবহার করে বোল রচনা 
করা হয়। নান্দনিক বিচারে যে যে বণের সঙ্গে যে যে বণ" যেজনা করা 
হয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই সে সে বণ“ একইভাবে বাঁদত হয়ে আসছে । তবে 
প্রবন্ধ বারের ব্ণবন্যাসে কোন 'স্থর সিম্ধম্ত নাই। এক্ষেত্রে গুরপ্রদর্শিত 
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পদ্ধাতই গহাত হয়। 
দুই বর্ণের দলের ক্ষেত্রে অনেকসময় প্রথম বণণটর স্থাক্রত্বকাল বাঁদ্ধ করার 
জন্য "ন্বতীয় বর্ণাটকে জোত্রালো করতে এী'দ্বিতীয় বণণটকে য্তবর্ণ করা হয়। 
তখন প্রথম বণ“ দম-বব্ত হয়ে স্থাফিত্বকাল বাম্ধ হয় । যেমন-_ 
খেতা, ঘেত্তা, জাজেঝই, বেন্দা, তাত্তা, 
তাথেই, তাক্রান, তাদ্ধেই, তিম্দা, থেন্দা, 
দাদ্ধেই, দিদ্দা, ধেত্া, ধেলা, ধিদ্ধিনা, 
নাত্তেই ইত্যাদি। 
এসব ক্ষেত্রে প্রথম বণণটর স্থায়িত্বকাল বেশী । যেমন-_-তাদ্ধেই ক্ষেত্রে 
তা-__ধেই”, উচ্চারণভ্গি হবে “তাদংধেই' । হ্থিতীয় বর্ণে প্রস্বন যাস্ত হয় 
বাদ্যের গুরুত্ব বাড়ে। 
খোলের বাণশীগুীলকে আঘাতের জোড় বিচারে দ]ট ভাগে ভাগ করা হয়-- 
(১) গুরু বাণশী এবং (২) লঘু বাণী । যে বাণগাাীলতে বাঁয়ায় জোরালো 
আঘাত প্রষ-স্ত হয়ে ডাইনা সংযত হয়ে বা এককভাবে ঘোষবণ" বা মহাপ্রাণ 
বণের ধ্বান সূষ্টি করে সেগীলকে বলে গর বাণ । যেমন--ঘ, ধ,ঝ বা 
এগুলির সঙ্গে প্রযনন্ত বাদ্যগুচ্ছ। অন্য সব বণ“গঃালই এককভাবে লঘ;, কারণ 
এগুলিতে প্রস্বন থাকে না এবং এগুলি অজ্পপ্রাণ বণ“ । এগ্াল বাঁয়ায়ও হ'তে 
পারে, আবার ডাইন।তেও হ'তে পারে । য্ন্তবণ্ণের লঘয বাণশ হ'ল--দ 
এবং ড' | বণের এই লঘু গর? 'দল.-এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য । তবে 
কতকগুলি বাণীর সঙ্গে কতকগ্ীঁল বাণীর পারস্পাঁর 5 লঘু-গুরহ সম্পর্ক 
নির্দিষ্ট আছে । যেমন-- 
'জাঝনাঁঝ নাগাঁঝান'-_-গুর$ এর সথ্গে লঘু হবে এতাথনাথি নাক 
[থান । অনুরূপ, 


গুর্‌ ঝা -- ঝি নাগ ঝানঃ। লঘু- “তা _ -1থ নাক থান 
গুরু ধেবোট ধেরেটি ধেরে লঘ:-“তেরোট তেরোট তেরে' 
গুরু. ঝাঘেনা ঝাবেনা ঘেনা", লঘু ঠাখেনা তাখেনা খেনা' 
গর: ঝা-্দাঘনেদ। গেদা, লথ -“তা-তা খ নেতা খেটা” 
ইত্যাদি। 


বাণীর এই গ্রর,-লঘ। ব)বহাব কবে কোনও কোনও তাগুলর লওবরাও র5না কা 
হয়েছে । যেমন -ছোট দশকোণাী, মধাম দশ:কাগণী, বড় দশকোশা, তেওট 
ইত্যাদ তালে । যেখন- মধাম দশ কোশল তালের লওয়া_- 
গুরভাগ :-- 
শা” 9 ৩ ১৬ 
বান দাঁঘি নেদা গেদা 
সারা ০০০ রা হরর” 


২৩৩ 


বাংলার কীর্তন গান 


৭৯ 0 0 0 ৩ 
ঝাঁন দাঘ তাকদাধে ইদাধেই ঝা 
বহর হারার হারার ররর টিস্প 

9 ৪ ৩ ৩. ৪. 
ঁ গুররং তাত: তা 'খাখ তাখি 
০৮ নু টি রর সস টি ০ ২ 
লঘুভাগ : 
শা 0 ০0 ০0 


তা- তাখি নেতা খেটা 


২ ০ 0 ০ 
তা তাখি তাকদাধে ইদাধেই 
সম ররররাররস” 


সপ | হারার 


৩ ০ ৪ 0 
ঝথা- গাঃররর তাত তা 
০০ 


9 9 নি 
খাঁখ তাখি (ঝা) 

খোলশিক্ষার 'নার্দন্ট পদ্ধাত আছে যার মূল কথা হ'ল নিাদর্ট 
নিয়মানসারে অনুশীলন । এই অনুশীলনের কঙকগ্যাল উদ্দেশ্য আছে। 

(৯) যেকোন লোক প্রথমে খোল বাজাতে চেষ্টা করলে তাঁর দ:টি হ।তই 
একসঙ্গে এসে খোলের দুই মুখে পড়ে । তাই হাত দুটির এই স্বভাব নম্ট করে 
দট হাতকে পৃথক এবং স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল করতে হয়। এজন্য প্রথম 
অনুশীলন খুব ধীরে ধীরে শুর করতে হয় । 

(২) খোলের মুখের চাকগূুীল একটু উচ্চ ও শন্ত থাকে । এ চাকের উপর 
পরে আঙ্গুলের গোড়ার দিকটা, তাতে প্রথম" অনুশীলনে হাতে বেশ ব্যথা লাগে। 
সেইসত্গে আহ্গুলগহাল ছাঁড়য়ে যায় । তাই আস্তে আস্তে চাপড় ফেলে খোলে 
হাত পড়া ঠিক করে নিতে হয়। পরে জোরে চাপড় 'দিয়ে খোলে হাত বসাতে 
হয়। 

(৩) হাতের ক'্জ ও কন.ইয়ের জোড়া সাধারণত শন্ত থাকে । কনুইকে 
নমনীয় করা এবং কাঁষ্জকে ইচ্ছামতো থুরানোর জন্য উজ্টো হাতের বাজনা 
অনুশীলন করতে হয়। 

(8) খোলের হাত তন প্রকার-বড় হাত, লপ্টন হাত বা ছোট হাত এবং 
আঙ্গুল । ঝড় হাত বাজে ডান হাতের পচি আথ্গুলে, যাকে চাপড়ের বাজনাও 
বলা হয় । লপ্টন বা ছোট হাত বাজে ডান হাতের চার আঙ্গুলে অথাঁধ অঞ্গুষ্ঠ 
লাগে না। আঙ্গুলের বাজে লাগে ডান হাতের দুটি আঙ্গাংল--তজ'নী ও 
মধ্যমা । এইসবগূলিকে অভঃস্ত করার জন্য একই বাজনা 'বাভন্ব ধরনের হাতে 
অনুশীলন করাতে হয় । 


৩৪ 


কীর্তন গানের বাস্ভযন্ত 


(৫) মধ্যমা ও তজনীকে বিশেষ সংযত রেখে অত্যন্ত দ্রুত ক্রিয়াশীল করে 
তোলা দরকার । বিশেষ করে পরতলার উপর আঘাত করে কানির যথাথ” শব্দ 
বের করবার জন্য । এজন্য ট্রাক সাধন করাতে হয়। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় 
খোলের তলা শন্ত বলে আঙ্গুলে খ:ব ঘা লাগে; তাতে অনেকসময় আত্গুল 
ফেটে রম্তও বোরয়ে যায় । আত্গুলগুলি সচল করবার জন্য সাবধানে ট:কগ্ল 
সাধতে হয়। 

(৬) আঘাতঙ্জনিত »ব্দ ও বাণীর সথ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা সম্পকে অত্যন্ত 
সচেতন হতে হয়। অনুশীলনের সময় বাণঈগৃলি যেমন জোরে বাজাতে শিখতে 
হয় তেমন আবার খুবই আস্তে আস্তে বাজাতে শিখতে হয় । 

(৭) মান্রা সম্পর্কে বোধ জাগিয়ে একই মাত্রা দ্বিগুণঃ তিনগুণ বা চারগুণ 
করে কিভাবে অনায়াসে ব্যবহার করা যায় তার অভ্যাস করতে হয়। 

(৪) কীর্তনের গানগুীল সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
বড় ঝড় গানগুলি শিখে রাখতে হয়। 

(৯) সঙ্গতের ধারাগীল সম্পর্কে সচেতন হতে হয় এবং বাদ প্রয়োগের 
স্তরগুঁল সম্পকে“ আভঙ্ঞঘতা অজন করতে হয় । সংগতের আঁভজ্ঞতার জন্য বেশ 
কিছুদিন ভালো বাজিয়ের সঙ্গে বাঁয়াঁট বাজাতে হয় । 

(১০) সবেপার খোলবাদকের রসবোধ সংঘ্টির প্রয়োজন, কারণ বাদ্য 
অপেক্ষাও গানের রসই হ'ল শ্রোতার আস্বাদ্য । বাদক তাই রসের ব্যাঘাত না 
করে রসকে পূণর্‌প দান করে গানাঁটকে একটি যৌথ কাতি“ হিসাবে শ্রোতার 
সমক্ষে উপস্থিত করতে চেম্টা করে। সেই চেষ্টার জনা অনুশীলন করতে হয় : 
এইসব উদ্দেশ/গুলি সম্মুখে রেখেই খোলের অনুশীলন শুরু করতে হয় । 

হাত সাধার জন্য অনুশীলনীর বাদ্যক্রম সাধারণত 'নগ্নরূপ থাকে । 


| | ৃ । 
১। তে রে খে টা (বহুবার ) 
। 1 । ॥ । | । । 
২। তে রে তে রে তে রে থে টা (বহুবার) 
। 1 । । । । । । 
৩। তে রে থে টা খে টা তে রে (বহুবার) 


। । 
। । । । 
নেটে গ্িডি দেরে গিডি (বহ;বার ) 


1 ॥ । । 
৫&। ঝেঁটে নেটে নেটে গড বেটে নেটে নেটে গিডি 


. ২৩৫ 


বাংলার কীর্তন গান 


1 1 1 1 
ঝেটে নেটে নেটে গড দেরে ?গাড দেরে গিঁডি ( বহবার ) 
। । । । । 1 
৬। 'ঘি-তেটে ঘেনা ঝা- ঘি-তেটে ঘেনা ঝা- 
সার সাজি সি স্পমহরারাঙ্ সপ সর 
। । 
ঘেনা ঝা (বহুবার ) 
। । 1 । 
৭। ঘেনেনেরে নেরেঘেনা নেরেঘেনা নেরে ঘেনা 


। 1 । । 
ঘেনেনেরে নেরেবেনা নেনে ঘেনা তা-গে্দা ( বহুবার ) 
পপর টি স্প্গলার্ট িদগ সা 


। । । । 
৮। গেদাগেদা ঘাট নাট গেদাগেদা িটি নাট 
লি ২ চটি ৯৯৯ 


। । । 
গেদা ঘাটি 'নাটগেদা ঘি নাটি থিটি নাট (বহাবার) 
২ টি ০2 আর স্মাারাররারারাা্ 


1 | । ] | 
৯। প্রেকের খের ব্রেকের খের প্লেকের 
০ আআ সি চে চঙ্গ 


"সারা 


| | । 
থের খেখের রেখের (বহুবার ) 
টিলি লজ সর 


১০। । । 1 । 
ঘের গেদা গেগ্ের ঘের 
] । । 
গেঘে রেঘের রেগের ঘের (বহুবার ) 
ট্রি সর সর বয় 
। । 1 
১৯। দেরগে. দাঘের দেরগে  দাথের 
। । । | 
ঘেরগে দাঘের রেঘের ঘের (বহুবার ) 
সা মা সপ সি 
। । 1 । 
১২। ঘেরগে দাঁঘান ধেন্দা গেঘের 
০০০০০ সহি স্মহারাাচ ০০০০ 
। । 1 । 
গেঘের গেঘের রেঘের ঘের (বহবার ) 


৩৬ 


কীতন গানের বাস্যগ্র 


১৩। ঘেরগে দাগুররং থেরগে দাগধরর, 
সিভি ক টি হারার ক রর 
। | । ॥ 
ঘেরগে দাগদরর দাগ:রর দাগ্ুরর (বহুবার) 
সর্প সা সপ র সস 
১৪1. তাক: খ্রের ত্রেকের খের 
ন্রেকের খের খেখের রেখের (বহুবার ) 
লি ও লরি মজে 
ইত্যাদ। 
টাক বাদ্য অনুশীলনের ক্রম নিম্নর্প : 
| | | | 
১। ঝাতেটে তাতেটে তাতেটে তাতেটে । বহুবার ) 
সম চি সা ০ 
| | ৃ ॥ 
২।  দেডেদা দাধান দেডে্ছা দাঁধান 
১ সস চট শুর 
| ॥ । । 
দেডেদা দ1াধান দাধান দাধিনি 
সার চি পপ সস 
। । । | ্ 
ধিনেতা তাঁথান তেটেতা তাথ1ন 
০ম চি সস সা 
ও হিরা | |, 
তেটেতা তথান তাথান তাথাঁন ( বহুবার ) 
চি সস সা সস 
। । । । 
৩। ধা-ধেনে ধেনে ধেনে ধাধেনে ধেনে ধেনে 
স্ওতরাততেওস্প [০ 27 8 
1 । ! । 
ধাধেনে ধেনেধেনে দধেত্দে। ধেন ধেনে 
সর ররর সর ০ 
1 1 । । 
তা-তেনে তেনে তেনে তাতেনে তেনে তেনে 
সরা “সরান সম্মান ০০ 
| । । 
তা-তেনে তেনে তেনে তাতেনেতা তেনেতেনে 
। 1 । | 
৪1 দেডে দাদা ধান ধান দেডে দাদা ধান ধান 
সম আরাররা [১ সর্প সরা 
॥ |] | 1 
দেডে দাদা ধান ধান দাধিনাধি নেদা ধিনি 


৮২০ 


বাংলার কীর্তন গান 
॥ | । | 
তেটে তাতা থান থান তেটেতাতা থান থান 


|] ॥ । ॥ এ 
তেটে তাতা থান থান তাথিনাথ নেতা থান 


(বহ্‌বার ) 
| 1 | । 
গে । ব্রেকে ধেনে গেদা ধেনে ন্রেকেন্লেকে গেদা ধেনে 


। ॥ | । 
ন্লেকে থেনে কেতা থেনে ন্রেকে শ্রেকে কেতা থেনে 
( বহুবার ) 
। । | । 
৬। ন্রেকেতা দাঁধান ব্রেকেতা দাধিনি 
সা সি হর সা 
। । ॥ 1 
ন্লেকেতা দাধিনি দাঁধানি দাধিনি 
০০ [১ স্্্হরারা অহা 


। । ॥ | 
ন্লেকেতা তাথান ন্রেকেতা তারিন 
সরল সস সস স্সইরজ 


ৃ | | | 
ব্রেকেতা তাান তাথাঁন তাঁথান 


| | | 
৭। 'দিগুররাদদ্দা দগৃররদিদ্দা দিগ:ররাঁদদ্দা 
রশ ০ ০০০ 
| | | 
1দগুররাদদ্দা [ধগ.ররাতিত্ত। তিউররতিত্তা 
1 । 
1তউররা তত্তা ঠতউররাতত্তা (বহুবার ) 
০ রা 


বড় ও ছোট হাত মেশানো হাও পাধার বোল : 


1 1 | । 
৮। দাধেন-ধা ত্রেকেধেনে ভ্রেকেদাধে এনধাতঘ্রেকে 


। ॥ । । 
দাধেনধা ভ্রেকেধেনে তেরেখেটে তাকতেরে খেটাতাক তেরেখেটা 


(বহুবার ) 


১৩৮ 


কীতন গানের বাগ্যন্ত 


ধানদাধন গব্রেকেধেনে দাঁধনা ধন ভ্লেকে ধেনে 


৯। 
০ 
। ॥ রর | । 
দাধন- ন্রেকে ধেনেদাধন্‌ ন্রেকেধেনে তাততাও 
। 1 ॥ ॥ 
তাত-তাও তেটেতেটি খেটাতাক তেরেখেটা 
1 । । 1 
ব্রেকের খের ন্রেকের থের ন্নেকের থের থেখরে খের 
। | । । 
১০।. -ধেং ধেনে নাগধেং ধেনে নাগ ধেনে নাগ 
সর সরা সরি ০ 
1 1 । । 
দেতা দাঘলেত্রে খেতকিন্েখেটা দেংতেরে 
সপ সর ০ হারার 
1 । । | 
দেরে ঘেরে দাঁঘ তেন্রে থেতাঁক ভ্রেখেটা দৈত্তা 
০ ৯৯ সরা টি 
| | | 
দাঘত্রেতে খেতাঁক ন্নেথেটা তেবেখেটা তেরে তেরে 
সি ০ এ ০০১০ 
] 
খেতকি তেরে থেটা (বহুবার ) 
সমারোহ 
] । 1 ] 
১১। ধেরেটিধে রোটধেরে ধেরেতেরে তেরে খেতাঁক তেরেখেটা 
সরা সখা ররর 





। । ॥ । 
তেরোটতে রেটিতেরে তেরে তেবে তেরে খেতা্কি তেরে খেটা 


। ॥ |] । 
ঝাতে- তে খেতকি তেরে খেটা দা?ঘ-ন্নেত্রে খেতকি তেরেখেটা 
০০০১ ররর হারার 


৯০ 
| 


। 1 
দাদ্দন দেরে গেভা ঝা-্দাদ্দন দেরেগেডা ঝা- 


॥ 
দাদ্দন দেরেগেডা (বহুবার ) 
"এরর 


২৩৯ 


বাংলার কীর্তন গান 


। 
১২। দাঁদ্দন দেরে গেডা দাঁদ্দন দেরে গেডা 
সি রারররাররারোরারারারররারচগ্্ ০০ 
| | ৪ স্ব 
দাদ্দন দেরে দেরে খেটা তাক তেরে খেটা 
"ররর -সররারাররারারারাররল্প-” 
| । 
দেরেগেডা দেরেগেডা ঝেটেনেটে গাড ঝেটে 
০০২ সারার 
। । 
নেটে গড ঝা- ঝেটে নেটে গড ঝেটে 
ররর ০০০১২ 
| । 
নেটে গাড় ঝা- 1তটি নাট 1নাঁট 'গাঁড 
ররর "সরা 
। । 
খাট 1নাট নাট গিডি দেরে গড দেরে গাড 
- সম হাররররররররারাররররর্্ ০০০ 
|. | | 
দাদ্দন দেরে গেডে ঝা-দাদ্দিন দেরে গেডে ঝা- 
সারার সপ ইশ 
1 
দাদ্দন দেরে গেডে (বহুবার ) 
০০১২ উস 
। 1 
১৩। ধোখেটা ধেবেখেটা দাধেইয়া খেটা ।তানি 
সারার ররর 
1 ! 
তাখেটা তেরে খেটা ভাতেইয়া খেটা 1তাঁন 
হরর ০০০০০ 
। । 
তাখেঢা তেরেখেটা তাতেইয়া খেটাতিনি 
০০০০০ পরার 
। । 
খেটা তান খেটা তিনি দেরেগেডা খেটা ?তাঁন 
সম হহরাররররররারারাররররারচ্ ররর 
। র । 
দাদাদ্ধনেতাখেটা তান তান 1তাঁন তান 
রাজারা ০০88১ 
। । 
তাতাত্ত নেতাখেটা তান তিন তান তিনি 
সারার ০০০১০ 


২৪০ 


কীর্তন গানের বাচ্চষন্ত 


1 । 

তাক তাক গেদািনি ঝা-তাকতাক 

ররর হারার 
1 । 

গেদাঘাঁন ঝা- তাকতাক গেদাঘান (বহুবার ) 
2০ এইড ররর 


কীর্তনের সঙ্গে খোল সঙ্গতৈর কতগ্াল শ.ংখলা মেনে চলতে হয় । প্রথমত, 
গানের মূখ শুরু হ'লেই বাজাতে হয় “লওয়া', যার চলা৩ নাম “ঠেফা”। এই 
লওয়ার বোল ধাঁদও বাঁধা থাকে তব এট 'দবদর্শন মাত্র । গানের গাঁতাবাঁধ, 
সুর ও রসকে রক্ষ। করে মাঝে মাঝে নানা ধরনের আঘাত সংযোজন করতে হয়। 
আগেকার দিনের লোকেরা বলতেন বায়ান চেনা যায় ঠেকায় । ঠৈকার মাঝে মাঝে 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে মান” ব্যবহার করা হয়। যেমন তেওট তালের, ধরা 
তালের, একতাল তালের এবং দাসপ্যারী তালের কোন কোন গানে। আভজ্ঞ 
বাদকগণ গান শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই লওয়া জুড়ে দেন, এক্ষেত্রে সাধারণত সম 
আসার অপেক্ষা থাকে না । ঠেকা করতে হয় সুর পুষিয়ে ; কেবল মান্রার সমতা 
দেখলে চলে না। আগেকার দিনে অনেক প্রধান গায়কই ধরা তাল, কাটা দশকুশী 
তাল, দঠুকী একতাি ইত্যাদ তালে গন গ ইবার সময় মান্রার সমতার দিকে 
বেশী লক্ষ্য করতেন না। সেক্ষেত্রে বাদকগণ সঙ্গে সঙ্গেই চলতেন ঝলে শুনতে 
কোন অসবধা হ'ত না। মধ্যম ঘরের গান হলেই ঝা তাঁখি নেতা খেটা 


আর 


বোল দিয়ে ঠেকা জোড়েন এবং জোড়ার সময় জোড়া দিয়ে তালাট বুঝে নেন। 
বড় ঘরের গানেও অনুরূপ-- 
ঝাঁথ ঝাঝাঝাতাত্‌ তা থিখি তাথ ইত্যাদি বোল দিয়ে শুরু করেন। 


সময়মতো জোড়া দিতে তালের র্‌পাঁট ব্যাঝয়ে দেন । 

সঙ্গতের দ্বিতীয় প্ষয়ি হ'ল “লহর। বিভিন্ন তালেব বিঁভন্ন ধরনের লহর 
আছে । মূল গানের পদের সথ্গে যখন গায়ক আখর সংযোগ করেন, তখন গানের 
আবত কমে বায়, সেই সঙ্গে লহর জড়তে হয়। ঠৈকার চেয়ে লহরের বাণী 
থাকে বেশী, তখন গান সমান হয়ে যায়: অথ তখন মাত্র।গুগল হয় ₹মান 
লয়ের। যেহেতু মূল পদ কাটিয়ে আখরে যাওয়া হয় সেহেতু এই অংশকে 
কাটান'ও বলা হয্ন । লহর দ্বিগুণ, তিনগুণঃ দেড়, চৌগুণ ইত্যাদি নানা ছন্দের 
থাকে । এগুলি রুচিমতো পরপর সংযোজিত করতে হয় । লহ্‌র সাধারণত নিম্ম- 
রূপে শুরু হয় । 

[ঝাঁনদাঘ নাগতেটে নাগতেটে নাগতেটে ইত্যাদি । আবার সমতাল, 


স্রররারারারার  হররররারাররারচ৮” উর 


বড় দশকোশণ, যোত সম ইত্যাদি বড় বড় গানে একবারেই বড় হাতের মাতন 
শুরু হয়ে যায় । 


৪৯ 
বা. কী. গ্া.-.১৬ 


বাংলার কীর্তন গান 


সঞ্গতের তৃতীয় পয় হ'ল 'মাতন' । লহর বাজিয়ে বাদক গায়ককে বশ করে 
নেন : লহরগাঁল বেশীর ভাগই টুকির। আথর দেওয়া শেষ পায়ে পেশীছলে 
বাদক তাঁর সবধেমতো সময়ে মাতন শুরু করেন। বড় বামধাম ঘবের মাতন- 
গুলি শুর. হয়--জাঝনাঝ নাগাঁঝান বাজনা দিয়ে । এই মাতনের মধ্যেই 
০০ 


বাদকগণ নানা ধরনের নাদণ্ট ঘাত বাদ্য বাঁজয়ে সভাকে মাতিয়ে তোলেন । 

এই মাতনের শেব পধাঁয়ে দোঁড় ছন্দের বাজনা বাজালে ভালো হয়| যেমন-_ 
জাজাঘে নাঘেনা জাঘেনা ঘেনাওঃ ইত্যাদ। 
“্রররররারাচ্প সম হরারররগ্ 


০ সরা 
চতুর্থ পধাঁয়ে বাজতে হয় 'মছণনা' । এই “মছর্না' বা মৃছ“ন হ'ল সমাপ্তি- 
সূচক বাদ্য । অনেকটা তবলার তেহাইয়ের মতো । 'বাভন্ন তালের 1বভিন্ন মৃছ"ন, 
এবং এই মূছ“নের শেষে যুক্ত থাকে “মান ॥ এই “মান বাজাবার পর গান আবার 
ফিরে ঘরে আসে ॥ আবার মলগানের দ্বিতীয় কলি শুর হয় । 
এগুলি হলো বড় গান বাজাবার সাধারণ নিয়ম । আর ছোট গানগলর 
ক্ষেত্রে তালের ছন্দকে ফ:টয়ে তোলা এবং ছন্দ রক্ষা করে নানাবিধ দ্রুত পরণ 
বাজাতে হয় । তাতে গানের গান বোঝা যায় এবং শ্রোতারাও আনন্দ পান । 
বাদকগণ অনেক সময় নানা ধরনের বাদ্য প্রব্ধ খোলে বাঁজয়ে থাকেন । এই 
' প্রুবজ্ধগ-লিতে কাঁবতার ছন্দ পাওয়া যায় এবং এগাল প্রাত ক্ষেত্রেই [বিশেষ অর্থ- 
বাহী। যেমন- 
৯। দুটি দুটি দুটি ভাই চৈতন্য ?নতাই 
রাধা ধ্যায়াও ॥ রাধা ধ্যায়।ও মন 
কৃষ্ণ ধ্যায়াও | সাতানাথ অদ্বেত ধ্যায়াও 
তাকে ধ্যায়াও******ইতাদ । 
ই। কৃষ্ণ কৃপয় দেব সদর নন্দতনয় সৌর 
যাদব জয় মাধব জয় কেশব বলবার । 
রাসরাঁসক ভন্ত ভাবিত নেত্র সুখদ বেশ 
চন্দ্র বদন পদ্ম নরন চার িকুর কেশ। 


সান হেন ৪ 28525558 ইতাযাদ । 
এছাড়া অনেক সংগ্কত প্রবন্ধও আছে । ধেমন-- 
৩। অধন্যাহং যা পাদম্প্রণত মৃপোক্ষ 5 মাত 
গোকলচন্দ্রুং ৷ নিষদ্ধমানা ললিতা ঁদি- 
ভিশ্চ পরেশেন তাসাম্মনৃগতেন 


মানাক্রাস্তাবলোকয়াত দোষম-। 
1ধকতাং ধিক ধি তাং ধক ধিকতাং 
ধক... ৪০5১৪৪৪৪৪৪৬ 


২৪২, 


বীত্ন গানের বাস্যন্ত 


[ধক ধিক তারে ধিক শতাঁধক সাধালে। কাঁধালো 

কষে যে ধনী । মন রতনে ধরিরা যতনে 

কৃষ্ণ রতনে তুছু গণ । ইত]াদ। 
[বশেষ ঠবশেষ গ্রানের জন্য (বিশেষ টবশেষ 'নদ্টি ঠেকা প্রযোজ্য । যেমন 'বদপি 
অস্টঙতালের ঠেকা॥ “আঠের কাটানের ঝুমণা? 'একতালির ঝুমরা+ “আরে ধান 
প্রবেশিল'--'চারতাল গান, ইত্যাদি। 

খোলের পরে খোলের মতো আর কোনও বল্ত্র কীতনের সহযোগী ?হসাবে 

আঁবচ্কার হয়ান । নামকাতণনের সগ্গাত ক্েত্ে দাসপ্)ার ঠেকার রকমারই 
প্রযোজ্য ৷ বত্মানে নামকাত'নে প্রচালত মূল ঠেক।টির প্রথম রূপকার ছিপণেন 
লেখকের গর প্রয়াত ওস্তাদ সনাতন সাহা । আগেকার প্রাঅদ্থ ঠেকাদার 
বাজিয়েদের মধ্যে ?ছিলেন--বাপন দান, বৈষ্ণবচরণ দত্ত, থিবার বাঁড়্‌জ্জে মশাই, 
ময়নাডালের নিকঞ্জাঁঝহারী শিন্ত্র ঠাকুর, ভূষণ দাস, যতীন দ।স, কিকর দাস, 
কুফচৈতন্য বাবাজী, বৈশ্চশীর মদন, ফণি মণ্ডল প্রমুখ ব্যান্তগণ। 


৪৩ 


দশম অধ্যায় 


লীলাকীত্তনের মুখ্য তত্ব 


“আনম্দলালাময় বিগ্রহায় হেমাভ দিব্যচ্ছাব”--প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরসন্দর নিত্য 
নিয়ত নব নব ভাব সমহদ্ধ লীলা প্রকট করেছেন 'নজের আচরণের স্ত্রে। “সে 
যে লীলামন্ন হার, এসেছে নদীয়াপুরশ, যাহার করুণা লোকে লোকে ।” অনন্ত 
সত্বার মধ্যে যে হারর লাীলানয় সত্বাই প্রধান সেই হরিই আমার গৌরহার । 
লীলাসত্বার পারাধ নাই--অসাম অনন্ত এই লীলার মধ্যে যে লালায় ন্রবপ 
ধারণ করে জাবের প্রাত অন্মগ্রহ সঙ্কজ্পে প্রকাশ হয়ঃ পেই লীলার মধ্যে থাকে 
একাদকে আনন্দসত্বা, প্রেমসত্বাঃ ভাবসত্বা ও রসসত্বা, অন্যদিকে থাকে উদ্ধার- 
লালা, করহণাময় সত্বা, কৃপাদক্ষ সত্বা, শাম্তিময় সত্ব, অভয়প্রদানকারী সব্বা 
এবং চিরঅনর্পিত বস্তু প্রদ্ানকার দাতাময় সন্বা। এই সমস্ত সব্বা সমাহিত 
পূণঙ্গি লীলা প্রকরণই হ'ল “অনঃগ্রহায় ভস্তানাং মান.ষং দেহমাশ্রত।” ভন্তের 
প্রাত অন:গ্রহ করাই হ'ল ভগবখলালার প্রধান বৈশিষ্ট্য ৷ 


রাধাকৃষ্জলীল। 
শ্রীভগবান স্বকীয় আ'বভাবের কারণ সম্পকে নিজে যেসব উীন্ত করেছেন 
তার মধ্যে আছে--(১) পোরন্রাণায় লাধুনাম» (২) শবনাশায় চ দুদ্কুতাম:, 
(৩) “সংস্থাপনাথগ্ি- ধর্মমত । যারা নিরম্তর সাধনায় ব্যস্ত, যাঁরা ত্যাগনব্রত গ্রহণ 
করে জপ, তপ, ধ্যানাদতে নিয়ত 'নাধষ্চ 1চতে তাঁথাদ পাঁরভরনণ এবং "শয্যা- 
ভুতল মজিনং বাস” ইত্যাদি শুভকল্পে সঙ্কাজ্পত-_তারাই সাধ্য । সাধনার 
কৃচ্ছুতা, কর্মের [নষ্ঠা, জ্ঞানের 1সদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তজন সাধুস্তরে উল্ন।ত | এই 
সাধুগ্রণই তাঁর্থ পরিক্রমা করতে করতে শ্রীকৃফের কৃপাঝলে অকস্মাৎ নৈমিষারণ্যে 
উপাসম্থত হয়ে বম্ঠীসহন্ত্র খাঝগণের মধ্যে একজন হয়ে শ্রীশুকমখে শ্রীম'্ভাগ্গবত 
কথা প্রসংগ শ্রবণ করেঃ অ।স্বাদন করে পাঁরন্রাণ পান। সাধদের হত ভগবান 
সাধন করেন । আবার যারা নতান্ত দুরাচার।১ দুদ্কৃতকারশ তাদের ?বনাশ করেন 
এবং গাত দান করেন । পুতনা যে রাক্ষস বকী, বার স্তনষুগলে কালক;ট 1বষ 
ধারণ করে মাতৃরুপের আভনয করে মান্নাবনা হয়ে শশ সম্তানসমূহের হনন 
করে তাকেও নিধন করে ধান্রোচত গাত প্রদান করেণ। সাধুদেপর পারন্রাণ করেন 
আবার দুক্কৃতকারাদের বথো?চত গাঁত প্রদান করেন ভগবান তাঁর প্রকটলালায়, 
এই হ'ল ভন্তদের বিদ্বাস। 

তাছাড়া ভভ্তগণের একাঁটি পৃথক 1চম্তাধারা আছে। তারা সাধুও নন 
দুরাচারশও নন । “নৈবচ সাধু নৈবপদ-ব্লাচারণ” তাঁদের একান্ত অননভ্াত হ'ল, 


৭৪8 


লীলাকীর্তনের মুখা তত্ব 


কৃষদাস আভমান। জাগাতিক সম্পকের বহুবিধ আঁভমান আছে যেমন- রাজা 
আভমান, মন্ত্রী আভমান, 'বিঞ্ত আঁভমান, ধনী আঁভমান, কুল আভমান, এছাড়া 
আত্মীর-্বজন ইত্যাদির নানাবিধ আঁভমান । 'কিম্তু ভগবৎ সম্পক" রক্ষার ক্ষেন্রে 
ভন্তচিত্তে একটিমান্ন আভমান সঞ্জাত হয় এবং সৌঁটই শ্রেষ্ঠ আভমান, সেট হ'ল 
দাসত্ব আভমান। . 

“জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস” । এই দাসত্ব আঁভমানে অর্থাৎ দাস সম্পক 
অন্য অথে সেবা-সেবক সম্পকই চিরায়ত, অক্ষয় এবং নিত্য । যেহেতু ভগবান 
নিত্য তাই তাঁর অনুগত দাসও নিত্য । তাই ভন্তগণ এই শ্রেষ্ঠতম সম্পকণট 
অনায়াসে ভগবানের সঞ্গে করে থাকেন। সম্পকের মল বৈশিষ্ট্াই হ'ল-- 
«“সবেন্দ্রয়ে কৃষ্কান-শীলন” । অনন্য চিন্তা, অনন্াব্রত, নিবেদিত প্রাণ । সেবা- 
সিদ্ধ» ভগবংনাম গুণলীলাঁদ স্মরণ, কীর্তন, শ্রবণাঁদিতে নিষ্ঠ, প্রীপাদ বন্দন, 
অর্চন ইত্যাদি সমস্ত [বিষয়ে একাগ্রচিত্ত । নিরম্তর চিম্তাসত্রে ভন্তঙদয়ে বিশেষ 
বিশেষ ভাবোদ্দীপনা হয়--এ উদ্দীপনাই হল “ভস্তগণের গড় ধন” । এই গড 
ধন ভগবানের নিদিষ্ট একটি রূপরতন সম্ভারে সাঁজ্জত হয়ে অবতীর্ণ হন। এই 
অবতার ভভন্তের অন্তম্মিত অবতার, হৃদয়ের অব্তারঃ অনুভবে অবতার, প্রেমের 
অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌর অবতার । এমন অবতারের মূল একাঁট কারণ হ'ল 
িত্যলীলা প্রকট করা । 

“যোগমায়া চিচ্ছন্তি বিশংম্ধ শুদ্ধ পরিণাঁতি 
তাঁর শান্ত লোকে দেখাইতে । 

ভন্তগণার গঢ় ধন ওই রূপ রতন 
প্রকাঁশিলা ?ানত্যলীলা কৈতে ॥” 

এই নিত্যলীলাদি প্রকটনের সংন্রেই ভন্তগণের প্রাত ভগবান অনাগ্রহ করে 
থাকেন। সাধারণ জীব এই লীলা স্মরণ মননের সান্রেই অপ্রাকৃত আনন্দরাজ্যে 
প্রবেশ করে শ্রীগ্র পাদ্পদ্মের কর:ণায়--ভগবতাবলাসের শ্রীবিগ্রহা্দ দর্শন, 
স্পর্শন এবং শ্রীবিগ্রহ সত্রজাত গন্ধ, শব্দ ইত্যাদ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে 
থাকে। এই লীলা স্মরণ হয় জীবের অন্তরে ভান্ত অঙ্গ যাজনের ফলশ্রাত 
স্বরপ। 

ভগবান লীলা বলাসধ, নিরম্তর লীলা করছেন। এই লালার শেষ নাই, 
লগলার আদ নাই অন্ত নাই, খেদ নাই, ক্লান্তি নাই । লীলার বৃদ্ধি আছে, 
হ্রাস নাই, প্রাত পদে পূণমিত আস্বাদন জনিত তৃপ্তি আছে কিন্তু আতিতৃপ্তি 
জনিত অতৃপ্তি নাই । তৃপ্তি প্রাত স্তরেই লোল্যবূদ্ধি, ক্ষুধাবৃদ্ধি। আকর্ষণবাদ্ধ 
করে। এই ভোগ বা আম্বাদনে এবং আস্বাদনোত্তর আস্বাদন পুনরায় আস্বাদনের 
স্পহাবৃদ্ধি অথাৎ যত আম্বাদূন ততই স্পৃহা এরই নাম অন:গ্রহ | 

“স্বেচ্ছাময় প্রভূ ধরে মানুষের দেহ । 


২৪ 


বাংলার কীর্তন গান 


কেবল ভকত হেতু অন:গ্রহ সেহ । 
ভজত তাদ্‌শী ক্রীড়া মানুষ যেমন। 
যা শুনিয়া সব্বলোক ভাঁজবে চরণ ॥ 
এই যে কাঁহল ক্রীড়া এই অন:গ্রহ । 
ইহা ছাড় কেমনে তার মায়া হয় গ্রহ ।” 
মায়াতত কোন বনা্দন্ট লোকে এই লীলাসকল নিত্য প্রকটিত হয়ে থাকে 
সেই লোকটি হ'ল বৈকৃণ্ঠলোকের উপারাস্হত অংশে বিরাজিত কলোক । এই 
লোকের তিনটি অংশের নাম দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল । এই গোকুলের তিনি 
ভাগে আছে-_গোলোক, শ্বৈতদ্বীপ এবং ব্দাবন। 
“এই তিন লোকে কৃ কেবল লীলাময় । 
1নজগণ লৈয়া খেলে অনন্ত সময় ॥” 
চৈ, চঃ ১6৬২৫ 
বৈকুণ্ঠলীলার ক্ষেত্রেও সব লীলার পূণ প্রচার নাই, কিছ: কিছ? গুপ্ত লীলা 
আছে যা চমৎকার প্রকতির হ'লেও অপ্রকাশিত । যে লীলাতে কিছ িছু অদ্ভুত 
বিহার আছে যেমন বাৎসল্যরসে [বভোর মাতা যশোদা বথার্থ পবত্রজ্ঞানে 
গোপালকে দাম বন্ধন করেছিলেন, সখা বুদ্ধিতে শ্রীদাম সংদামাঁদ সকলে 
কানাইয়ের স্কন্ধে আরোহণ এবং উচ্ছি্ণ খাওয়ানো প্যস্ত করে থাকেন? আবার 
মানময়ী শ্রীমতী রাধারানগ তাঁর প্রাণ্ধু গোঁবিন্দের প্রাত রুষ্ট হয়ে ভৎ্সনাদ 
করে থাকেন । এইসব লগলাপ্রকরণ বৈক:ণ্ঠেও অগ্রচারিত। 
“বৈকৃণ্ঠাদ্যে যে যে ল।লার নাঁহক প্রচার । 
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥ 
১1৪২৭ 
তাই বৈক-শ্ঠলগলা অপেক্ষা ব্রজলণলার উংকর্য | এই লালা শুদ্ধ ভান্তময় লীলা; 
প্রেমময়, স্নেহময় লীলা । একই লীলার মধো প্রেমের মাধূষময় আবরণের 
পশ্চাতে সুখ ও দ:ঃথ সমভাবে এবং বিশেবভাবে আত্মপ্রকশ করে তাই ব্রজের 
লীলা নিমণল রাগসমৃম্ধ লীলা । 
প্রুজের নিম্মল রাগ শুন ভন্তগণ ! 
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড় ধর্ম কম্ম ॥ 
১৪1৩২ 
ব্রজলীলা মাধুষম1ণ্৬ত লীলা; কৃকসুখ সম্পাদনের লীলা । এই লীলাটিতে 
আওত্মোন্দ্রয় সখের কোন সংকজ্পই নেই । গোপাদের প্রাতাট কমই কৃষ্ণসুখ 
উৎপাদনের জন্য । এই সখ উৎপাদনের সৎকজ্পই প্রেম আর এই গোপীপ্রেম 
পরম “আঁধর. ভাব" সঞ্জাতঃ তাই নির্মল, পরম নির্মল, বিশম্ধ 1নম'ল--এই 
নিম'লতার কোন বিশেষণ নাই । লালা প্রসঙ্গে গোপাদের সচ্ভোগাদির কথা 
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চিন্তা করলে আপাত কামের লক্ষণ পাঁরদ্ট হ'লেও সেই সম্ভোগ যেহেতু 
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্যবাহী সেহেতু এটিই হ'ল নির্মল প্রেম । 
“আত্মোন্দুয় প্রীতিবাঞ্ধা_-তারে বাল কাম। 
কৃষ্কোন্দ্ুয় প্রীতি-ইচ্ছা-্খরে প্রেম নাম ॥ 
১।৪।১৬৪ 
বৃন্দাবনের রসের 'বিলাসকে পৃণয়িত বিলাসের রুপ্দান কজ্পে স্বয়ং শ্রীকুঝ 
লীলার সহায়ক বহৃতর রূপের সৃষ্টি করে থাকেন। এই বিভিন্নর্‌পের 
আস্বাদনের তারতমা অনুযায়ী নানাবধ ভাবরসের স্যাণ্ট হয়ে থাকে এবং দেই 
মতে লীলারসের আস্বাদন হয় । 
“বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। 
লীলার সহায় লাগ বহৃত প্রকাশ । 
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস ভেদে । 
কণকে করায় রাগাদিক লীলাস্বাদে ॥” 
১1৪।৭৯-৮০ 
এই লালা আস্বাদনের সংযোগের আধকা প্রস্ফৃটিত হরেছে বূস্দাবনে । এই 
শ্রীধাম বৃন্দাবন পথিবীর অন্তভর্তন্ত বলেই দ্বগ মর্তয ও পাতাল--এই নরিভুবনের 
মধ্যে মর্তলোককেই কষচন্দ্র ধন্য বলে আঁভাহত করেছেন । 
'ন্ৈলোকায পাঁথবী ধন্যা যত বৃন্দাবনং পুরা । 
তন্তরাপ গোপিক।ঃ পার্থ ! যত্র রাধাভিধা মম ॥ 
১৪।২১৪ 
এই ব্রজলীলার স্তরে স্তরে জাঁটিলতা, কারণ সম্পকে মধ্যে 'দ্বিবিধত্ব। যেমন 
প্রেমাসন্ত গোপণগণের স্বকীয় পতি বর্তমান থাকা সত্বেও গোবিন্দকে পাতরপে 
গ্রহণের ব্যবস্থা এবং তাঁর সঙ্গে বিলাস অথাৎ উপপাতির সঙ্গে বিলাস-_-জাগাঁতিক 
বা প্রাকতে দৃষ্টিতে এই লীলাকে অবৈধ বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক ॥ কিন্তু 
কেন এই উপপাতি মম্পকের এত উৎকর্ষ । স্বাভাবিক প্রশ্নীট হ'ল-- 
“সষ্টি হেতু রমণ দাম্পত্য বেদমত। 
উপপত্যে রমণ সে বেদ অসম্মত ॥ 
এর উত্তরে বলা যায়, সষ্টি হয় বীজ থেকে। দাম্পত্য সম্পর্ক হদ্যপ স্টির 
কারণসম্পক্ণ তথাঁপ এট বীজ অংশ এবং এই অংশ নশরস ও স্বাদহীন কিন্তু 
আস্বাদ্য রসপণ৭' ফল1টিই সকলের কাম্য । জাবাত্মা বাঁজস্বরূপে স.প্টিকর্ষে 
নিয়োজিত আর পরণাত্মা রস অংশে মধুর সংস্বাদ ফলস্বরপ আস্বাদ্য তত 
1হসাবে বর্তমান । 
“বাজের সে এক ফল দোহার দুই গুণ। 
মধুর সংস্বাদ ফল বাঁজ রসহ?ন ॥ 
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জীবাত্মা পরমাত্মা প্রকতি পূরূষ । 
আত্মা অংশে জীব পরমাজআ্মা অংশে রস ॥ 
বাঁজ অংশে সন্টি হয় সকল সংসার । 
অবোঁদক রস অংশে পরম বেভার ॥ 
দাম্পত্যের সৃষ্টি উপপত্যের বলাস। 
তে কারণে বশ্দাবনে প্রভূ কৈল রা ॥ 
দাম্পত্যে উপপত্যে কি গ্‌ণ কাহার । 
বিবার কাঁহব 'িছ7 তাহার বচার ॥ 
দাম্পত্যে ভজে যেই বেদে দেই ভার । 
বেদের সম্মত তবে জাতি কৃলাচার ॥ 
কৃ পাঁত আমি পত্বী এই সে সম্বন্ধ । 
এই ভাবে ভজে গোপা নবেধি নিবন্ধ ॥ 
ওই কৃষ্ণ স্বামী বাঁল তার ভাব অন্তর । 
1তলেক বিচ্ছেদে নাহ করে তার ভর ॥ 
উপপাঁত যার ভাব গ:হে পাঁত আছে । 
পাঁতকে আঁধক সেই কৃষ্ণ করিয়াছে ॥ 
পর পাত পাত কৃষ্ণ করিয়াছে বুকে । 
এখন ছাড়য়ে পাছে এই ভাব থাকে ॥” 
দঃ সার। 
রজলীলায় যারা গোপী রুপে কৃষ্লীলা পার্ধদত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে 
প্রভেদ আছে। আগ্নর অসংখ্য মুিপূত্রগণ সকলেই কৃষ্ণরসে ম.গ্ধ হয়ে তাঁর 
পার্ধদত্ব কামনা করেছিলেন । এবং তাঁরা বলোছিলেন-__ 
“তোর রূপে মহচ্ছ“ত কামে অচেতন। 
স্তর হৈয়া ভজ তোরে এই লব মন ॥ 
আপন মনের কথা কৈল 'নবেদনে । 
সঙ্গের গোপণ ষেন হই জেমা সনে ॥” 
বহদ্বামনপ:রাণে উত্ত অগ্নিপ,ত্রগণের প্রার্থনা- 
“তথাতঃ শ্লোকরাসিত্ব কামতত্বেন গোপিকা । 
ভজস্তং রমণোন্মত্তা চিক'ষাঁজনিন স্তথা ।” 
এই বর তাঁরা ভিক্ষা করলেন কারণ মানবর্গের স্তবে গোবিন্দ তুষ্ট হয়ে 
বলেছিলেন-- 
“তুষ্ট হৈয়া বর দিব কৈল ভগবান । 
যে পিপাসা তাহা দিব না কারব আন ॥' 
এর জন্যই লঙ্জা ভয় ইত্যাদি ত্যাগ করে মৃনিগণ মনের গহনতম আকাগ্ক্ষাট 
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ব্ন্ত করেছিলেন । এর উত্তরে শ্রীভগবান বললেন-- 
“আগামিনি 'বারপিশ্চ যাতে 
স্রষ্ট-ত্বমচ্যতে | 
কজ্পসারস্বতং প্রাপ্য রজে গোপন 
ভাঁবষাতি ॥” 
অর্থাধ, 
শদব বর বলি কৃষ্ণ বৈল তা বারে । 
অবশ্য হইব আর 'ি কাজ বচারে ॥ 
পৃথিবীতে জন্ম আম লাঁভব যে বেলে ॥ 
সারস্বত কপ পাইয়া আর র্রঙ্গার কালে । 
ব্রজগোপা হৈয়া জম্ম লাভিব তাহাতে । 
অতে তো সবার পর্ণ হৈব মনোরথে ॥ 
এতেক শুনিয়া সে সকল শ্রাতগ্রণ । 
আর ধত মুনিগণ আগ্নির নন্দন । 
সবে আসি গোপী কলে জন্মে গোপা হৈয়া। 
বৃন্দাবনে গোপণ হৈয়া রমে কৃষ্ণ লৈয়া ॥ 
এই সব গোপন যত গণনা কে জানে । 
কৃষ্ণের পরম প্রিপ্ন নিজ গোপশীগণে ॥ 
নিত্য সিদ্ধ বাল তারে কৃষের প্রেয়সণী। 
কৃষের সমান সেই হেন প্রায় বাসি॥ 
আরও গ্রোপিকা তাহে জাত যে মানৃষা। 
কৃষের ভজনা সুখে তারা সব দালী ॥” 
দঃ সার। 
সত্যসগ্কল্প ভগবান তাই প্রাতশ্র2াত রক্ষা করলেন ছ্বাপরে কৃষ্ণ অবতার হয়ে 
যখন বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হলেন । তাই এই বহ্‌ গোপা 1নয়ে লীলাবিলাসের 
মধ্যে শ্রীকফের স্বকীর লুখ সংকল্প অপেক্ষা ভক্তদের, অনগতদের বাঞ্ছা পুরণ 
সগকজ্পই ছিল প্রধান । এই লশলাসত্রে বহ্‌জনার আকাচ্ক্ষা পরিপ্ণ করেছেন ॥ 
এই হ'ল লীলার সার্থকতা, লশলার মাত্গাঁলক বোঁশষ্ট্য | 
রাধাকৃষ লালা প্রনহ্গে নায়ক শ্রীকৃষচন্দ্র এবং নায়িকা শ্রীমতী রাধারানী 
দু"ট ভিন্ন সত্তা, ভিন্ন বিগ্রহ বলেই পারদ্‌ন্ট। তা ছাড়া ভিন নাহ'লেকি 
করেই বা লীলা প্রকট করা যায়? কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ণ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃফ 
আভত্নাত্মা॥ তাঁদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কেবলমাত্র লালাবিলাসের 
তাৎপর্ধকে সংস্পন্ট করে রস প্রক।শ করার জনা দই দেহ ধারণ করেছেন । 
পরাধাক এক আত্মা দুই দেহ ধার। 
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অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন কার ॥” 
রাধাতপ্ত সম্পকে চৈতন্য চরিতাম.ত গ্রচ্হের উন্তি-_ 
“দেবী কময়ণ প্রোন্তা রাধিকা পরদেবতা । 
সর্বলক্ষনীময়ী সর্বকাশ্তিং সম্মোহিনগ পরা ॥” 
শ্রীরধা হ'লেন দেবী, ক্ময়ণ, রাধকা, পরদেবতা, সব*লক্ষমীময়ণ, সর্বকান্তি, 
সচ্মোহিনণ ও পরা ॥ 
শ্রীদতীকে বলা হয়েছে 'ক-ফব্রীড়া-পূঞজার বসাঁত নগর ।* কিম্বা প্রেমরসময় 
কের স্বরূপ | তাঁর শা্ত--তাঁর সহ হয় এরূপ ।” 
আবার বলা হয়েছে__ 
শকংবা কান্ত শব্দে কের সব ইচ্ছা কহে। 
ক্‌ফের সকল বাঞ্থা রাধাতেই রহে ॥ 
রাধকা করেন কষের বাঞ্ত পরণ। 
সব্ধকাশ্তি শব্দের এই অথ বিবরণ ॥ 
জগত মোহন কক তাঁহার মোহনী | 
অতএব সমস্তের পরা ঠাকরানী ॥ 
রাধা পণে* শান্ত কচ পণ“ শান্তমান। 
দই বস্তু ভেদ নাহ শাচ্বের প্রমাণ ॥ 
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে আবচ্ছেদ। 
আগ্নি জবলাতে যৈছে কভু নাহ ভেদ ॥ 
রাধাক এছে নদা একই স্বরূপ । 
ললারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥” 
১1৪।৯২-৯৭ 
এই সব তত্বগত জটিলতা ৮স্পম্ট না হ'লে রাধাকৃফলীলার উপল।খ্ধ মোটেই 
সম্ভব নয়। 
দুলভনার গ্রন্হে উত্ত আছে-_ 
খেলার 'নামন্তে দোহে হৈল আবিভাব। 
আপন ম্বন্ডাবে ভুঞ্জে রম অন:রাগ ॥ 
তাহাতে কাহার কেবা ছাঁড়গ়াছে লেহ । 
ননযন আঁধক অংশে ধরে দোহে দেহ ॥ 
দঃ সার 
বম্দাবনের সর্বরংপেই ম্বয়ং গোবিন্দ--'যাহা যাহা নেত্র পরে তাহা তাহা কৃ 
সফরে ।+-_এমন কংকময় কফ স্বরূপের সঙ্গে কফরূপের লীলাবিলাস এবং 
সেই মাধূর্ষের আস্বাদন এবং সেই লীলারসের অন:ভব মায়াম্ধ জীবের ক্ষেন্রে 
সহজ সঙ্কজ্প নয় । 


২৫০ 


লীলাকীর্তনের মুখ্য তত 


“অতঃ শ্রীকফনামামি নভবেদ গ্রাহ্যামশ্দিয়ৈঃ | 
সেবোম্মুখে হি 'জিহবাদো স্বয়মেব স্ফৃরত্যদঃ ॥ 
পীক্। নামগুণ লীলাদি সমস্ত বিষয় প্রাকৃত ইন্দ্রিয় “সৃত্রে” গ্রহণ করা 
যায় না। 
“অতএব কফের নাম, দেহ, বিলাম । 
প্রাকৃতোৌন্দ্য়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ 
কৃফনাম, কৃঙ্ণগূণ, কৃষললাবন্দ। 
কের স্বরপ স্ম--সব চিদানন্দ 
শরীক ফ ল'লাময় পুরদষ- 
শকশোর শেখর ধম্ম।“ ব্জেন্দ্রনন্দন । 
প্রকট লীলা কাঁরবারে যবে করে মন ॥ 
আগে প্রকট করায় মাতা'পিতা ভন্তুগণে । 
পাছে প্রকট হয় জম্মাদক-লীলাব্রমে ॥ 
পৃতনা বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে । 
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অন:ক্রমে ॥ 
অনন্ত রক্ধাণ্ড তার নাহক গণন। 
কোনো লগলা কোন রঙ্গাণ্ডে করে প্রকটন ॥ 
এই মত সব লীলা যেন গথ্গাধার ৷ 
সে সে লীলা প্রকট করে রূজেন্দ্র কুমার ॥ 
কমে বালা পৌগণ্ড 'কশোরতা প্রাপ্ত । 
রাস আদ লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্হিতি ॥ 
নিত ত্যলীলা কৃষের সর্বশাদ্দে কয় । 
বাঁঝতে না পারে লীলা কেমনে নিত্য হয় ॥" 
চৈ-চ 
“বুঝতে না পারা” বিষয়টি খুবই সভ্য । শ্রীমম্ভাগবতে ব্রঙ্ষম্তুতিতে বলা 
হয়েছে-_ 
“কো বোত্ত ভমন- ভগবন: পরাত্মন: 
যোগ্েম্বরোতী ভবতিস্ঘি লোক্যাং | 
কাহো কথং বা কাঁত বা কদৌতি 
বিস্তারয়ণ ব্রড়স যোগমায়াং ॥” 
“হে সবৈম্বষপূণ ভগবান ! হে সবশান্তযণামণ,। হে যোগ্শবের ! তূমি তোমার 
মহা স্বরপশীন্ত যোগমায়াকে [বস্তার পার্ক ক্রীড়া কর। তোমার ল!লা কোথায়, 
ক প্রকারে, কত প্রকারে কোন মময় নংঘাটত হয় তা ন্রভুবনে কে বুঝতে পারে 2” 
ভগবান শ্রীকফের লালা প্রসঞ্গাঁদর অন্ত ত্রঙ্ধাদ দেবতাগণও কেউ পান নাই 


২৫১ 


বাংলার কীর্তন গান 


'এমনকি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংও পান নাই বলে শ্রতিচারএগণের বন্তব্য। 
“দচ্য পতয্প এবতে ন যযুরণম্তমনম্তয়া 
ত্মাঁপ ষদম্তরাম্ত-নিচয়া নন সাবরণাঃ। 
খ ইব রজাংসি বা্তি বয়সা সহ যৎ শ্র.তয়- 
সত্বয় হি ফলন্ত্যতীল্নরসনেন ভবান্নধনাঃ ॥ 
অনন্ত ব্রঙ্গান্ড তোমারই মধ্য কালচক্রের নিত্য ধৃলিকণাসমূহের মতো 
ঘৃণণয়মান। 
“জানম্ত এব জানস্তু কিং বহ্ত্ত্যান মে প্রভো । 
*নসো বপহতো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ 1৮ 
শ্্রীমদ্ভাগবত 
দা শ্রীকৃফকে বলছেন, “হে প্রভো ! আমি আর ক বলব ! ধারা তোমার মহিমা 
জানে বলে গর্ব করে তারা জানুক, িম্তু তোমার লণলা, তোমার মাহমা আমার 
মন, দেহ এবং বাকাদির অগোচর |” 
শ্রীক্ণ লীলাপ্রসতগ পাঠ করা যায়, শ্রবণ করা যায়, কীর্তন করা বায়-- এমন 
কি ক্ষেত্র বিশেষে অর্থবাদও করা যায় 1কদ্ত্‌ এ লাীলারহস্য উপলদ্ধি বা 
অন্তরে লীলা স্ফৃরণ হয় না। যুক্তিবাদী মানুষ লীলাস্মরণ ক্ষেত্রেও যতি খুজে 
বেড়ায় কিম্তু ধ্দান্তর সগমা যেখানে শেষ হয়ে যায় সেখানে তাঁদের প্রবেশ 
অধিকার থাকে না । প্রীকুষ্ণলীলায় ছয় দিনের শিশু কৃষ্ণ পুতনার মতো দশর্ঘকায় 
রাক্ষসকে হত্যা করেন, ছয় বৎসরের বালক শ্রীকৃষ্ণ গার গোবধনের মতো বৃহং 
পবতকে উত্তোলন করে কনিষ্ঠাঙ্গুীলতে ধারণ করেন। কালয়নাগের মতো বৃহৎ 
সপেরি মস্তিষ্কের উপর নৃত্য করেন এবং সজোরে আঘাত করে তাঁকে দমন 
করেনঃ বাল্য বয়সে বকাসুরকে বধ করেন, শক্টাসুরকে বধ করেন। তা ছাড়া 
ধ্থমোহন লীলা প্রকট করেন, ইন্দ্রাদ দেবগণকে মোহত করেন- য্বান্তবাদীগণ 
শ্রীকষেরও এসব লগলাকে এ*বারক শান্ত বা দৈবশান্ত বলে মেনে নেন । কিন্তু 
মধুর রসের লীলা প্রসথ্গে যাক্তবাদীগণ কেবল হাবুডুবু খান কিন্ত কোন 
সপ্ট সিদ্ধান্ত খখজে না পেয়ে হতাশ হয়ে যান। সহম্্র গোঁপনীর সত্যে একা 
নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিলাস, জায়ান ঘরণণ শ্রীমতী রাধারানশর সত্যে গোপন ল।লাদি 
প্রকট করা, শ্রীকৃষ স্বয়ং ভগবান হয়ে বৃশ্দাবনের নারীসমাজের কাছে তাঁর 
বশ্যতা স্বীকার-_ ইত্যাদি বিষয়গরদ্রীল লীলা হলেও বিস্ময়কর এবং ষ্ন্তিতক' 
হারা বা জ্ঞানের অস্ত্র ছারা এর বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। তাই এ ললার 
অন:ভব ধ্যানের যুগে, যজ্ের যুগে বা পুজা পারচর্ধাদর ধৃগে সম্ভব হয়ে ওঠে 
নাই। একমান্ত ভান্তর যুগ অথাৎ কাল ধৃগে এ লালা আস্বাদনের সযোগ 
আছে । সাধন বিষয়ে কালযুগ শ্রেষ্ঠ, কারণ পূর্ব পর্ব যুগের সমস্ত সাধনের 
ফল একত্র সংযুন্ত করে যে ফল পাওয়া যায় কালষুগের সাধনে তার চেয়েও আঁধক 


২৫২ 


লালাকীতনের মৃখ্য তব 


ফল পাওয়া যায় । 
“কৃতে বদ্ধেয়তে বিষুং ভ্রেতায়াং যজতো মখেঃ । 
বাপরে পারিচষণ্যায়াং কলো তথ্ধরিকার্তনাৎ ॥” 
সঙ্কণর্তনরূপ মহাযজ্ঞের সুভ্রেই সমস্তবিধ সাধনের ফল লাভ করা 
যায় । বিশেষ কারণ এই যুগে পাঁতিতপাবন, অধমতারণ গৌরসুষ্দর অবতীণ“ 
হয়েছেন। 
“ধন্য কাঁলষুগ গ্েররা অবতার 
সুরধুনী ধান ধানয়া ॥" 


গৌরলাল। তত্ব 
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কাঁল--এই চার যুগে হয় এক দিব্য যুগ; একাত্তর 
দিব্য যুগে হয় এক মন্বন্তর ; এমন চোদ্দ মন্বন্তরে হয় ব্রঙ্মার এক দিবল। 
ব্রহ্মার একাদনে একবার অবতার্ণ হন “পূর্ণ ভগবান শ্রীক। ব্রজেন্দ্রকূমার | 
চৌম্দটির মধ্যে সপ্তম মন্বম্তরকে বলা হন্ন বৈবস্বত মন্বন্তর । এই বৈবম্বত 
মন্বন্তরের পর অষ্টাবংশ চত€য-গের তৃতীয় যুগ দ্বাপরের শেষে সমগ্র বৃন্দাবন 
সহ স্বয়ং শরীক অবিভ্ভত হন। পরবতর্ণ কলিষুগের প্রথম সন্ধ্যায় অথাৎ দৈব 
পাঁরমাণের ১২,০০০ বৎসর পর বা মানব পাঁরমাণের ৪৩,২০,০০০ বংসর পর 
অবত।ণ“ হন আপন ভন্তবংন্দদের [নিয়ে প্রীকষচন্দ্রু নবন্থীপে । নবদ্ধীপে যতবার 
অবতীর্ণ হন তার শেষ লালা হ'ল শ্রীকৃফচৈতন্যচন্দর প্রেমের ঠাকর শ্্রীগোর- 
সুন্দরের লালা । 
“শেষ লীলায় নাম ধরে "শ্রীকৃঞ্ণ চৈতন্য” । 
ক.ফ জানাইয়া সব বি*ব কৈল ধন্য ।” 
১।৩।৩৩ 
অর্থাৎ ইতঃপূর্বে কৃষলীলার বোৌশষ্ট্য বা লীলাতাৎপয“ এবং সে লীলার 
অন্তাস্হত উন্নত উজ্জ্বল রসের সন্ধান কেহ দেন নাই কেহ পান নাই । তা 
অনাদি অনম্তকাল ধরে অনার্পত ছিল। একমাত্র পরমকরুণ শ্্রীমণ্নহাপ্রভু এই 
বিশেষ কাঁলয-গে শ্রীধান নবদ্ব'পে অবতীর্ণ হয়ে চির অনাপ'ত সেই উন্নত উজ্জ্বল 
শ্রীরাধাকৃফ প্রেমলীলারস জীবজগতের সমক্ষে তুলে ধরলেন । এবার সকলের 
পক্ষেই শরীক লীলা প্রসঙ্গ অনুধাবানের সুযোগ হ'ল। 
“অনার্পতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতশর্ণঃ কলো 
সনপণরতু মুলতোজ্জব্ল রসাং স্বভাঙশ্রয়ং । 
হাঁরঃ পুরটসংম্দর-দু.তকদমদ্ব-সন্দীপতঃ 
সদা হদয় কম্দরে স্করতু বঃ শচীনম্দ্নঃ ॥” 
“বাদ গোর না হইত কেমন হইত 
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কেমনে ধারতাম দেহ। 
রাধার ম1হমা প্রেম রসসীমা ॥ 
জগতে জানাত কে 2” 
বৃন্দাবন লীলায় শ্রীঙবচন্্র ও শ্রীমতী রাধিকাসূন্দরী একাত্ম হয়েও ভিন্ন 
ভন্ন দেহ ধারণ করেছিলেন । কিন্ত বর্তমান নদারার এই শ্রীচৈতন্য ললায় সেই 
দেহাোভেদ আর নাই, শ্রীমন্নহাপ্রভুর এক দেহের মধ্যেই লীলাময্ন শ্রীকৃঞ্ণ এবং 
লখলানয়। শ্লীনতী রাধারানী একীভ্‌ত হয়েছেন । তাই মহাপ্রভুর আবির্ভাব এবং 
তাঁর লীলার মম“বোধ আস্বাদন সাথক হয়েছে । অন্তরে শ্রীগে।বিশ্দকে ধারণ 
করে বাইরে শ্রীমতী রাধার স্বর্ণদ্যুতি নিয়ে আঁবভভত হয়েছেন ম্বরং 
হীগোরাত্গরূপে। 
“রাধাকৃফ-প্রণর খকহাতিহলণ দিন শান্তঃ- 
রদ্মাদেকং কাম্তা না বাঁপ ভুবি পুরা 
দেহভেদং গতো তৌ। 
চৈতন্য।খ॥াং গ্রকটমধন। তদ্খয়গৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবদ-যাত সুবালতং নৌম 
কষস্বরূপম: ॥” 
তাই এই শ্রীমন্মহাগ্রভুর কপাশীন্তর সূত্রেই গোরভগের হৃদয়ে ভ্রজলীলা প্রসংগ 
প্রস্ফটিত হয়ে উঠে ।॥ একমাএ্র যেই কলিতে ( অথণৎ এই কলিতে ) শ্রীগোরসং্দর 
অবতাণ--সেই কালতে জন্মলাভ করে তাঁর পাদপদ্মে আত্মনমপণ করে 
রাগাতআ্কা ভান্তর ছারা মআপ্ল:ত নয়ন লাভ করে শ্লীকৃঝলালাদি দর্শন, স্মরণ, 
মনন ইত্যাদি করা সম্ভব। তাহ গোর)রণ স্মরণ করাই হ'ল মূল সমত্র। 
অবতীণে গোরচন্দ্রে বিস্ত ণে প্রেমসাগরে । 
যে ন মঙ্জীম্তি মব্জাম্ত তে মহানর্থসাগরে ॥ 
অবতার্পণে গোৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণ প্রেমসাগরে । 
সপ্রকাঁশিত-রত্বোঘে ধো দীনো দীন এব সঃ ॥ 
শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বহ্‌ৃজম্মাঁজত জ্ঞান মন্ছন করে প্রীমন্মহা- 
প্রভুর কৃপাঁসন্ত আঁভজ্ঞতা স:স*স্টভাবে বর্ণনা করে বলেছেন যে, গৌরচন্দ্ 
হলেন বিস্তীর্ণ প্রেমসমদ্ুস্বরূপ । এই প্রেমসম্দ্রে অবগাহন করতে পারলে 
অনন্ত রত্বরাঁঞ্জ সে লাভ করতে পারে । আবার এই সাগরকে উপেক্ষ। করে অন্য 
যেখানেই তারা অন:রন্ত হোন না কেন তা হল মহা অনর্থসাগরে নিমঙ্জিত হবার 
মতো এবং এর ফলে ষে দীন সে দান হয়েই থাকে। 
শ্্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমের সাগর ॥ প্রেমের সমর ধরেই প্রেমকে আস্বাদন করবার 
জন্যই, প্রেমের ধর্মকে নতুনভাবে ধরিয়ে দেবার জন্যই অবতাঁণ“ হয়েছেন-- 


প্রেমসিম্ধ্‌ গোরা রায় ॥ 
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“প্রেমভান্ত শিখাইতে আপনে অবতরি । 
রাধা-ভাব-কাম্ত দই অগ্গীকার কার ॥ 
মীকফচৈ তন্যরুূপে কৈল অবতার । 
এই তো পণ্ম ক্লেকের অথ পরচার ॥ 
আদ চৈ-চ : ১1৪৯৮, ৯৯ 
শ্ীমম্মহা প্রভু পণয়িত একটি লীলাবগ্রহ ; প্রেএরসময় শ্ীক্ফস্বরূপ ও হনাদিনী 
- শন্তিস্বরীপণা শ্রীমতী রাধকার মিলিত বিগ্রহ | ক্ষণে কৃষ, ক্ষণে রাধা । ক্ষণে 
রাধাকৃষণ সম্মীলত বিগ্রহ । কখনো দেখা যায় কাণ্চন পাণ্চাঁলিকা ভেদ করে যেন 
উজ্জল নীলমাঁণর জ্যোতি আবার কখনো দেখা যায় স্নিশ্ধ প্রাব্টঘনশ্যাম 
্বঘ্ুপকে আচ্ছম্বম করে আছেন এক ততণ্তকাণ্চন গৌরাঙ্গীর অপূর্ব রৃপাধার | 
কখনো দুই, কখনো এক। কে আধার, কে আধের--অচিন্ত্যমানস। ম্য 
গোৌণের বিচার নাই ॥ ভাবখূপের বিচার নাই। াঁম্নলিত একট প্রেনলীলা- 
বৈভবের প্রকাশ মান্র। শ্লীজখীব গোস্বামাপাদ তাঁর তত্বসন্দর্ভে বলেছেন-_ 
“অম্তঃ কৃষ্ণং বাহগেরং দর্শিতাঙ্মাদি বৈভবম-। 
কলো সংকীর্তন।দ্যৈঃ স্ম কৃষফচৈতন]ম। শ্রতাঃ॥” 
অন্তঃ কৃঞ্ং আর "বাহ গোৌরং'--এই সম্পর্ক থেকেই সুস্পন্ট চিন্তা করা 
যায় যে গৌর বাহরাবরণ ভেদ করলে অন্তস্হ ক প্রণত্গে প্রবেশ স'ভব | 
“শ্রদ্ধা কার এই লালা শুন ভন্তগণ । 
ইহার শ্রণণে পাবে চৈতন্য চরণ । 
ইহার প্রনাদে পাবে কক তত্বসার | 
সর্বশাস্ত্র ?সদ্ধাম্তের ইহা পাইবে পার । 
চৈ : ২।২৫।২৭০-৭১ 
হীমম্মহাপ্রভুর লীলা প্রসগ্গ যথার্থভাবে স্মরণ করলে তবেই বৃন্দাবন ল।লায় 
প্রবেশের আঁধকার পাওয়া যায় । শ্রীমম্মহা প্রভুর লালাসগ্গণগণকে 'নিত্যসিম্ধ 
ভ্তান করতে হ'বে, প্রীমন্মহাপ্রভংর লীলাভমকে চিম্তামণস্বরূশ জান করতে 
হবে, নিরবাধ শ্রীগোরাঙ্গের নাম, গুণ এবং লীলা প্রস্গে মত্ত হয়ে গোরপ্রেম 
রন সাগরের তরষ্গে ডুবে থাকতে হ'বে তবেই শ্রীরাধা মর্দনগোপ।লদেবের 
সাল্িধ্য পাওয়া যাবে, বৃন্দাবনে বান নিশ্চিত হ'বে এবং শ্রীরাধামাধবের অন্তরগ্গ 
জনের মধ্যে গণ্য হ'তে পারবে । 
১। শ্রীমম্মহাগ্রভর পদাশ্ররে-_ভান্তরসসার অথাৎ উন্নত উত্সণ রপ সম্পকে 
হান লাভ। 
২। শ্রীমম্মহাপ্রভূর লালা শ্রবণে _হ্বনয়ের আবলতা দুর ও 'নির্মলতা 
বৃদ্ধি। 
৩। শ্লীমম্মহাপ্রভূর নম গ্রহণে--হাদয়ে হয় প্রেমের উৎপান্তি। 
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৪। প্রীমম্মাহাপ্রভুর গুণের কথা সর্বদা স্মরণ করলে প্রীমন্মহাপ্রভূর 'িত্য- 
লীলা এবং সেইসঞ্ছে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলা দর্শন মিলে। 
এই দর্শনের সূত্রে আবার কয়েকটি স্তরভেদ হয়--প্রথমত ব্রজেশ্দ্রসূত 
কৃকচন্দের নৈকট্য লাভ, 'দিতাঁয়ত ব্লজবাস নিশ্চিত, তার পরেই তৃতীয় এবং শেষ 
স্তরে ্রীরাধামাধবের অস্তরগ্গত্ব লাভ হয়। 
“গোৌরাত্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ 
সে জানে ভকাঁতি রস সার। 
গৌরাঙ্গের মধূর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা 
হৃদয় নিম্মল ভেল তার ॥ 
যে গৌরাষ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয় 
তারে মু যাই বালহার। 
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝরে নিত্যলীলা তার স্ফুরে 
সে জন ভকাঁতি আঁধকারা ॥ 
(গীরাহ্গের সত্গিগণে নিত্যাসিম্ধ করি মানে 
সে যায় ব্রজেন্দ্ুসূত পাশ । 
গোর মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিম্তাম পি 
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস ॥ 
গোরপ্রেম রসাণবে সে তরণ্গে যেবা ডুবে 
সে রাধামাধব অম্তরত্গ। 
গৃহে বা বনেতে থাকে হা গোরাম্গ বলে ডাকে 
নরোত্ুম মাগে তার সত্গ ॥” 
ঠাকুর মহাশয়ের এই পদটিতে 
“সে জানে ভকাঁতি রসসার” মনে জন ভকাঁত আধকারী”, “সে যায় ব্রেনদু- 
সূত পাশ", “তার হয় ব্রজভ্‌মে বাস”, “সে রাধামাধব অন্তরৎ্গ,”- ইত্যাদি ডীন্তর 
মাধ্যমে যাঁকে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে তান গৃহে বা বনে যেখানেই থেকে থাকুন 
[তিনি কেবল “হা গোর, প্রাণ গোর” বলে সব্দা গৌরস্ন্দরকে ডাকছেন । 
অন্যর্দকে এ ভীন্তর মধ্যে একটি দৃঢ়তা স:স্পন্ট অর্থাৎ শে এবং “তার এই 
শন্দ্য়ের সূত্রে বোঝানো হয় কেবল মাত্র “সেই” এবং “তার-ই' অর্থাৎ যে শ্রীগৌর- 
সুন্দরের প্দারবিম্দ আশ্রম্ন করে সেই এবং তারই । তৃতীয়ত উভয়লীলা যুগপৎ 
প্রাতিপন হ'লেও একটি কার্ধকারণসম্পর্কের সম্থান পাওয়া অথথ কৃষলীলা 
আস্বাদন যাঁদ কার্য হয়ে থাকে তবে গৌরলীলা আস্বাদনই হ'ল তার কারণ । 
শ্রীচেতন্য চরিতামতে বলা হয়েছে-_ 
“শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভর্তগণ। 
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য চরণ ॥ 


্ে৬ 


লীলাকীর্তনে মুখা তত্ব 


ইহার প্রসাদে পাবে কৃফ তত্ব সার । 
সর্বশান্ম সিদ্ধান্তের ইহা পাইবে পার ॥” 
শ্রীচৈতন্যলীলাই হ'ল মূল সূত্র অর্থাং লীলাপ্রসঙ্গের অক্ষয় সরোবর । এই 
সরোবরে এসে মিলেছে শ্রীকৃফলীলাগ্রসঙ্গের অনন্ত অমতধারা, আবার এই অক্ষর 
সরোবর থেকেই শ্রীকফলীলামৃতের ধারা বাতি 'দিকে প্রবাহিত হয় । 
“রুফেলালামত সার তার শত শত ধার, 
দশাদক বহে যাহা হৈতে। 
সে চৈতন্য লীলা হয় সরোবর অক্ষয় 


মনহংস চরাহু তাহাতে ॥' 
চৈ-চ : ১৫১৭২ 


কফলণলাকে কাব্যিক উপকরণ মনে কয়ে পাঠ করা বায়, তাত্বক বিষয় মনে 
করে গ্রন্থাদির সূত্র ধরে আনুমানিক সিম্ধাম্ত করা যায়, আবার নাম্দানক 
উৎকর্ষের বস্ডু হিসাবে গণ্য করে নৃত্য, গীত বা সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশের 
চেষ্টাও করা ধায়। কিন্তু এমন কোন প্রচেম্টাই বথার্থ সার্থক হয় না যাঁদ প্‌ব 
প্যায়ে শ্রীচেতন্চরিতামতের সঞ্গে এর কোন সম্পর্ক অনুভব না করা হয় 
অর্থাৎ যাঁদ কৃষলণীলা ও চৈতন্যলীলা ধুগপৎ আস্বাদিত না হয়। প্রীরাধাকফ 
লীলা রূপ ও ভাবের সমাশ্রত লীলা? ভন্ত ও ভগবানের বিভিন্ন নিকট সম্পক" 
জাঁনত লীলা, ভগবানের প্রাতশ্রুতি পালনার্থক লীলা; ধরাভার অপনোদনাথ*ক 
লীলা, সর্বোপরি গোপবেশ বেণুকর নবাঁকশোর নটবরের মাধূুষ্ঘন লীলা । এই 
লীলাপ্রস্গ মঞ্গলময়, তাই নিয়ত আম্বাদ্য । সমগ্র কৃফলালার বিষয়গুলিফে 
আরও আগ্বাদনময় করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে শ্রীচেতন্যলণলা। 
কৃষলশলার সঙ্গে মাধূর্য সংযোজন করে স্বাদময়তা বাদ্ধ করা হয়েছে, গম্ধাদি 
সংযোজিত করে কর্পারত করা হয়েছে, মাল্যভূষাঁদ সংযোজিত করে র্‌পসোন্দয' 
স.স্টি করা হয়েছে। তাই গ্রীচৈতন্যলীলা ও শ্রীকৃফলীলা পরস্পরের পরিপূরক 
এবং এই পারপূরক সত্বা সুস্পষ্ট অনুভব হয় সাধৃগুরুর কৃপাবলে। 

“চৈতন্লীলাম-তপূর কৃফলণলা সুকপর 
দোঁছে মিলি হয় যে মাধূয্য । 
সাধুগুর: প্রসাদে তাহা যেই আম্বাদে 
সেই জানে মাধূুয্ প্রাচ্যয ॥” 
চৈ-চ : ২২৫।২৭৮ 

রূপ গ্োম্বামী সনাতন গোস্বাম? প্রমহথের প্রচেষ্টায় যে শ্রীকষ্লশলাতত্থাদি 
সংস্পন্ট করে তোলা হয়োছিল তা নিতান্তই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্পাবলে । এই লীলা- 
তত্ব প্রচারের আধকার অর্পণ করেছিলেন শ্রীমপ্মহাপ্রভু । তাঁর কপানির্দেশ 
ভিন্ন এই বরজলীলার ঘাথার্থয অনুধাবন গোগ্বামীবর্গের পক্ষেও সম্ভবশ্হ'ত না। 


২৫৭ 
বা, কা, গা. শ 


বাংলার কীর্তন গান 


“কালেন বন্দাবন-কোলি-বার্তা 

লুষ্তোত তাং খ্যাপরিতুং বিশিষা । 

কৃপামৃতে নাঁভানষেচ দেব 

্তমৈব রূপশ্চ সনাতনাশ্চ ॥” 

চৈঃ চল্দ্রোদয় ৯১০৪ 
এরঃমল&তাৎপর্য হ'ল যে কৃফলণীলা আস্বাদনের প্রাক্পর্বে চৈতনাক-পা 
লাভের প্রয়োজন ॥ 
"লোক ভিড় ভয়ে প্রভূ দশাম্বমেধ বাইয়া । 

রূপ গোঁসাইকে শিক্ষা করান শান্ত সন্গারয়া ॥ 
কফতব-ভান্ততত্ব-রসতন্ব প্রান্ত। 
সব শিখাইল প্র ভাগবত বা ॥ 


এ হাদয়ে প্রভু পি টব | 
সম্ঘতন্ব 'নরপণে প্রধান করিলা ॥ 
শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল । 
প্রভু আজ্ঞা-অনুসারে সব আচরিল 1” 
তাই বশ্দাবন লীলা, শ্রীকৃফ কথা, কৃফতত্ব বিশ্লেষণ ইত্যাদির প্রারঙ্ভে 
অনুরূপ গৌরাঙ্গ প্রসত্গ আলোচনা অবশ্যকর্তব্য। এরই পত্রে যে দাঁপিকা 
অন্তরে প্রজ্জবালত হয়ে হদয়কে সরস, নমল এবং লীলা উপভোগের যোগ্য 
করে তোলে তা-ই ছ'ল গোরচন্দুকা । এবং এর জন্য 'নার্দন্ট পদাবলী, স্তবাবলী, 
গণতাবলীকে গোরচাঁশ্দুকা বলে আখ্যা দেওয়া হয় । 
“্রজলশলা স্মরণের পর সময় । 
গৌরাছ্গের 'নিত্যলীলা যেজন স্মরয় ॥ 
রাধামাধবের লীলারসে তার চিত্ত 
তখনই মগন হয় সুদ নিশ্চিত ॥ 
অনন্ত অপার ব্রজরস বারাধিতে। 
মানস মরাল বাঁদ চাহ চড়াইতে ॥ 
নবদ্বীপ লীলা সুধা মন্দাকনী 'দিয়া। 
পাঠাও তাহারে তথা সুখে নাচাইয়া ॥ 
গোরাঞ্গ করুণা বিনা কিছুতেই ভাই । 
ব্জলীলা রাধাপদ সেবালাভ নাই ॥” 
এই প্রত্যয় দঢ়ভাবে স্থাপন করার নিমিত্ত শ্রীনরোত্মদাস ঠাকুর খেতরা 
মহোৎসবের স[ন্নে গৌরচশ্দ্রিকা কীর্তনের 'বষয়াঁটিকে স্মরণের আঁবচ্ছেদ্য পাব 
কর্তব্য বলে ঘোষণা করে প্রবর্তন করেছেন ॥ খেতরণী মহোৎসবে শ্রীরাধাবনোদের 


ছে 


লীলাকীর্তনে মৃখ্য তন্ব 


প্রাঙ্গণে সকলেহউপস্থিত হয়েছেন । সংকীর্তনের প্রারম্ডেই সব সসাঁজ্জত হয়ে 
বসেছেন--কাতনের আসরে ম.দক্ষা নিয়ে বসেছেন একদিকে শ্যামদাস অন্যদিকে 
দেবাঁদাস। মাঝোঞ্প্রধান হিপাবে বসেছেন ঠাকুর নরোত্ম এবং গোকংলানন্দ। 
সহ্কীর্তন আরম্ডের ক্রমাট নিয়রপ-- 


১। হাতুটি। 
শ্যামদাস দেবীদাস বাজায় মূদঞ্গ । 
তাছে উপজয় কত রসের তরঙ্গ । 
ভেদয়ে গগন মৃদু মদচ্গোর ধ্বনি। 
কেহ থির হইতে নারে তাল পাঠ শুনি ॥” 
ভ$ রঃ ১৪।১২২-২৩ 
২।£আলাপ আপত্তন। 
গোকুলাদ নানা ছাঁদে রাগ আলাপয়। 
রাগালাপে উৎকট গমক প্রকাশয় ॥ ১২৪ 
সপ্তস্বর গ্রামাদিক হৈল মৃতিমান। 
৩। গোৌরচন্দ্রিকা । 
প্রথমেই করে গোৌরচম্দ্র গুণ গান ॥ 
গান-মন্যে প্রভু গোরচদ্দে আকার্ধল । 
গণ সহ প্রভু যেন সাক্ষাং হইল। 
্লীনরোত্তমের কণ্ঠধ্বনি মনোহর । 
বরিষয়ে ক নব অমিয়া নিরন্তর ॥ ১২৫-২৭ 
এই সত্র“থেকেই বোঝা যায় গৌরচাশ্দ্রকা অর্থাৎ গোরচন্দ্র গ:ণগান মন স্বরূপ 
“প্রথমে করণীয় তারপরে রাধাকৃষ কথা প্রসঙ্গ প্রবেশ করতে হয়। ঠাকর 
নরোত্তম প্রবাতত এই রণাত অপাঁরবার্ততরপে অদ্যাবাঁধ প্রচালত ॥ খেতরীতে 
সঞ্কীর্তনোৎসবে দেবীদাসের ম.দ্গ বাদ্য শুনে বারচন্দ্রপ্রভু ভাবাপ্লুত হন-- 
“্প্রীদেবীদাসের কর লৈয়া ধরে বক্ষে । 
কি অপর্র্ব বাদ্য কহি ধারা বহে চক্ষে ॥ 
গোকুলের বদনে শ্রীহস্ত বৃলাইয়া । 
কহিলা কতেক তারে অধৈষ'য হইয়া ॥ 
প্লীগোবিষ্দ কবিরাজের দুটি কর ধাঁর। 
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লইয়া মরি ॥ 
তুমি যে জানহ নিত্যানন্দের মামা । 
আচার্ষেযর অন:গ্রহ তার এই পীমা ॥ 
এত কছি গোকুলে কহয়ে বার বার। 
গাও গাও ওহে প্রাণ জুড়াও আমার ॥ 


২৫৪ 


বাংলার কীর্তন গান 


শুনিয়া গোকৃল গায় হৈয়া উল্লাসিত। 
িধা সে কবিরাজ কৃত গীত ।” 
এই প্রসঙ্গো গাওলা প্রথম যেস্পীতাটর উল্লেখ পাওয়া যায় সোট হ'ল--- 
“জর জগতারণ কারণ ধাম । 
আনন্দকন্দ 'নিত্যানম্দ নাম ॥ 
ডগমগ লোচন-কমল ঢুলায়ত, 
সহজে অধীর গাঁত জাত মাতোয়ার । 
ভাইয়া আভরাম বাগ ঘনঘন ফুকরই 
গৌর প্রেম ভয়ে চলই না পার ॥" 
এটি প্রাপম্থ বড় দশকোশপ গান হিসাবে এখনও প্রচালত । গড়াণহাটি গানের 
মধ্যে এটি একা প্রধান গান। 
শ্লীরাধাকৃফ লগলার বতাঁবধ প্রকরণ আছে প্রায় সব প্রকরণের অনুরূপ লীলা 
প্রকরণ আছে শ্রীচৈতনাদেবেয় ক্রিয়াকলাপ । লীলাসত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে চৈতন্য- 
দেবের এই লালাগাঁলিই গোৌরচাচ্দ্িকা । মান, মাথুর, দান, নৌকাবিলাস, রাস- 
কুঞজভঙ্গ, গোষ্ঠ, উত্তরগোষ্ঠ ইত্যাঁদ লীলাবিষয় ছাড়াও সূ্পূজা, পাশাক্ীড়া, 
জলকেলি, প্রীকুপ্ডামলন, হোরখ, ঝুলন, বাসম্তীরাস, ফহলদোল ইত্যাঁদ লীলা- 
প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে শ্রীচৈতন্যলীলায়। এই সমস্ত লীলাপ্রসঙ্জের মধ্যে 
যে মাধূধ নিহিত আছে তার সামাগ্রক আঁচ্তত্বাটই অক্ষয় সরোবর, এবং সেই সে 
হলেন প্রেমাসম্ধ2 গোরা রাম” । লীলাময় শ্রীগোরসহন্দরের প্রাঁতাঁট লীলাপ্রকরণ 
ভস্তগণের হয়ে নিত্য নব উল্লাসে সৃষ্টি করে থাকে। প্রাতাটি লীলাই হ'ল জীব- 
শিক্ষার বিষয় এবং প্রাতিটি ক্রিয়াই হ'ল জীবপ্রেমের নিদর্শন । এই জাবপ্রেমের 
শিক্ষা সমাজপ্রেমের শিক্ষায় রূপান্তারিত হয় এবং পাঁরণত পধাঁয়ে এই সমাজ- 
প্রেমের আদশই ভগবধপ্রেমে পর্ধবাঁসত হয় । যে প্রেমের আদর্শ ভারতবর্ষকে 
পৃঁথবীর বৃকে মহান করেছে সে পারমার্জত প্রেমের বাঁজ প্রথম রোপণ করেন 
শ্লীগৈতন্য মহাপ্রভু কণর্তনের মাধ্যমে । 


৬০ 


একাদশ অধ্যায় 
কতিপয় জাত গানের স্বরলিপি 


প্রাচীন গান সংরক্ষণের একমান্্ উপায় হল--স্বরলিপি করে রাখা । রাখাও হয় 
সেভাবে কিন্তু প্রাচীনকালের গানগলির এমন কতকগুলি বিন্যাস আছে যা বত'মান 
স্বরলিপি পম্ধাততে প্রকাশ করা কঠিন। িশেষ করে কীতন গান, নিতান্তই 
পুর্মূখী। এ গানের বিশেষ পরিবর্তন হয় বলেও মনে হয় না। কারণ গানের 
বেশীর ভাগ গায়ক গুরুবাদী এবং বৈষব ধমর্বিলম্বা। তাই গুর- প্রদর্শিত ম্যর- 
প্রশ্নোগ পদ্ধাঁতকে তাঁরা নাঁতিগতভাবে পারবতন করতে চান না। ফলত গানের 
আদ থেকে যে রূপ ছিল আজও প্রায় তাই-ই আছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে 
গ্লায়কের কণ্ঠের অপারগতা বা বিস্তার বাহুল্যের দরুন সামান্য পাঁরবর্তন হতে 
পারে । তবহও মেনে নিতে হয় যে--অস্তত পক্ষে শতাধিক বৎসর পূবে প্রাচশন 
জাত গানের যে রূপ ছিল তা আজও অপাঁরবাতত আছে, এর থেকে ছিতণয় প্রত্যয় 
দৃঢ় হয় যে আরও শতাধিক বছর আগে অথাৎ আজ থেকে দু-তিনশ বছর 
আগেও গানের এই সূরই 'ছিল। প্রধানত মূল গানের প্রথম চরণটির সর 
ঠিকই রাখা হয়েছে । সময়ের অভাবে বা শ্রোতাদের ধৈর্য রক্ষার খাতিরে পরবতশখ" 
অংশগ্লি অনেকে ইচ্ছামত বিভিল্ন ছোটতালে 'বিভন্ন সময় গেয়েছেন । বিশেষ 
করে মনোহরশাহ? ঘরের গানগুলিতে এই প্রভাব বেশশ লক্ষ্য করা যায়। 
কীর্তন মূলত বাংলায় গ্রামীণ পধাঁয়ের গান। এই গানের লুরগুলিতে 
পরবতাঁকালে সংগ্কারপ্রাপ্ত সংগীত ব্যাকরণের প্রভাব বেশশ পড়ে না। কণর্তন 
গানে সুরের “কোনাকুনি” এমনই একটি প্রকাশ যা মীড়ের চিহ্ন দিয়ে যথাযথ 
বোঝানো যায় না। স্বরপ্রয়োগ ক্ষেন্্েও অনেকসময় এমন জায়গায় দাঁড়াতে হয় 
যেখানে হারমোনিয়ামের দই পদরি পাশাপাশির কোনাটতেই মেশে না। অথথ 
স্বরের যে শ্রুতিটি এক্ষেল্রে বাবহার হয় তা যাল্লিক পদ্ধতিতে খজে পাওয়া 
কঠিন । শ্রুতির প্রকাশে এমন কোন চিহ্ধ প্রচলিত কোন দ্বরাল্লাপ পম্ধাতিতে না 
থাকায় কণীর্তনের স্বরালশ্পি করা অনেকটা দুরূহ । কীর্তন গানে দুই স্বর তিন 
স্বর বাবহার় করে অনেক ছোট ছোট গমক আছে স্বরলিপিতে কেবলমাত্র এ 
স্বরগুলিকে . উল্লেখ কয়লে পরব্তাঁকালে যাঁরা স্বরলিপি দেখে গান তুলবেন 
তাঁদের কাছে এই গমকগাাল দানা হয়ে মূড়াঁকর রুপ নেবে। পূর্বেকার কার্তন 
চ্বরালপিকার হরিদাস কর মহাশয় গনজেই অনেকক্ষে তে এই গানগাালিকে আাঁড়য়ে 
গেছেন । েমন--“অর-নিত চরণে” গানের উজ্মার্ধের শেষে “চলন রন্গাল রে” 
গারন “ক্ষেত্রে চার মানার যে ম্ুদ্দীর্ঘ গমরুং ছিল তা ভেঙ্গে ভেঙে ?তান ম্বরের 
মাধ্যমে প্রকাশ করে. বিষয়টিকে সরল কয়েছেন--এগন দ্বীকার 'তাঁমিই করেছেন। 
গমকের কোন চিহ্ন না থাকায় কীর্তনৈর স্মূস্পন্ট ম্বরালাঁপি করা সহজ সাধ্য নয় । 


কে? 


৬৯ 


বাংলার কীর্তন গান 


তাছাড়া 'বিলম্ধিত মাল্লার গানগুলিতে অনেকসময় একটি মান্তায় অনেকগৃঁলি 
কথা সেই সঙ্গে কিছ গমকও থাকে । একমান্তার মধ্যে এ স্বর প্রকরণ 'লিখে 
প্রকাশ করা গেলেও তার যথার্থ প্রতিস্থাপন সম্ভব হয় না। 

আবার যখন স্বর ধরে রাখতে হয় তথন বিশেষ বিশেষ মানায় পার্্ববর্তাঁ 
কোন স্বরকে স্পশন্বির হিসাবে লাগিয়ে প্রস্বন সৃষ্টি করা হয়। এক্ষেত্রে ্পর্শ- 
স্বরের চিহ্ন বাবহার করে স্বরলিপি করা গেলেও প্রস্বনের গভীরতা বোধাবার 
নির্ভর যোগ্য কোন চিহ্ন নাই। সবোর্পার কীর্তন গানের সুরের ভিয়ান এবং 
গ্রানের দশা স্বরপ্রভাবমনন্ত | এগুি বাচনিক ভঙ্গী এবং তত্ব উপলাধ্ধর সাহায্যে 
পূর্ণরূপ নিয়ে থাকে সূতরাং স্বরালপির মাধ্যমে এগুলি দেখানো সম্ভব নয়। 
কিন্তু তবুও যাঁরা এই প্রচেষ্টা করেছেন তাঁরা অনেকটা প্রকৃত গানের অন্ত 
একাঁট রুপকে তুলে ধরতে পেরেছেন । 

আগেকার দিনে কোন ক্ষেত্রেই স্বরালীপির সাহাযো কার্তন গান শিক্ষা করা 
হত না। এক্ষেত্রে অবশ্য মূল অসুবিধা ছিল এই যে শিক্ষক একই গান বিভিন্ন 
দিনে শিক্ষা দিতে গিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে রূপের পাঁরবর্তন করতেন। শিক্ষার্থী 
তাই বিপাকে পড়তেন এবং কীর্তন গান শেখা কঠিন বলে বিবেচিত হত। 
বর্তমানে শিক্ষার্থীদের শ্রবণশান্ত, মেধাশান্ত এবং সাঙ্গীতিক প্রাতিভা প্াপ্ঠ থাকায় 
গুরুমুখে গানের মুল রূপ্পটি শোনার পর বড় গানের মোটামুটি স্বরলিপি কাছে 
পেলে অনায়াসে গানটি তুলে ফেলতে পারে । এই পরাঁক্ষিত সত্য ধারণার ওপর 
[ভাত্ত করে শ্রদ্ধেয় পরেশচন্দ্রু মজ;মদার মহাশয় শংকর মিত্র বিদ্যালয়ের ছারা 
প্রকাশিত পন্রিকায় কতিপয় গানের স্বরালাপি করতে চেষ্টা করেছেন। তবে সব 
ক্ষেত্রেই 'হন্দূস্থানী স্বরালাঁপ পদ্ধাঁতর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে জাত 
গ্রানের গ্বরালাপর ক্ষেত্রে প্রথম পঙল্ততে রাখা হয়েছে তালালাঁপ। এক্ষেত্রে 
কীর্তনাঙ্গীয় তাললিপি পদ্ধাতই অনুসৃত হয়েছে । সম দেখানো হয়েছে “+1-* চিছ্ছে 
ফাঁক দেখানো হয়েছে '০+ চিছ্ছে। কাল দেখানো হয়েছে “" চিহ্ছে, কোন বিভাগ 
দেখানো হয় নাই। কারণ কাঁতনে বড় তালগহুলির ক্ষেত্রে কোন বিভাগ দেখানো 
হয় না। ছ্বিতীয় পধান্ততে তালাঞ্ক অনৃযায়শী গানের কথাগুলি লেখা হয়েছে৷ 
এক্ষেপ্ে যেখানে সূরাঁট ধরে রাখা প্রয়োজন সেখানে কেবল গ্বরবর্ণ ব্যবহার করা 
হয়েছে আবার যেখানে গমকের প্রয়োজন সেখানে একই সঙ্গো একাঁধক স্বরবর্ণ 
লিখে দেওয়া হয়েছে। স্বর এবং কথা উভয় ক্ষে্রে হ্থাযলিত্ব প্রকাশের জন্য *'--, 
চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে এছাড়া সব ক্ষেত্রেই 'হন্দুস্থানী স্বরলিপি পদ্ধাত গ্রহণ 
করা হয়েছে। যেমন- শৃত্খ স্বরগূলি লেখা হয়েছে সারেগমপধনিএই 
ভাবে। কোমল দ্বরগ্ল লেখা হযেছে রে গর ধ. নি পম্ধতিতে। কাঁড় মা দেখানো 
হয়েছে ম পদ্ধাততে ৷ আখর ক্ষেত্রে প্রথম, ছিতায়, এবং তৃতীয় আখরকে বোধানো 
হয়েছে « ১৯৭ * ৯২” এবং “১৩* চিহ্ধ দিয়ে। গাইবার পদ্ধাততে মূল গানের 


খ্ঙ 


কতিপয় জাত গানের ত্বরলিপি 


যে মান্লায় প্রথম আখর সংযোজিত হয় সেখানে “৮৯ যেখানে ছিতীয় আখর 
যুস্ত হয় সেখানে " * ২" এবং ততীয় আখরের ক্ষেত্রে ৯৩” ব্যবহার করা হয়েছে । 
গান গাইবার সময় মূল গানের 'কিছ; অংশ রেখে প্রথম আখর সংযোজন করে পুনঃ- 
পুনঃ গ্রাইতে হয় । 1ঘিতীয় বারে মূল গানের অংশে স্থানে দ্বিতীয় আখরাট 
প্রয়োগ করা হয় অথাঁং তখন তালের আবর্তটতে শুধু দুটি আখরই থাকে। 
এই অবস্থায় বার বার আবৃত্তি করার পরে মাতন দিয়ে শেষ করা হয়। যাঁদ 
ততাঁয় আখর থাকে তবে তা প্রথম আখরের স্থানাটি নিয়ে নেয় এবং সেখানে 
হয় মাতন। এট হল অগ্রসর হওয়ার পম্ধাত । আবার মাতনের পর অন.রূপ 
ভাবেই পশ্চাতে যেতে হয় অথ তৃতীয় আখরের পারবতে এসে যায় প্রথম আখর 
দ্বিতীয় আখরের পাঁরবতে" এসে যায় মূল গানের অংশাঁবশেষ। সেখান থেকেই 
আবার মল গানটি গাওয়া হয়। পরবতাঁ পধাঁয় 1নার্দস্ট স্থান থেকে শর, 
করা হয় গানের উত্তরাধ। 

কয়েকটি জাত গানের প্রথম চরণে প্রথম পঞ্ণান্তর স্বরালাপ করা হয় কারণ 
এটি হল গানের প্রবপদ এবং মূল নিদর্শন । পরবতাঁ অংশ গায়কগণ 
অনেকটা ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন করে [নিয়েছেন তাই সে বিষয়ে শিক্ষকবর্গের 
অভির্চিকেই সম্মান জানান হল। গোরচাশ্দুকা ক্ষে্নে সস তাল যোতসম, 
এবং বড় দশকোশণী এই তিনটি সুরই জাত গানে প্রচাঁলত। তাই সম তালের 
“মরমে লেগেছে গোরা”, যোতসম তালের “মান বিরহ জরে” মধ্যম দশকোশী 
তালের “অনংক্ষণ হোরি সখা" গানগিলি ধরা হয়েছে। বড় দশকোশী তালের 
"্দামনী দাম” গ্রানাটকে ধরা হয়েছে । চাঁষ্বশ চাপড়ের ধরা তালের গানের 
সূর হিসাবে ধরা হয়েছে “আধল প্রেম” গান । বিভাস তেওটের ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে 
শনগদ 'নিজঙ্গদ মলম” মায়ুর তেওট ক্ষেত্রে ধরা হরেছে *শুনইতে কান, গান। 
দোঠুকী তালের প্রচাঁলত সুরের ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে দানলীলার “সুন্দরী শহনহ 
আজ[ক কথা”গান। এই গানগালর সুরে বহ গান গাওয়া হয় বলেই এগাঁলকে 
মনোহরশাহণ জাত গান হিসাবে গণ্য করে নিয়রপ স্বরলাপ করা হল। 


২৬৩ 


বাংলার কীর্তন গান 


১। সোমতাল 
২৮ মাপা ৮1৮181৮ 


মরমে লেগেছে গেরা না বান পালরা 
(১। আমি আর ষে পাসরিতে নারি, 


২। আহা মার আহারে ।) 


ও ৫ ” ্ - 
রর মেএ লেএ গেছে হি, 
রেগ রেসা রেপ ধনিধপ আপ নি 
টপ সর 
0 ্ টে ্ ্ 
এএএএ ও হেএ টিন রর 
ৃ টি ৪ গু ৩৩৪৩৪ ৩০৬ 
া 
ম-পধসপ প ধানসারে রেরে স্াগরেগরেস 
ও ২ ৯৫১ 9 র 
এএএএএএ -- গলেগেছে গো রা 
৪ ০৬ ৩৩ ্ ্ সা 
রেগরেগরেসা-- 7 সাপধসা নি '?ন ১ নন, 
হারার পট 
০ * ঃ ্ট 
রা রঃ টি পধনিসা  দনিধপম পধানধ 
ক ৮০০ “রাহাত 
পু 0 রর - 
সাসাসারে মরে -. রেগমপমগরে-. মরে -- 
৫৩81804 ৪, সা হরাররারার্ত সি 
৪] রি ্ 
আ আ আজআআ নাঃ 
রে রেরেগপ রেরেগগ রেসা, 
সারার 
১) ১৬. ্ রঃ ট 
১৫৬ আমি আর রি না 
০০০ 


২৬৪ 


কতিপয় জাত গানের স্বরলিপি 


5 ও 
অঅজঅতঅ অঅ পি আরযেপাস 
ধাঁনসারে সানধ - ধধানধনিনিধপ 
রা ০৯ 
৪] 5 ৪ ও 
1র তে না 1র ছে 
পপ সা 1নানসাসানিধ ধ ধ 
রা 
৮২ 
অ - ( মরমে লেগেছে ) 
প মগ্ররে 
ণ ঞ 9 
২ আহামরি া মর- আহা মার 
ধধধনিধনিধপ প্‌ ধ্সা প্‌ধ পধধানি 
শঁ ও ৪] 
আল -- আআ আআ হা আআআ 
সা নী জু া গঁ ঙ ১] ্ গ চপ] ধ 
পসা সাসারে সানি নানিসাসানিং 
0 ২ 
রে এএএএ এএএ- ( আমি আরষে পাসারতে 
ধ ধানসারে সানিধ- নার হে আহামার মর ) 


এই গানাঁটি শিখোঁছলাম প্রয়াত কীত'নীয়া কানাইলাল গুছের 'নিকট। 


নয়নে অঞ্জন হয়ে লাগিয়াছে পারা । 
( লেগে আছে গো নয়নে অঞ্জনের 
মতো, ছাড়াইলে না ছাড়া যায় ।) 
জলের ভিতর ধ্দ ডুবে দোখ গোরা । 
1 ম্রভুবন ময় গোরাচাঁদ হ'ল পারা ॥ 
(ক বেয়াধি হ'ল গো, সবময় 
দোখ গোরা, জলে চ্ছলে অন্তরীক্ষে । ) 
তোঁছ বাঁল গোরা রূপ অমিয় পাখার | 


২৬৫ 


বাংলার কীর্তন গান 


(প্রেমাদম্ধ: গোরা রায়। অপর তঙা 
তায়, করুণা বাতাস ভরা । ) 
ডবল তরণণ মন না জানি সাঁতার ॥ 
( ডৃবে রইল গো, মন তরণণ আমার, 
প্রেমের পাগর মাঝে । ) 
বাস্মদেব ঘোষে কছে নব অনুরাগে । 
সোনার বরণ গোরাচাঁদ [হয়ার মাঝে জাগে। 
( আমার ছিয়ায় জাগিছে, কিবা 
দিবা কিবা নিশি, সোনার গৌরাঙ্গ রূপ) 
“নয়নে অঙন' চ্তবকটি মধাম দশকোশী তালে গাওয়া হয় ॥ পরের সম্পর্ণ 
গানটি যথারীতি গাওয়া হ'লে শেষ চরণ--“সোনার বরণ গোরাচীদ'_কাটা 
সোমতালে গেয়ে মাতন ও মছ'ন দিতে হয়। 


্ডঙ 


কতিপয় জাত গানের স্বরলিপি 


২। যোতসমতাল 
২৮ মান্রা ৮1৮1৪1৮ জোড়ায় শুরহ-- 
ও আরে মান বিরহ জরে 


পহ ভেল ভোর । 
(১। কি ভাব পাঁড়ল মনে, 
ভাব নিধি শ্লীগোরাঙ্গেব 
২। আহা ওাঁক আহা মাঁররে, 
ওফি আহা মরিরে ) 
০ ৬ 9 ঙ ও & 
ও আ -” রে এ এ এ 
প গ গম্প পধান _ নিসানিধ ধসানিসা 
০৪ রাগ 
৩ ্ ৪. গু ঞ 
- ও মা. আআজআ ন টি 
নিধপ --: ধসা সারেসারেসানধপ প্ধ বি 
চিত ০০ ০০০০ হাহ 
9 0 9 
অঅ অঅঅঅ ও মা ১৯ / 
নি মধপধপমগগ গমপধানসানি ধপ মপমগা 
সে রারারারারাররাররারারা্ সর টি রি 
চি] ০ ৩ 
বিইইইই রহ রি অ রি 
গমপগমগারে রেগমরেপা :- গগ ঠ 
চি সাহারার রি 
রর 0 ঃ 
0 জজ তা বিরহ রি 
গাগ 2 মপ রেরেগ গে 
০ রর 9 * না 
অঅ সপ রে এ এ এ 
গঁরে রেগরেগ। র্্সো রর গা সারার 


৩ ঙ ৪ 9 চি 
- বিরহ জবরে প অ হন স্ উ ০৮ 
সারে সাগরেসা পাধপা পা সা পা. 
৬. রম ০ রি পচ ন্ট 
ভে প এ টি লগা নিত 
লারেগমপ --- গাপ পি গা 
০88৯০ মল রা” ২ টির 
0 ৪, . ৮ 
অ টি ভো ওর রে এ এর 
গা চির রেগমপ নপমগপ মগ রেগ রেসা 
রর হা টি তা 
9 ঙ শা গু 
১১ ভা ব প ড়ল রি 
সান -ধপ ধাঁনসারে সা নিসা 
৪. ৯৫ হই ৪] ৬ ৪ ডু 
অঅ সস অ নি অঅ অঅঅজঅ 
ধসা ধ্সা দিই সা সাগরেগ র়েপা 
রি টি হারার 
২ ্ 9 
মনে স্ ভা আধ 
রেসা -- সা নিসা নিলা, 
বা ১০০৫ সহ 
0 ০. 
-্ ই ই 
৬, জন ৬৬ ও গজ উড? 
সারেগমগ দা গমপ মগরে 
সারার রাগ ররর 


ও ৮১ 


দ্ডঠ 


কতিপষ্ণ জীত গানেব স্বঝলিপি 


০] ৪ 
- ভাব নিধি রী 
রগ মগারে রে 
সা ২ 
৪ ৮ ও 
রা আং গে 
| রর 
লা পা লা 
২ 
৬ 9 ডে রি 
৮*২আ হা আ নি এ 


চৈ ৪. গু ৪] 
ওকি আহা ম রি রে 
রেসারেসাঁন নি সা রৈ 
[০০ 
ও ৮ ৩ ্ 
এ এ _-ওঁক আহা 
মগরেগ রে পাস গমগর 
মরার বিজ ০০০ 
৪ - ৪. ৬ 
রে এ এ এ 
রে গু সা রে 


9 
এ 
৮ | 
সা 
(কি ভাব পাঁড়ল) 


শ্রদ্ধেয় গুরু রাধারমণ কর্মকার মহাশয়ের নিকট শিক্ষা । 


২৬৯ 


বাংলার কীর্তন গান 
( মধ্যম দশকোশা ) 


ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপত 'ছিলোর ॥ 

( ভাসলরে কনয়া গার, শিখর হতে 

শত ধারে ) 

(ছোট একতা বা বাঁতি ) 

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চাদ । 

( আমার গোরা রে, গরব 

করে বলতে পাঁরঃ ( এমন ) করুণাময় 
কেবা আছে ।) 

আঁখল জীবের মন লোচন ফাঁদ ॥ 

€ একা আমার নয় আমার নয়, 

গৌর আমার বিশ্বময়, তারে যে 

ডাকে সে তাঁরই হয়।) 

প্রেম জলে ডূবূ ডুব লোচন তারা । 
(নয়নে জল রে, আমার আমার ) 
গোরাচাঁদের, ভাবে গবভাবত অঞ্গ । ) 

( তাঁরাও ডুবল রে, ( যারা ) গোর 
বলতে আত্মহারা, জানেনা তো 

গোর ছাড়া । ) 

প্রলাপ লম্তাপ আদি ভাব আদ ভোরা ॥ 
( সাত্বকে ব্যপল, অশ্র; স্বেদ কম্প 
আর, পুলক বৈবর্ণ আদি ।) 

কাঁদয়া কহয়ে পুন ধিক মোর ব্বীম্ধ। 
আঁভমানে হারাইলাম কান গুণ 'নাঁধ ॥ 
ভাল কার নাই, আভিমান করে কাজ, 
কফধনে হারাইলাম |) 

কি কহুব মন দুখ কহনে না যায়। 
পৌয়ার সে সব বাসর 'হয়া ফাটি যায় ॥ 

এরপর কাটা সোমতালে-_“সৌয়ারি সে সব যাসর”-এই চরণটি গাইতে 
হয় । 


২0 


ফোটে। 


৪] 
লখারে 
সারেম-মপমগ 


কতিপয় জাত গানের শ্বরলিপি 
৩। মধ্যম দশকোশী 
তাল--১৪ মান্ত্রা 8181২1৪ 
অনক্ষণ হের সথা তোহে আনাঁচত 


(১। আজ কেন তুই এমন হাল ভাই, 
২। কিহয়েছেবলনাকেনরে 


আজ কেন তুই এমন হাল ভাই ) 


গানটি গ্রাইবার় সমন মধ্যমকে “সা' ধরে গাইতে ছয় তবে গানাটর রুপ 


ও ৩ শপ ৩ 
অনু ক্ষণ হে 
মপমগ রেসা পা দা 

০ লি 
হ ০১১ 0 ০ 
রি মা এ এএএএ 
রেসা সা নিসা [নসা নিধ 
চি হারার সি নি 
০ ৪ ৩ ০ ৩ 
তো ও হে টি 1 টতিল 
রেগরেগ রসা -- সা শপ 
রর “উপল 
9 9 ১২ ০ 
-- আ - ন্‌ রঃ 
প্‌ পধ পধ পম মপ মগ 
৯ রি সি সর 
০ ৩ 0 ৪ 
তোহেআন চি হইইই ইত 
ধ্‌ ৮ 
গগ পপ প্‌ পধাঁন সানিধ 
রর ০ ৯ হরারারারাচগ্গ 


২৭১ 


1 ০ ০. শশ ০ ০ 
অ -” অ অ 
লি ধ -- ধনিধপ পধপম মপমগ 
২৮ স্পা পিতা 
০ ই . ৩ ০ 
অঅ অ অঅ অঅ অঅঅজঅ 
গধধম পধাঁনসা সা নসানিধ ধানধপ 
৩ 0 ৪ 
৬ অ অ 
পধপম মপমগ রেসা 
্ স্যার ০০০ 
৩. ৪. 0 ৩ 
৮১ সখা আজকে নেতু উই 
নিসা সাগা রেগ রেগরেসানিধ 
নজির, ক বি হিউরাটিনি 
9 ৪ 
এমন হলি ভাই %*৯ ( অনুক্ষণ হোঁর ) 
সপ সপ ২৯ 
9 ৩ 7 0 
ই -কিহ য়েছে ব-ল্‌ না 
গগ গপ পধান্‌ ধপ 
৬, 9 ছ্ই 9 ও 
কেন রে এএএএ আজকে নেতু 
পধ শন নিসানধপ পধাঁনধ [নধপধ 
আলী চহহ গর ই চিত 
০ ৩ ০ ৪ 
উ উই এমন হাল ভাই 
] 


০১০ 


ধানসা নসানিধ প-মপমগ গপ 
চি সারার 


ররর 
শ্রদ্ধের গুরু রাধারমণ কর্মকার মহাশয়ের নিকট 'শিক্ষা। 


২৭২ 


কতিপয় জাত গানের স্বরলিপি 


একতাল 


দূরে গেও মূরলীক আলাপন গণত । 
(এক দৌখ ভাই, তোর সোনার 

বেণ ধুলায় পড়ে, ) 

(করে কর করে কর, ভাই বেণুকর 
বেণ, তোর কর ভাল দেখায় না ভাই ।) 


ছোট একতালি 


মরম না কহ কাহে পরাণ সাঙ্গাতি ] 
(খুলে বল খুলে বল, সথারে 

তোর মরম কথা, বেদনা বাঁটিয়া লব। ) 
তুয়া মুখ হেরইতে জব্লত মঝু ছাত ॥ 
( বুক ফেটে যাইছে, তোর মুখ দেখে 
বুক, ওরে ওরে ভাইরে কানাই । ) 
মরকত জিনিয়া যো কলেবর ক1াতি। 
সো অব ঝামরু কুবলক় ভীত ॥ 
(কেনে মলিন হ'ল ভাই, নল 

নালনী কেনে, কোন সে বিরহ তাপে । ) 
হেরইতে নিরমল লোচন জোর । 

কো জানে কৈছে করত হিয়া মোর ॥ 
শুনইতে এঁছন সহচর বাণশ। 

ছোঁড় নিবাস উলটায়ল পান ॥ 

দূর অবগাহ মরম আভিলাষ। 

সমুঝিয়া কহে “ঘনশ্যামর দাস ॥ 


২৭৩ 
বা. কী. গা.-১৮ 


বাংলার কীর্তন গান 
৪। বড় দশকোশী তাল 


২৮ মানা। ৮৮181 
দামিনী দাম দমন রূচি দরশনে 
(১। দামিনণ দাম, রূপের কিসে বা 
তুলনা দিব 
ই। আহা ওকি আহা মরি রে 
ওকি আহা মাররে ) 
9 গু ৪] ঠ 
* দামিনীইই দা আ আ আ 
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রে: , 
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অ অ - ও ম 
রে সাগপগরেসা প্‌ পধান-- 
রাজারা "ররর 
ঙ 9 0৩ ০ 
অ ন্‌ লি অ টি সদ 
ধ নিপ - প মপধপমগ পধান 
"আহার 257 
, 0 রর টি 
মন রদ চি দূর চা 
ধপ মপমগ গমপগমগর সারেগমগরেগ -- 
০০ সর ররর সম রী 





* গানের শুরুতে চার মান্না এভাবে গাওয়া হয়। গান যখন ঘুরতে থাকে 
ভখন এ অংশ থাকে না। 
২৭৪ 


৮১ 


কতিপয় জাত গানের স্বরলিপি 
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জারি হারার 
ৰ্ , ১৫১ 0 
রি ্ - ই 
রি মপ টি নপ 
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1 রি 0 ও ৩ 
দা স্প্শ আ এ আ 
ধন নি -- সা 
রি | ই 
আ আ মস 
রেগ রেগরেগ য়েসা -- 
সস ০০০ 
9 টু শা” র 
দা মি নী দাম 
সানি ধপ ধানসার়ে নিসা 
স্পা উজ, ০ সুজ 


বাংলার কীর্তন গান 


বাতু 


পারে 


িসেবাতু 


॥ 
1নানাঁনরে 
১২ 


২৭ ৩) 


০ 


৮৭ 


৮৯ 


এএ 
নু 
টি 
রা 
শ্ম 
ম্. 


০ ও 

জজ রি অঅ 

ধনসা সস [নসা 

৩ 

রূপের ক সে 

সাসানধ ধ নন 
০০৪৪০ 

০0 * রি 

উ উউউউ টি 


রে রেগসাগসাগরেপা -- 
০০০০০ 


৪ 
না দি ই 
রে রে রেগরেপা 
সারার 
ও রি 
্ - আ আজআআ 
রে রেগমপ আগরে 
রর ৪ 
রে ঠা. 
রেগম 


কতিপয় জাত গানের স্বরলিপি 


১৪. গু ৩ ঙ ৪1 গু 

এ এ --  ওকিআহা ম 

রেগ গম গরে রেগমগ রে রে 
০ সহ চি সি টি 

৪ ০ ০ 
রে এ এ এ এ (দামিনীদাম ) 
রে গ সা রে সা 

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় কানাইলাল গুহের নিকট শিক্ষা। 
ছোট দশকোশী 


দাঁমনী দাম দমন রুচি দরশনে 
দূরে গেঙও দরপকি দাপ। 
শোন কুন্গম তাহে কোন গাণয়ারে 
প্রাতর অরুণ সণ্তাপ ॥ 
(কিসে বা গ্াঁণরে, প্রাতর অরুণ আমি, 
গোরা রূপের আগে।) 
গোরা রূপের ঘাই বাঁলছারি । 
হেরি সুধাকর ম.রাঁছ চরণতলে 
পড় দশনখ রূপ ধরি। 
( গগনের চাঁদ ভূমে নেমেছে, দশনথে 
দরশখণ্ড হয়ে, আমার আমার গোরাচাঁদের। ) 
বাতি 


সুবরণ বরণ হেরি নিজ কৃবরণ 
মানি আপন মনভ্তাপে । 
নিজ তন জার ভসম সম করইতে 
পৈঠল অনল সম্তাপে ॥ 
( আগুনে জারল, গোরবরণ দেখে 
সোনা, নিজের গরব পোড়াইতে ॥ ) 
যো সম বিধিক আধিক নাছি অনুভাঁব 
তুলনা দিবার নাহি ওর-- 
জগদানম্দ কহু পহ"ক তুলনা পহ 
নির্পম গৌর কিশোর | 


২৭৭ 


বাংলার কীর্তন গান 


৫। ধরাতাল (২৪ চাপড়) 
১৬ মান্লা--8181818 
আধল প্রেম পাঁহলে নাহি হেরন-** 


(১। ওকি আরে সথারে, আরে ও আধল প্রেম ; 
২। প্রেমের এমন কুটিল গাঁত এমন বাঁকা গাতি, তা তো আগে 


জান নাগো) 
৩। একবার ফিয়ে চাইতে দিলে নাগো,; 
৪ । প্রেমে আমায় আঁধুয়া কৈলে। ) 
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কতিপয় জাতঃগানের স্বরলিপি 
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২৭৯ 


বাংলার কীর্তন গান 
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সম্পূর্ণ লাইনাঁট আবার পড়তে হবে : 
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৯৩ 


কতিপয় জাত গানের স্বরলিপি 
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বাংলার কীর্তন গান 
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(প্রেমের এমন কৃটিল গতি ) 


আ ধুয়া কৈলে 
ধ নিসা নিসা 


কহ 
এএ ( একবার ফিরে চাইতে দিলে ) 


১১] 


( এই গানটি প্রয়াত গুরু রাধারমণ কম“কার মহাশয়ের নিকট থেকে শেখা )। 


মধ্যম দশকোশী 


সো বহু বল্পভ কান। 
(১। সখাঁরে আম এতদিন জানতাম 
সে শুধু আমার একার বল্লভ, 

এখন দেখ তা নয় তা নয়, তাঁকে 

যে ডাকে যে ভজে গোবিন্দ আমার 
তাঁরই হয় মানে জানাইলে। 

২। সারে সে বহৃজনার আদরের 


সিন 


কতিপদ?জাত গানের ছ্বরলিপি 


ধন, সবার কাছে আদরে আদরে 
ফিরে, আমার মতো অভাগিনী 

রাধার কাছে এত অনাদরে, থাকবে কেন। 
৩। আদরে আদরে ফিরে গো 

এত অনাদরে থাকবে কেন ।) 


ছোট দশকোশণ 


আদর সাধে বাদ কৈনু তারই সনে 
অহর্নিশ জবলত পরাণ ॥ 

(পরাণ আমার জলে গেল গো, 
কিবা দিবা কিবা নাশ, গেল 

অন্তর জলে । ) 

তোরে কহি মরম ক দাহ । 

(আমার নিকটে আয় গো, আয় আয়, 
ওগো আমার মরম সখা ।) 


লোফা 


কানুক দোখে যো ধান রোথই 

সেই তাপিনগ জগমাহ ॥ 
( সেই তাঁপনী, জগমাঝে, কৃষ্ণ 
দোষে যে জন রোষে, সে সদাই 
নয়ন জলে ভাসে 1) 


মায়ুর তেওট 


যো হাম মান বহুত করি মানল; 

কানুক নাত উপোথি। 
(মানকে বড় মেনেছিলাম গো, 
আমার 'কি কমতি হল।) 


২৮৩ 


বাংলার কীর্তন গান 
লোফা 


সো অব মনাসজ সরে ভেল জর জর 
তা কর দরশ না পোখি॥ 

ধৈরজ লাজ মান সনে ভাগলহ 
জীবন রহত সম্দেহা ৷ 

গোবিন্দদাস কহয়ে সতী ভাঁমনী 
কানুক এছন লেহা। 

( কৃষ্ণ প্রেমের এইত রশীতিঃ কখন 

হাসায় কখন কাঁদায়, গোবিন্দ 

গো'বিশ্দ বলে।) 
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৬ | তেওট ( মায়ুর) 


কতিপয় বাংল! গানের ত্বরলিপি 


১৪ মাত্রা ২।২।২।২।২।২।২,+০০২০৩০ 
শুনইতে কান মুরলী রব মাধুরী-_ 
(রাধে তখন মানা শুনিসাঁন রাই, কত নিষেধ করোছলাম, 
বাঁশী শুনিসনে শুনিস্‌নে বলে ) 


৬ তে টি 
৮৮ তে এ 
স্ ম প 

উউউউ শা 
ধানধানধপ --: 
"রর 
0 , শঁ 
র ব মা 
ম ধ 
ম পপ প 
৮ ্ 
আ আ 
প ধ 
0 ৬ 
মা ধরা 
সা রে 

ও 

এএ এএএএএএ 
গপগপ মপগপমগ 
সস আহার সারার 

৩ 
খন মা 

সা নি 


২৮৫ 


শা 
রেএ 


লারে 


হু 


ধান 


বাংলার কীর্তন গান 


পাঁ রঃ ৪] ৪, রর 


আ ৮ রি লি ?ন হন ই ই খ 
ধ 
পা' গরে গ ম রা পধান রা 
৬ ৮২ 
৮ ঙ ৪, রঙ ৩ ঙ 9 
নে এ এ এ রা নি আ 
পপ ধ ম পপ পপ এ প 
+ 0 * ০ 
টির আ _ আ মে আআ আআ 
- ধপা পপ ধান সারে সান খপ 
৪ সমস ১০৯০০ ০ সি 
২ রঃ ( শুনইতে কান_*** ) 
আআ আ আই 
মগ রেসা 
সপ জি রগ 
ণ ০ ৮ শা" - 
২ কত নি যেধ ক রে 
নি ধ গধ ম রি 
১৮৪ 
ণ ৪ ৩ মং ্ 
ছু লাম গো রি টি ও 
( তখন মানা শানসূনি রাই) 
রি ই চা ও রর ৩ 
৮৩ বাঁশী শান ইস নে শু. নিস 
পধ সা টু নি রে সারে 
9 * 
নে বলে নিষেধ ( করোছলাম গো) 
সা নি ধ্প 


৬ 


কতিপয় বাংল। গানের স্বরলিপি 


*৩ আখরের ঠিক বিপরীত দিকে 'পাছয়ে গিয়ে ২ আখথর এবং ১৯১ 
আখর হয়ে আবার ম্‌ূলগানে ফিরতে হবে। এরপর [ চিহ্বের স্থান থেকে উত্তরাধ' 
ধরতে হবে। 


শ্রবণে 'নবারলু তোয় 
(এখন আমরা 'কিবা করিগোঃ তখন কথা শুনাঁলনে, যা হবার তা হয়ে গেছে) 
১৮১ 
৪, ৬ ৬] ৬ 9 ঙ 
শর ব নে শা ণন - 
ধ সা সা টুনি সা নি 
শন ? ৪1 0 
বা আর আ আ আ আ 
রে সপ রে টি সারে সানি 
স্পা ১ ০ 
৮ রর 0 ৬ ৩ ০ 
আা ৮ আ -- -- নিবা ১ 
নি সারে সারে সারেসান -- সান 
0 ০ শঁ ও টি 0 
র লু তো - ও নি ও 
ধ পম মপ প্‌ মপ প মপ 
২ 
০০০০০ 3] পর 
মগ মগ - 
১৫ ৯ রঙ 9 ঞ শী" 
এখন আম রা ক বা 
ণন নি পধপ ম প 
০০ 
ও ৬ ৪ ৮ 
ক ্র গো নি ও ৮২ 
প ধ ন সারে 
(শ্রষনে ) 


২৮৭ 


বাংলার কীর্তন গান 


৮২ * ০ ৩ ৃ 
তখন --ক থা নি শ.নাল 
সাসা নি রে সপ . ধনসান-- 

চি 
9, ডি 
নে মোরা (কবা করি গো ) ৯৩ 
2 
রর ০ ৮ ৩ 
১৯৩ যাহ বার - তা হ্‌ য়ে 
গম ম ম ম ধ 
৪, ৬ 
গেছে মোরা (কিবা করি গো) 
মহ 


এইভাবে নানা ভাষায় পরপর আখর দেওয়া যেতে পারে। একবার 'নিচের 
সরে আবার চড়া সুরে । 


ছোট দশকোশী 
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাপল 
তব মোহে রোখাঁল ভোর ॥ 
( দোখসং নে রাই, বলেছিলাম রূপ, 
তখন কথা শুনাল নে।) 
লোফা 
সুন্দরী তৈখনে কহলাম তোয়। 


( তখন তোরে বলোছলাম, রূপে 
নয়ন দিস না সখি, শানসনে এ 
বাঁশীর ধ্যান । ) 
ভরম হি তা সঞ্জেলেহ বাঢ়ায়লি 

জনম: গোঙায়াঁব রোয় ॥ 


৮৮ 


কতিপক্ন*্বাংল। গানের স্বরলিপি 


€সারা জনম কর্দতে হবে, ভ্‌ল 
করে তুই প্রেম করেছিস, এঁ নিঠুর 
কালিয়ার সনে 1) 
বান গুণ পরাঁথ পরক রূপ লালসে 
কাহে সোঁপাঁল নিজ দেহা;। 
দিনে দিনে খোয়া ইহ রুপ লাবনশ 
জীবনে ভেলঃসন্দেহা ॥ 
(প্রাণে বাঁচা হবে গো দায়, 
গুমার গুমার প্রাণ যায়, বধূর 
কথা মনে করে ।) 
যো তু'হু হৃদয়ে প্রেম তরু রোপলি 
শ্যাম জলদ রস আসে । 
সো অব নয়ন নার ঘন সিণহ 
কহতাহ গোঁবম্দ দাসে ॥ 
( তোদের প্রেমের নাই তুলনা, 
কাঁদাবি তব প্রেম কারাঁবঃ মোদের 
কথা শৃনবি না লই ।) 


৭২৮০১ 
বা. কী. গা,-১৯ 


বাংলার কীর্তন গান 
৭। বিভাম তেওট 
তেওট ভাল--১৪ মানা ২২২।/২২।২।২। +০০২০৩০ 


পুর্বাধ 

রাধে নিগদ ?নজংগদ ম্‌লম-। 

( আমাদের বলগো 'কি তোর ব্যাধি হলো রাই, 
কেন বা তুই এমন হলি, বল কিসের লাগি, 
গোপন কারিস-না ) 

উদ্তরার্দী__ 
উদয়াত তনূমন ?কামত তাপকুল 
মনুকৃত বিকট কুকুলম্‌ ॥ 
(তোমার সারা অঙ্গে কিসের সন্তাপ রাই, 
এমন সোনার অঙ্গ জারল, 
তুধানলের মত অঞ্গ জারল:"' ) 

0 ৮ ৩ ৮ ০ * রি * 
?ন গ্‌ দ - [ন - জ ৮ 
সা ধ সা রে সারে সারে গধ --নি 

১৫ ২ ০... ০০ ১৫ ৬ 

৪] ে ত 9 

অ  -- অ - অ শা অ অঅঅঅ 

প -- প -- - ধ মপ ধপমগ 

স্পা সস 

৩ রী 9 ঙ -ঁ গু 9 

অ নিজ ত্গ দ ম্‌ সস উ নি 

গি গম মগ রেগসারে গ - সা 

টি রা 

৪] ৪, ৮ 

উ -. লা অম 

গম রেগ রেসা -- 

৫. ৩ ঙ 6 ডু 
১৬ নন জ অং গা দ পা 
পপ গর "গর প ধান ধ্সা 


মৎ 


পা 


রে 


গা 


কতিপয় বাংলা গানের শ্বরলিপি 


৪] গড তে রঙ চি 
উ সস উ সস ল অম. 
সান ধ ধান সারে না -- 
৩ ও 
অং গা এ অঅঅঙঅ 
রে সারেগম গ মগরেসা 
চটি "স*হরারারারারারারারস্ 
৪ ৪ ন্‌ রি 
উ উ টি লং অম 
সা চে সা উস স নি ধ নি 
৬ ৪, 
অং গা দ্‌ অঅঅঅ 
ধ পধানসা নি সানিধপ 
রর পরশ 
০ ০ ১ ২ 
লু অগ- - রা ধে 
প প নি গরম রে 
৩ ০ ৩ 
হু - নি দূ নি 
৮৯ 
৪] ৬ ৪] রঙ ছ রর 
অঅ -- অঅ -- বশ 
প সি গ তি প্‌ ধ 


৯৪১ 


বাংলার কীর্তন গান 


9 
৮২ আমা 
গ্গ 
নর ০] রত 
গো - কি 
০ নহি 
৫] ৪] 
ধি - ই 
ক ক 
৬ ঙ্) ৬ 


ওওওও রাই নগ 
পাগরেগ সাসা সাধ 
চে রর সপ (সপ 


শা ৪ 0 
জজ -: অ 
গধ ধান প 


১৩ শ" কেন 
প-পপ 
১২২ 


হাল রঃ 


লা 'গি 
গধ প 


হন, 


শর প্র ০ 


ধপমগ্া 


৮৫৩ 


বা 
ম্প 


১৫৪ 


্‌ ০ 
র ধন 
গম. গ্রে রেরে 
৪ শী 
ওর ব্যা -" 
গর রে -- 
২ « 9 
হু -- লো 
গু -- রেগ 
9 ৬ 
দূ ?ন 
সা রে 
জ শপ ৬ 
তুই এ মন 
গমগর গপ পধপ 
চর রগ চি শি ওাতি 


( আমাদের,বলগে। কি তোর ব্যাধি হলো রাই) 


৮ 0 * 
কিসে -- স এর 
পধ টি - খাঁ 
রর শশঁ ৩ ৪ 
বাতুই এ মন হালি -- 
পমগ গপ পধপ  মপ -- 


২ 


কতিপয় বাংলা গানের স্বরলিপি 


শী ৪ ৩ 
৯৮৬ গো পন ক [রস না স 
ম্প গরম ম পপ পি ও 
ও 
- (বলকিসের লাগ) 


সবগ্যাল কাটান গেয়ে মূল গানে 'ফরে গিয়ে এক আবত" গানের পর 
উত্তরাম্ধ গান শুরু করতে হয়। 


৪. 9 গ 
উঁ দূ য় - তি - 
পপ গা পপ - ধান ধ্‌সা 
সী ষ্ঠ ৩ 0 
৩ স নু ই উ ং 
সা -- সা স ' সারে ৮ 
হ্‌ ্ 9 € ৩ টা 
মন. - [ক মি * তি সপ 
নিসা -- সা রে স ম 
9 * 7 রর দু 
তা আআআজআ প অ নি 
গা মগরেসা রে গা সা সস 
৩ ্‌ ন্‌ রি 
ক উউ ল অন্‌ অ 
নি নিসানিধ ধনি সানধপ পূ 
সহ সারা 
ক ৩ ৬ ৫] . সি ডু 
নঃ ক ০? রর 0 রি -- 
ধ প্‌ লা ন সানিধপ ধ ভি 
সরি 


বাংলার কীর্তন গান 


“ভি 


এ ঢা উল 

০ 

| উ) ই 

| 

০ ছু) ০প্তুষ্ 
উত 

শি ৪] 1 | 

০ | ভ্রু ৩ [চু ভু 


[নিসানিধ 


44 


0) ১1 । 


কতিপয় জাত গানের স্বরলিপি 


€ ৩. ৬ সি ঙ 
৮২ এমন সোনার অঙ্গঅঅ জা আআ 
পপ মম-ধ পমধপমগ গপ ্স্ধ্প 
সি স্পা ররর্স আদ 
9 ত ৯৩ 
রল টু ( তোমার সারা অঙ্গো 
ম্প [কিসের সম্তাপ রাই ) 
৪] ও হ্হ ঙঁ (৪) ঙ 
৮৩ রী তুষা নলে -- এ এর 
গ পপ পধ পধ সি ধান 
৩ * 0 - 
ম ৩ অং গ জা 
গধ প মগ রগ [পি প্ধ 
৪, টি 
রল - 
মপ --, 
এই গানাট শ্রদ্ধেয় গরু অধ্যাপক পরেশচন্্র মজ.মদার মহাশয়ের নিকট 
শিক্ষা । 
প্রচুর প:রন্দর গোপ 'বানন্দক 
কান্তি পটল মনুকলম-। 
ক্ষিপসি বিদ্‌রে মদুলং মূহরাপি 
সংভূত মুরাঁস দুকূলম: ॥ 


(কেন দূরে ফৌঁলছ রাই; রাঙা ওড়নন 

তোমার, ইন্দ্রগোপের বরণ জিনি। ) 

আঁভনন্দাস নাহ চন্দ্ুরজোভর 
বাসতমপি তাম্বুলম: । 

( কেন মুখে দাও না, সুবাসিত তাম্বুল, 

তাহে আর রুচি নাই । ) 

ইদমপি 'বাকরাঁস বরচম্পক কৃত 
মনৃপমদাম সচংলম- ॥ 

(কেন দূরে ফেলিছ রাই চম্পকের 

মালাখানি, আগে সাধে পরতে কত। ) 


২৯ 


বাংলার কীত'ন গান 


ভজদনবাচ্ছাতমাঁথল পদে সাঁথ 

সপাঁদ বিরাম্বত তূলম্‌। 
( কেন অস্থির হলে রাই, খাইতে শুইতে, 
আর মন লাগে না।) 
কাঁলত সনাতন কৌতুকমাঁপ তব 

হৃদয়ং স্করাঁতি সশলম: ॥ 
( আজ কৃত্হল জাগিছে, হেরবে বলে 
মনে, শ্রীরাধা গোবিন্দ মিলন |) 


শি 


1 


কতিপয় জীত গানের স্বরলিপি 


৮। বড় দোঠকী 


তাল ১৪ মানা ৩২।২।৩।২।২ 
সম্দরী শূনহ আজ-ক কথা 
( শুভ বাতা দিতে এলাম, সবারই আনম্দ হবে, মুখের কথা শুনলে 
তাপ দূরে গেল সব ভাল হইল 


এই উপজিল হেথা 
( সবার জালা জড়াইবে, মনোবাঞ্ছা প:রাইবে, যজ্ঞে আহত দিলে ) 
৫ ও ৮ ও ০ তি 
ম ম্‌্প প -_- ধ ই 
৪] 0 
শ্প্প্ সস জা শপ ক তি 
নি সানি ধনি ধ প টি 
০০০ সার্ণ 
৮ ঠ ৪ ৰ 
পর নি থা ভারা পারার সত 
মপ ধনিধ প গম পধ _নিসানি ধপ - 
এ সা 555 স্ 
৪ ৩ 
- উন দ বি রি রি 
গা গা রে 
পম রে রেগ রেগ সা সা 
শা ৬ ৬ ছি 9 টি 
শু ভ স- বা আর তা টি 
নন প সা সা রেসা নি ধ্প 
9 হী ্ঃ $ ড ৪] গু 
পা 
পথ পুমু গ্রে রেগ ভা, তা 
(শুনছ আজুক) 


২৯৭ 


বাংলা কীর্তন গান 


+ ২ * 0 
«২ সস বা এ রি - আ টু 
প ধান সান ধ --, ধ এ 
ডে ডি তে ঠে টা 
ন মন্দ -- হু -- বে টি 
ধ নি সানি ধ নি প ধ 
(শুভ বাতা দতে এলাম ) 
ঁ ২ ০ ০ 
৮৩ আ মা আর মুখ -- থে এর 
ম প প পূ শ- প রর 
টে ৬ ৬ 9 ্ ্ 
ক থা হি শন) লে 
ধান সারে সা নি সা ধৃনি পধ, 
(সবারই আনশ্দ হবে ) 
দ্বিতীয় চরন--. 
+ঁ ৮ ২ ০ 
তা -- - পপ -- দু টি 
গা টিন _- রেগ মপ শপ মগরে 
৪. গু চা টে ৪] 
রে -- -- গে - ল - 
রেগ সারে গম রে গ রে -- 
শ ২ 0 
স সা শপ ব -” ভা টি 
সারে গম পূ প্‌ ধপ ম গারে 
রাগ গ বাগ সরস 


৯৬ 


১৮৫৯ 


৫২ 


নি শা হম ৩ 


২৩০ শ্র. 


ডো 4 


পধ 


22 ৩ 


দা ০ 
রে গা 
ধ সা 
পিধ 
পখন, 
বার 
পি 
ড়া আর 
পা +- 
ন স্পা 
ধূ পা 


(০ 


রে 


জি 


২ পে 7 


কতিপয় জাত গানের স্বরলিপি 


৬. 
ল্‌ 
রেমগম গরেস 
ও ডি 
উ রা 
সা ক 
লী সিটে 
হাসি, 
ও গু 
তা সিনে 
ধুনি 
হরর 
৬] ও 
রশ কি 
সা হি 
6 ঞ্ 
লা নং 
ধ নিধ 
৪. ৬ 
বে স্ 
ধাঁন পধ, 
( এই উপাঁজল ) 
৪] 
ছা উগ্র 
ধ্নি সারে, 


বাংলার*কীর্তন গান 


9 গু ৪] ঙ 9] ডু 
প্‌ রা - ই - বে -- 
রেগ সা -- নি সানি ধ [নধ 
সস ৩ 
( সবার জালা জ.ড়াইবে. 
শশী চৈ হই ও ৪] 1 
৮ য - অগ গে -. আ সপ 
সা রে 7 সা রে গা মগ 
91 | [ [৪1 ডু ঙ 
হু তি পপ দি স্ লে স্ 
ড ৬ |] 
রেগ সা »- নি ধ প ধ 
(মনোবাঞ্থা পুরাইবে ) 
শ্লীঘজেদ্দ্ুনাথ দে মহাশয় নিকটে শিক্ষা । 
ছোট দুঠৃকী 


অরংণ উদয় ব্রাহ্মণ তনয় 
আইলা গোকুল মাঝ । 

গোবধন তটে আমরা হরিষে 
কারব যজ্দের কাজ ॥ 

আজি ব্রজপংরে আনন্দ না ধরে 
নাচে গায় আবরাম । 

যে গোপ ধুবতগ ঘৃত 'দিবে তাঁথ - 
1সম্থ হবে মনচ্কাম ॥ 

একথা শুনিয়া জটলা আসিয়া 
যতন করিয়া বৈল। 

বধুরে সাজাঞ গব্য ঘৃত দিয়া 
তাঁরতাহ তাঁথ চৈল ॥ 


৩০৩ 


গ্রস্থপঞ্জী 


অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ--সুম্দরানশ্দ বিদ্যাবিনোদ, ১৩৫৭ । 
উজ্জলনীলমাঁণ- প্রীরূপ গোস্বামী : ভারতী প্রকাশন। ১৩৭২ । 
কাব জয়দেব ও গণতগোবিদ্দ-__হরেকষণ মুখোপাধ্যায়, ১৩৬২ । 
কগত'ন গত প্রবৌশকা-_খগেন্দ্রনাথ মিত্র : হইীণ্ডিয়াল এসোসিয়েটেডং 
পাবলিশিং ১৩৫৩। 
কণত'ন--খগেন্দ্রনাথ [মত * _বিশ্বাবদ্যা সংগ্রহ । 
কীত'ন স্বরালাঁপ--হরিদাস কর, ১৯৫৫ । 
কত'ন গাঁত সংগ্রহ--( ১ম-৩য় ) : দীনেশচন্দ্র ভ্রাচার্য। ১৩৩৪ 
কীর্তন মহাসম্মেলন পান্নিকা--১৩৫৯। 
কর্তন পদাবলগ-_সুধপরচন্দ্রু রায় ও অপর দেবী : রঞ্জন পাবালীশং ১৩৪৫ । 
কতভিজা ধমের আ'দবত্তান্ত ও সহজতত্ব প্রকাশ : মনুলাল মিশ্র, ১৩৩২। 
গীতগোবিদ্দম-__কবি জন্নদেব : নূতন সাহত্য ভবন, ১৩৭১। 
গোঁড়ীয় বৈষব ইতিহাস-_মধ্‌স্‌দন তর্ক বাচস্পাঁত, ১৩৩৩ । 
গোঁড়ীয় বৈষব সাধনা--হরেকৃষ মুখোপাধ্যায়, ১৩৭৭ । 
গৌড়ীয় বৈফবধম" ও চৈতন্যদেব_ হেমচন্দ্র সরকার, ১৯২৭ । 
গৌরাঙগদেব ও কাণনপল্লী- সতাঁশচন্দ্রু দে? ১৯৩৩ । 
গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য- ভুবনেশ্বর মিত্র, ১৩৩২। 
গোঁড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বোশ্ট্য--স্গম্দরানন্দ বিদ্যাবনোদ, ১৩৬০ । 
গোঁবন্দদাসের পদাবলপ ও তাঁহার ঘুগ-_বিমানাবহারী মজুমদার,৪১৯৬৯। 
চণ্ডধদাস ও বিদ্যাপাঁত-_শঙ্করীপ্রসাদ বস.। ১৩৬৭ । 
চণ্ডীদাসের পদাবলী-_নীলরতন ম.খোপাধ্যায়, ১৩২৯। 
চৈতন্যদেবের প্রাত্যাহক লীলা প্রসৎগ-_ম্গাঙ্কশেখর চকুবতাঁ) ১৪০০ । 
জয়দেব চারত-_-রজনী কান্ত গুপ্ত, ১২৯৬ । 
জীবের গ্ব্র্প ও স্বধম“-_কানযুপ্রয় গোস্বামী, ১৩৪০ । 
তাল তত্বের ক্লমাবকাশ- মগ্সাঙ্কশেখর চকবতর : ফামাঁ কে এল এম। 
দানকোল চিন্তামীণ-_-রঘনাথ দাস গোস্বামী; ১৯৩৭ । 
দানকোল কৌমুদী-_রূপ গোস্বামী : হরিদাস দাস) ১৯৩৫ । 
পদামৃত সমদ্র--রাধামোহন ঠাকুর, সংকলিত : উমা রায়। 
পদাবলশ কণত'নের ইতিহাস-_স্বামী প্রজ্ঞানানম্দ। ১৯৭০ । 
পদাবলা পারিচয়-_হরেকৃফ মুখোপাধ্যায়। ১৩৫৯ । 
বলরাম দাসের পদাবলী-_-অমরৈতন্য রক্ষচারী। ১৩৭৯। 


৩০১ 


বাংলার কীর্তন গন 


বাসুদেব ঘোষের পদাবলী--মালাবকা চাকণী, ১৩৬৮। 

'বিদ্যাপাঁতি চণ্ডাদাস ও অন্যান্য মহাজন গাঁতিকা- চারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বৈষব তত্ব দীঁপকা-_মধ:সূদন দাস আঁধকারী, ১৩২১। 

বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্বাকর--আশুতোষ ভ্রাচার্য। 

বাংলার কীর্তন ও কার্তনীয়া--হরেকৃফ মুখোপাধ্যায়, ১৯৭১। 
বৈষব রস প্রকাশ- ডঃ ক্ষ-দিরাম দাস, ১৩৭৯। 

বৈষব রস সাহিত্য--খগেন্দ্রনাথ মন্ত্র, ১৩৫৩। 

বৈষবাঁয় প্রবন্ধ সুকুমার সেন, ১৩৭ । 

বৈফব সিদ্ধান্ত মালা--ললিতাপ্রসাদ, ১৩৪০। 

বাংলার বৈষব সমাজ ও সঙ্গাত সাহিত্য-_বাসন্তা চৌধুরী, ১৯৬৮। 
বাংলার বৈষব ধম“ ও বৈষ্ণব পদাবলাঁ_-জাবনবল্লভ চৌধুরী । 

বৈষব ধম" প্রকাশিকা-_কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্র, ১৩০০। 

বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শ্রীগ,রু স্বরূপ-_সুন্দরানন্দ 'বিদ্যাবনোদ, ১৩৭১। 
বৈষব ধমের সক্ষমতত্ব_-প্রিয়নাথ নন্দী, ১৩১৮। 

বৈষব সাহিত্যে সমাজতত্ব-_ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৪৫ । 

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস-_স্বামণ প্রজ্ঞানানম্দ, ১৯৫৩। 

ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছণ্দ--সুবোধ নন্দী, ১৩৭৬ । 

ভারতীয় সঙ্গীতের কথা-- প্রভাত গোদ্বামণ) ১৯৭৪ । 
রায়রামানন্দের পদাবলণী--প্রিয়রঞ্জন সেন, ১৩৫২। 

রাগ ও রূপ-স্বামা প্রজ্ঞানানন্দ? ১৯৬১। 

রস রহস্য কল্লোলিনন-_বসভ্তকুমার সেনগুপ্ত, ১৩৬৮ । 

রাগাত্মকা পদ-_মণান্দ্রমোহন বস; ১৯৩২। 

রাগ নিণ'য়__রবান্দুলাল রায়, ১৩৫৭ । 

রায়শেখরের পদাবলী-_-রায়শেখর। ১৯৫৫ । 

রাধকা--লাঁলতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৩০৬ । 
্রীশীচৈতন্যভাগবত--বন্দাবনদাস ঠাকুর : গৌড়ীয় মঠ, ১৩৬৮। 
প্লীচৈতন্য চারতামৃত-_কৃষণদাস কাঁবরাজ : সাধনা প্রকাশনী . 
শ্রীকষ্প্রেমতরাঁগ্গণী- রঘুনাথ ভাগবতাচার্য : গৌড়ীয় মঠ, ১৯৬৬। 
মীপ্রীস্তবমালা-_-রূপ গোস্বামণ : অপণদেবী, ১৯৮০। 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামত--প্রবোধানম্দ সরস্বতী : গৌড়ীয় মঠ। 
শ্রীবহদ্ভাগবতামত--সনাতন গোস্বামী : জয়গোবিন্দদাস, ১৩১০ । 
্রীত্রীভান্ত রত্বাকর-_নরহাঁর চক্রবতাঁ” : গোঁড়ীয় মিশন, ১৯৪০। 
শ্রাীগীতচন্দ্রোদয়-_নরহাঁর চক্তবতণ” : নবদ্বীপ, ৪৬২ গ্ৌরাম্দ। 
শীপ্ীহীরকথামৃত--পযর্ীদাস গোস্বামী : শ্রীগোদ্বামণ প্রেল। কটক। 


৩০২ 


গ্রন্থপঞ্জী 


প্লীলনরোত্ম ঠাকুরের প্রার্থনা- অতুলক্‌ণ গোস্বামী, ১৩১৯। 
্রী্রীগোড়ীয় বৈফব জীবন--হারদাস দাস : ৪৬৫ গৌরাম্দ । 
নলীকৃফ ও গ্রীচৈতন্য-_নরেন্দ্রনাথ লাহা, ১৯৪৭ । 

শ্রীকৃফ চৈতন্য মহাপ্রভূ--আঁনরুদ্ধ ব্র্চচার?, ১৩৮৮ । 
প্ীচৈতন্যদেব- রমেন্দ্রীকশোর 'বদ্যাবিনোদ১ ১৯৫০ । 
শলীপ্লীরামলীলা-_প্রীজতেন্দ্রনাথ গোস্বামনী, ১৩৬২। 
শ্রীপরীরাধাতত্ব--কৃষদাস দে, ১৩৫২। 

শলীমদ্ভাগবত- _গোঁড়'য় মঠ । 

প্লীমদ্ভাগবত মাহাত্ময- চার.চন্দ্র পাকড়াশী, ১৩৮৬। 
শ্রীমদ্ভগবপ্গীতা- রামশাস্তী সম্পাদিত, ১৩৭২। 
প্ীশ্রীরাসলীলা ও বেণুগীত-_ব্রজভুষণ চক্রবতাঁ, ১৩৮০ । 
শ্রীচৈতন্যদেব সংন্দরানন্দ বিদ্যাবনোদ। ১৯৫০ । 

ষোড়শ শতাব্দণর পদাবলী সাহিত্য-_িমানাবহারী মজমদার, ১৩৬৮ । 
সংগীতরত্বাকর- শার্গদের : লুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত । 
সধাক্ষপ্ত বৈষব আঁভধান-_-কূম:দরঞ্জন ভট্টাচার্য, ১৯৭৯ । 
সঙ্গত দার্শকা-_ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৪ । 
সঙ্গীত সমনক্ষা-_রাজ্যেন্বর মিন্ন, ১৩৬৬ । 

সহজিয়া গৌড়ীয় ধম“ __পাঁরতোষ দাস, ১৯৭৮ । 

ক্ষণদা গীত 'চন্তামীণ-__ঝ্বলাথ চক্তবত।4। 
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